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( পঞ্চম সংস্করণ ) 


অক্রুণ কুমার বঢল্দযাপাধ্যায্স এম্‌-এ (অর্থনীতি ও ইতিহাস ) 

অধ্যাপক, সিটি কলেজ ( বাণিজ্য বিভাগ ) ও স্কটিশ চার্চ কলেজ, 

ভুতপুর্বব অধ্যাপক, প্রফুলচন্র কলেজ ( বাগেরহাট ), বিদ্যাসাগর 
কলেজ ( নবদ্বীপ), হরগঙ্গা! কলেজ (সুনিগঞ্জ ), ভিক্টোরিয় 
কলেজ ( কুচবিহার ), ভিক্টোরিয়! ইন্ট্টিটিউখন ( কলিকাতা )। 


এ, কে, পাবলিকেশনস, 
২০১, কর্ণওয়ালিস্‌ শ্রী, কলিকাতা-৬ 


প্রকাশক : 
এ, ব্যানাজ্জা, 
এ. কে, পাবলিকেশনস্‌ এর পক্ষে 
২০৯ কর্ণওয়ালিস্‌ ঈ্রীট, কলিকাতা-৬ 


মুলয--আট টাকা 


্রন্থকার কর্তৃক গরহ্স্বত্ সংরক্ষিত ] 


মুদ্রাকর :--ঞ্রীবীরেশচন্ত্র বস্তু 
দি এলিট প্রেস 
১০, হরমোহন ঘোষ লেন, 
কলিকাতা-১০ | 


পঞ্চম সংস্করণের মুখবন্ধ 


'ভারতীয় অর্থনীতির” এই নূতন সংস্করণে উহার বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশে 
ইতিষধ্যে যে আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তদনুযায়ী পরিবর্ধন ও*পরিবঙ্ছবন 
সাধিত হইল। এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে 
পডিয়াছি ; সুতরাং প্রথম পরিকল্পনায় কি সম্ভব হইয়াছে তাহার কিছুটা স্পষ্ট 
ছবি এখন ফুটিয়া উঠিতেছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কতখানি কি বাকী রহিয়াছে 
তাহাও বুঝা যাইতেছে । সেই কারণে এই সংস্করণে প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি 
এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাৰব করণীয--এই বিষয়গুলির উপবেই জোর দেওয়! 
হইয়াছে । তবে প্রয়োজন বোধে প্রথম পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে যাহাতে পবিকল্পনার ধারাবাহিকতা বুঝিতে অক্ুবিধা না হয় । 

নৃতন নুতন বিষযবস্তূব উদ্ভব হওয়ায় অনেকগুলি পুরাতন বিষয়বস্তর গুরুত্ব 
লোপ পাইয়াছে ঝলিয়াই আমার নিকট মনে হইয়াছে । সেই কারণে পুরাতন 
বিষয়বস্তগুলির কষেকটি এই সংস্কবণ হইতে বাদ দিলাম এবং কয়েকটি পুর্ববাপেক্ষা 
অনেক সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলাম । উহার দ্বারা যে বাড়তি পষ্ঠা সংখ্যা পাওয়। 
গেল তাহ নূতন বিষরবস্তব বিস্তাবিত আলোচনায় নিয়োগ, করিলাম । যাহারা 
বিস্তানিত আলোচনা দেখিলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে তাহাদের জন্ত এই 
সংস্করণে একটি নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তন কৰিলাম। প্রতোক অধ্যায়ের শেষেই 
উহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে । 
টার অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১০৯ জুলাই ১৯৫৭ 


চতুর্থ সংস্করণের মুখবন্ধ 
ভারতীয় অর্থনীতির এই নূত্তন সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত 
হওয়ায ইহার বিভিন্ন অংশে নৃতন বিষয়বস্তু যোগ করা গিয়াছে এবং পুরাতন 
বিষয়বস্তব প্রয়োজন বোধে পুনবিন্তাস সাধিত হইয়াছে । বিভিন্ন পুরাতন অংশে 
নুতন পবিসংখ্যার সাহায্য লওয়া হইয়াছে এবং সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
পরিসংখ্যার হালিক। প্রদান করিয়] বিষয়বস্ত্র সম্পর্কে সঠিক তথ্যান্রসন্ধানের প্রয়াস 
কবা হইয়াছে । প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে শেষ তথ্য যাহ! 
সংগ্রহ করিতে পার গিয়াছে, তাহাও প্রদত্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী 
পরিকরনার কর্বাস্থুচীও আলোচিত হইয়াছে । সহকন্দী খিক্ষকরন্দের বহু 
মূল্যবান উপদেশ গ্রস্থধানিৰ উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়াসে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও 

সহায়তা প্রদান করিয়াছে, ইহ কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করিতেছি । 
২১শে কান্তন, ১৩৬২ অঞ্ণ বচো7পাথ7য় 


প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ 


বিশ্ববিষ্ঠালয় যে ঘোষণা করিয়াছেন উহাতে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে । বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার যাধ্যম হিসাবে একদিন 
প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে--কিস্তু প্রথমেই ইংরাজী ও বাঙলার দ্বন্দ যুদ্ধ বাধাইয়া 
দিলে ছাত্র ছাত্রীদিগকে কেবল হতচকিত কর] হইত-_কোন লাভ হইত ন। 
সেই জন্য প্রথমে ইংরাজীর পাশে বাঙলার একটু স্থান সঙ্কলান করা হইয়াছে ; 
কিন্তু এই স্থান সন্কলানের সার্থকতা আনিতে হইবে এবং ইহার বিস্তৃতি ঘটাইতে 
হইবে | 


এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির নিমিত্ত গত বৎসর বিঃ এ ছাত্র ছাত্রীদিগের জন্য 
“রাধবিভ্ঞান' প্রকাশ করিয়াছিলাম। ছাত্র ছাত্রীসমাজ এবং শিক্ষকবন্দ এ 
পুস্তকখানি যে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন ইহা! আমাকে বিশেষ উৎসাহিত 
করিয়াছে * এবং উহার দ্বারাই “ভারতীয় অর্থনীতি”, নামে বাওলায় [70181) 
2০90077105 লিখিতে প্রণোদিত হঈয়াছিলাম | ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 
জটিল মমশ্যাসমূহ পরিশুদ্ধ অথচ বি, এ+ বি. কম ছাত্র চাত্রীদিগের পক্ষে সহজ- 
বোধ্য ভাষায় আলোচন] করিবাব জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করিয়াছি । জটিল 
সমস্যাগুলি পরিহার না করিয়া গ্রগুলিকে যতদুর সম্ভব সরল পদ্ধতিতে বিচার 
বিশ্লেষণ করিবাব চেষ্টা করিয়াছি । বিভিন্ন সমস্যাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব 
যথাযথ অন্ধাবনের জন্য, এবং এগুলি সম্পকে প্রশ্নপত্রের ধরণ এবং উহাদের 
যখোচিত উত্তর প্রদানেব ধরণ প্রদর্শনের জন্য, পুর্ব পুর্ব বৎসরের প্রশ্ন প্রত্যেক 
সংশ্রি্ট বিষয়ের আলোচনার নিকট স্থাপন করিয়াছি | আমার মনে হইয়াছে যে 
সাধারণ পাঠকের পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা যথাযথ অনুধাবনের 
জন্য এবং ছাত্র ছাত্রীদিগের পক্ষে উহা বাতীতও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের যথাযথ 
উত্তর প্রদানের রীতি শিক্ষার জন্য, এই রীতি বিশেষ সুফলপ্রন্থ হইবে । 

এই পুস্তকের পাগুলিপি প্রণয়নের কার্যে শ্রীমতী মুকুলিক৷ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি । তবে তাহার সহিত আমার যে ব্যক্তিগত 
সম্পর্ক তাহাতে ধন্যবাদ জানাইবাব অবকাশ নাই । 


বারামত, ২৪ পরগণা আরুণকুজার বলোাপাধ্যায় 
শ্রাবণ, ১৩৫৭ | 


ভারতীয় অর্থনীতি 


ঘুীপত্র 


প্রথম অধ্যায়_ দেশ ৪ ইহার সক্ষাতি (01৩ 0০আ০৮ 800 116 


13580111065) 

ভৌগোলিক অবস্থান-_মাটির প্রকার ভেদ-_বৃট্টিপাভ বা মৌনুমী বায় 
(মৌসুমী বাযুর অর্থ নৈতিক গুরুত্ব )-_খনিজ সম্পদ-_সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
খনিজ সম্পদ, ধাতু ও অ-ধাতু (খনিজ ধাতু সম্পদ, অ-ধাতু খনিজ 
সম্পদ )- খনিজ সম্পদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-_অরণয জম্পদ--ইহার 
অর্থনৈতিক গুরুহ-_সরকাবের অরণ্য নীতি--(১৯৫২ সালের অরণ্য 
নীতি প্রস্তাব, প্রথম পরিকল্পনায় বনোন্নয়ন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
কশ্বন্থুচী )-__-জলশক্তি ( জলবিছাৎ )-_-সারাংশ | পৃষ্ঠা--১--২১ 


দ্বিতীয় অধ্যায় সমাজ ব্যবস্থা (1৩ 5০৩জ1 95৪67) 
একাম্নবন্তী পরিবাব ( একান্নবত্তী পনিবানের গুণ ও অপগুণ, একাম্নবর্তী 
পরিবারের বর্তমান অবস্থা )-_-জাতিভেদ প্রথা ( জাতিভেদ প্রথার গুণ, 
জাতিভেদ প্রথার অপগুণ, জাতিভেদ প্রথার বর্তমান অবস্থা )-- 
উত্তরাধিকার ব্যবস্থা-_সারাংশ | পৃ্ঠা-_-২২-২৯ 


ততীয় অধ্যায়_ভারাতর অর্ধীনাতিক বিবর্তন (6০০70০701 
11208101077 12 110018) 
অর্থনৈতিক বিবর্তনের অর্থ-_ গ্রামে এবং সহরে প্রাচীন অর্থ নৈতিক 
কাঠামো--প্রাচীন এবং নূতন আমলের মূল পার্থকা-_বিবর্তনের কারণ-- 
গ্রাম এবং সহরে নূতন প্রবণতা-_সারাংশ | পষ্ঠা-_৩০-৩৪ 


ভতুথ অধ্যায় জনদংখযা (£০০51৪:০০) 
ভারতের জনসংখ্যার কতিপয় বৈশিষ্টা ( মোট জনসংখা, গ্রাম্য ও সহবাঞ্চল 
অধিবাসী, উপভীবিকা অনুসারে বণ্টন, জন্মহার, মৃত্যুহার )--বসতি- 
ধঘন$,-- ইহার নির্ধারক-_-জনসংখ্যা ও খাগ্ঠসরবরাহ-_-ভারত কি অতি- 
জনাকীর্ণ £--পরিবার পরিকল্পনা ( "'পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনা”)-__সারাংশ | 


পৃষ্ঠা-_-৩৫-৪৯ 


11০ 


পঞ্চম অথ্যায়-_কাষি এবং ইহার সমগ্যা সমুহ (48.2০5185ত 


8710 665 70101315706) | 

ভারতের কৃষির গুরুত্ব-_প্রধান কষিজাত ফসল ( খাদ্ঠশম্থা, বাণিজ্য 
ফপল (ব1 নগদ ফসল, তৈলবীজ, পানীয় ও ভেসজ)-_রুষির অনগ্রসরতা 
এবং ইহার কাবণ--কৃষি উন্নয়ন পদ্ধতি__চাষজমির সম্প্রসারণ_- 
জলপসেচ ব্যবস্থা-_বিভিন্ন পধ্যায়ের সেচকাধ্য-সেচকাধ্য-ইহার পরিমাণ, 
গুরুহ, এবং পর্যাপ্তি__-প্রথম ও স্বিতীয় পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন-__ 
বহুমুখী নদী উপতাকা পরিকল্পনা-_দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা-_ 
অন্থান্ত বহুমুখী পরিকল্পনা জমিন খণ্ডীকবণ ও অমম্বদ্ধতা ( খণ্ডীকরণ 
-ও অসন্বদ্ধতার কারণ সমূহ, ইহার ফলাফল, প্রতিবিধান )-__খণ্ডীকরণ 
এবং অসন্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সারাংশ | পৃষ্ঠা__-৫০-৮৪ 


যর্ত অধযায়__কষিকার্য7 ই খণগ্রন্ভতা, খণব্যবস্থা ও বিক্রম 
ব্যবস্ভা (487০5105157 10051905070588, 15005770550 
11571562128 ) 
কৃষিগত খণগ্রস্ততার সমসা-কষিগত খণপগ্রস্ততার কারণ-_-কৃষিগত 
খণগ্রস্ততার প্রন্িবিধান --অবলম্বিত ব্যবস্থা! - কমিগত খ্াণগ্রস্ততার বর্তমান 
অবস্থা--কষিকাধ্যে অর্থপরবরাহ সমস্যা-কৃষি-খ্বণ ব্যবস্থার উন্নয়ন__ 
কৃষি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থা ( অপকুঈ বিক্রয় বাবস্থার কারণ, অপকৃষ্ট 
বিক্রয় ব্যবস্থার প্রতিবিধান )-বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নয়নেব জন্তু অবলম্বিত 
ব্যবস্থা ( পবিকল্পনা! কমিশনে সুপারিশ )-দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিক্রয় 
ব্যবস্থার উন্নয়ন--সারাংশ | ,. পৃষ্ঠা_-৮৫-১০৫ 


পপ্তম অধ্যায়_কাষিকার্য7 £ কষি-পরিধি, পল্াতি ও উন্নয়ন 
(81108818175 : 9০816) 1 501/17010805 2700 [06৮61007752 ) 
কষিকার্যোর পরিধি বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং পদ্ধতি (বৃহৎ পরিধিতে 
উৎপাদনের প্রয়োজন, বৃহৎ পরিধি উৎপাদনের পদ্ধতি )-__কষিকাধ্যের 
বর্তযান পদ্ধতি__ভারতে যাত্ত্রিক কষি-_জাপানী প্রথায় ধান উৎপাদন 
কৃষির যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন-__ প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়ন-দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় কষি উন্নয়ন-_সাবাংশ ৷ পৃষ্ঠা-__১০৬-১২৭ 
আষ্টআ অধ্যায়-__কুষিকার্ঘয £ দুভিক্ক, খাদ ও রাষভ্র (4৪৮- 
৩881801৬ : [8108156) চ ০০০৫ 210 08৩ 9185) 
ভারতে ভুভিক্ষ-ভারতে তুভিক্ষের কারণ ( প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা )--- 
ভারতে *খাদ্য সমস্যা খাদ্য দ্রব্যের ক্রমিক বি-নিযন্ত্রণ-_ কৃষির সম্পর্কে 
“রা সারাংশ । পৃষ্ঠা_-১২৮-১৩৯ 
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নবম অধ্যায়-_সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (০০৮০৮০১%5, 10৩৮৩- 
10192585126 £70)6018) 
সমষ্টিগত গ্রায়া প্রচেষ্টা-_সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা__-সমাজ উন্নয়ন পরি- 
কল্পনার কাধ্য-_ জাতি সম্প্রসারণ কাধ্য-__সমাক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থ- 
সরবরাহ-__অগ্রগতি--ছ্বিতীয় পরিকল্পনার কন্মস,চী- সারাংশ । 
পৃষ্ঠ]-__-১৪ ০-১৫২. 
দশম অধ্যায় ভুমি রাজন ও ভুমি কত (15750 5৫7)85 8720 
[5170 1] 577885) 
বিভিন্ন প্রকারের ভুমি স্বত্ব ( জমিদারী বন্দোবস্ত, মালগুজারী বন্দোবস্ত 
মহলওয়ারী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত )-_চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে 
প্রজাদের অবস্থা__চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার গুণাপগুণ-_অস্থায়ী ভুমি 
বন্দোবস্তেব গুণাপগুণ-_রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্ধারণের নীতি 
_- প্রথা, প্রতিযোগিতা এবং আইন-ভুমি রাজস্ব, খাজনা না কর? 


_-সারাংশ | পৃষ্ঠা-১৫৩-১৬৫ 
একাদশ অধ্যায়_ভামি সংস্কারের সদা (5-০15578 ০61500 
[২০1 ০:77) 


ভুমি সমস্যার প্রকৃতি__পরিকল্পন! কমিশনের চক্ষে ভুমি সমস্যা 
জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপের বাবস্থা প্রজাস্বত্ব সংস্কার--- উদ্ধীতম 
সীমা নিদ্ধারণ-নৃযনতম জোতের সমন্যা__-পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ 
_-পশ্চিমবঙগে ভুমি সংস্কার আইন--ভুমি সংস্কারের কেন্জীয় কমিটি 
চিনস্বায়ী বন্দোবস্থ উঠ|ইয়] দিবাব সন্তাবিত ফলাফল-_ভুদান যজ্ঞ-- ইহার 


অর্থ নৈতিক তাত্পধ্য--লারাংশ | পৃষ্ঠা-_-১৬৬-১৯১ 
ভাদশ অধ্যায় সমবায় আন্দোলন (1195 ০০-০১০৪৪৮৩ 
17061205121) 


সমবায়ের তাৎপধ্য-_সমবায়ের মূলনী তি-_.বিভিন্ন পর্যায়ের মমবায় সমিতি 
(গ্রামা সমিতি, কৃষি সমিতি, অ-কৃষি সমিতি, সহরাঞ্চল সমিতি)-__-ভারতে 
সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস-দ্িতীয় মহাযুদ্ধ ও সমবাশ-_বর্তমানের 
সমবায় সমিতি__সমবায় ও ভারতের কৃষি- সমবায় ও কুটির শিল্প-_সমবায় 
থণদাঁন সমিতি-জমি বদ্ধকী ব্যাঙ্ক (ইহার লক্ষ্য ও ক্রিয়া পরিসর )-_রাজ্য 
( প্রাদেশিক ) সমবায় ব্যাঙ্ক__-সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যা্ক--ইউনিরন-_ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কও সমবায় আন্দোলন-_রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন-_সমবায় 
আন্দোলনের সাফল্য বিচারের মান-_সমবায় আন্দোলনের অসম্তোষজনক 


11%৩ 


অবস্থার কারণ--উন্নয়নমূলক কর্মপ্রস্তাব__গরওয়ালা! কমিটির প্রস্তাব -- 
উন্নয়ন পরিকল্পনা--বহু উদ্দেশ্ট সমিতি-_সারাংশ | পৃষ্ঠা--১৯২-২৩১ 


আয়োদশ অধ্যায় কুটির শিল্প (0০5৪৩ 17008510758) 
কুটির শিল্প-_কুটির শিল্পের বর্তমান অবস্থা-_তুল1-তত্ব শিল্প--কুটির শিল্প, 
ইহা কাম্য কেন? (গুরুত্ব )-_কুটির শিল্প বাচাইয় রাখার সম্ভাবনা 
কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাদ্বয় ( প্রথম পরিকল্পনায় কি 
হইয়াছে, কার্ডে কমিটির বিবরণী, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কি কর! হইবে )-_ 
ক্ষুদ্র শিল্প সাহায্য প্রতিষ্ঠান-___-জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কপ্পোরেশন _-সারাংশ | 


৪ পৃষ্ঠা _-২৩২-২৫০ 
চতুর্দশ অধ্যায়-কারখানা শিল্প £ কতিপয় প্রথান শিল্প 


(17000517155 : 01151 11157701650 0081706 [750106561065) 

বৃহৎ যন্ত্র শিল্প__পাট শিল্প (বর্তমান সমস্যা, ২য় পরিকল্পনায় উন্নয়ন )-_ 
বস্ত্র শিল্প (কাচা তুলার সমস্যা, যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের সমস্যা, বাজারে 
প্রতিযোগিতার সমস্যা, কারখানা শিল্প ও ভাত শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যের 
গমস্যা )--লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ( চাহিদা ও উৎপাদন, আমদানী রপ্তানা, 
নিম্ন়তম দাম ও বাজার দাম, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইম্পাত শিল্পের 
উন্নয়ন )--শর্করা শিল্প__কাগজ শিল্প-রসায়ন শিল্প-সিমেণট শিল্প-__ 
কয়ল] শিল্প-সারাংশ | পৃষ্ঠা__২৫১-২৭৪ 


পঞ্চদশ অধ্যায়-__শিলল ৪ অনগএসরতা এবং ইহার প্রাতিকার 


(12005886752 35.01557570177555 2220 165 [₹৩17৩0165) 


ভারতীয় শিল্পের অস্ুবিধা-_শিল্লোন্নয়নের পদ্ধতি ( কতিপয় বাস্তব 
প্রস্তাব )--সাবাংশ । পৃষ্ঠা-_-২ ৭৫-২৮০ 


'ঘাডেশ আধ্যায়-শিল ও রাতের ভািকা (1000910 :1155 [২০15 
01 018৩ ১86) 

শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের যৌক্তিকতা-_শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভুমিকা 

( পরাধীনতার যুগ, স্বাধীনতার যুগ )-_জাতীয়করণের সমস্যা ( জাতীয়- 

করণের পক্ষে যুক্তি. জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি)__-সরকারের শিল্পনীতি 

( ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি, ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি, ১৯৪৮ সালের ও 

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির মধ্যে পার্থক্য )-_-সরকারের মালিকানাধীন শিল্প 

( সার উৎপাদন, হিন্মৃস্বান বিমান কারখানা, চিত্তরঞ্রন ইঞ্জিন কারখানা, 

জাতীয় যগ্তাদি কারখানা, পেনিসিলিন কারখানা, কারখানার যন্ত্র 


11৩/০ 


উৎপাদনের কারখানাঃ হিন্দুস্থান জাহাজ নিশ্মাণকেন্দ্র,। টেলিফোন 
ফ্যাক্টরী )-_-শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ _সারাংশ | পৃষ্ঠা_-২৮১-২৯৬ 


সপ্তদশ আধ্যায়__ শিল্প ৪ অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালন? 


(15088015 : 61708505 2250 [15178 5510)৩7)0) 


শিল্পের পঁজি বা অর্থ-বিনিয়োগ সমশ্যা__ভাবতীয় শিল্পের অর্থ প্রয়োজন-- 
পঁজি সংগ্রহের সাধারণ পদ্ধতি-_শিল্পের অর্থ-ব্যবস্থা, ইহার সমস্থ 
কোথায় ? ( শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগ পদ্ধতির উন্নয়ন )-_.আভ্যান্তরীণ সঞ্চয় 
এবং পঁজি প্রয়োজনের মধো ফাক-- সাম্প্রতিককালে প.জি গঠনের 
প্রতিবন্ধক-_শিল্প থণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ( গঠন পদ্ধতি, ক্রিয়াকলাপ, 
সংশোধন, কন্মপরিচয়, সাম্প্রতিক সংশোধন, এই পরিবর্তনের উপকার, 
তথাপি কোন ত্রুটি থাকিয়া! গেল )- উন্নয়নের কন্ম প্রস্তাব__রাজ্য অর্থ 
সরবরাহ সংস্থ৷ ( কন্ম পর্রচয় )- প্রস্তাবিত পুনরর্থ সরবরাহী কর্পোরেশন- 
শিল্প খুণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন ( কার্ধ্য বিবরণী, সমালোচনা )--- 
আত্তজ্জাতিক থণদান সংস্থা-_-বেসরকারী শিল্পে অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে শ্রফ 
কমিটি_-ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক পজির সমস্যা (বৈদেশিক পজির 
উপকারিতা, বৈদেশিক পঁজির অপগুপ )-_বৈদেশিক পঁজি ও বর্তমান 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ( ফিস্ক্যাল কমিশনের অভিমত )--বৈদেশিক গজি 
সম্পর্কে সরকারী নীতি-_বৈদেশিক পঁজির পরিমাণ ও উৎস- ম্যানেজিং 
এজেক্সি প্রথা ( ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার দ্বারা সাধিত উপকার, ম্যানেজিং 
এজেন্সি প্রথাব দ্বারা সাধিত অপকার )-ম্যানেজিং এজেন্সি ও ১৯৫৫ 
সালের কোম্পানী বিধি--সারাংশ । _ পুষ্ঠা--২৯৭-৩৩৯ 


অষ্টাদশ অধ্যায় শিল্প £ সংরক্ষণ নীতি (129৬৮ £ 2০1৮5 
০1 1৪০:০০০72) 

শিল্প সংরক্ষণের নীতি-_-( সংরক্ষণ কি? সংবক্ষণের পদ্ধতি কি? )-- 

সংরক্ষণ কেন বা সংরক্ষণের ভিত্তি (জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা, শিল্পে 

" বৈচিত্র্য বিধান, শিশু-শিল্প রক্ষার প্রয়োজনীয়তা )-_-বিচারমূলক সংরক্ষণ 

-বিচারমূলক সংরক্ষণ ও কতিপয় শিল্প ( রসায়ন শিল্প, কাগজ শিল্প, 

দিয়াশলাই শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তুলা তন্ত শিল্প, চিনি শিল্প )-_ 

বিচারমুলক সংরক্ষণের ক্রটি-_যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর শুল্ক নীতি-_নৃতন 
ফিস্ক্যাল কমিশন ও তাহাদের সুপারিশ-_ ট্যারিফ কমিশন-_সারাংশ | 

পৃষ্ঠা-_-৩৪০-৩৫৩ 


8৪০ 


উনবিংশ অধ্যায় পিল $ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গিল্লোয়য়ন 


(1505৪05 : 1055৩10002৩ 00৩7 08৩ [19৩ 5৪৮ 21506) 


প্রথম পরিকল্পনায় শিল্লোন্নয়ন ( প্রয়োজন, অগ্রাধিকার তালিকা, মিশ্র 
আঘিক কাঠামো, সরকারী অংশ; বেসরকারী অংশ, অর্থ ব্যবস্থা, কতিপয় 
বাস্তব কণ্ম প্রস্তাব )_ প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতিতে অগ্রগতি (সরকারী 
শিল্পঃ বেসরকারী অংশ, বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের স্তর, যশ্ব নিশ্বাণ )- 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্লোন্নয়নের কর্শন্থচী (শিল্পনীতি, শিল্পোম্নতির 
অগ্রাধিকার বিন্যাস )--সরকারী অংশের কর্মসুচী (লৌহ ও ইস্পাত, 
ভাবী ফাউ-গী, ফঙ্জজ 'ও নির্মাণ কারখান] এবং শিল্প যগ্্র নিশ্মাণের সুবিধা, 
দক্ষিণ আকট লিগ্‌নাইট পরিকল্পনা, সার উৎপাদন, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্প, অন্যান্য বেসরকারী অংশের উন্নয়ন )- জাতীয় শিল্প উন্নয়ন 
কর্পেরেশন-__সারাংশ | পৃষ্ঠা__-৩৫৪-৩৬৭ 


বিংশ অধথাাত- শিল শিক (159550151 1515901) 
শিল্প শ্রমিক, ইহার ক্রটি সমৃচ | 


পুষ্ঠা_-৩৬৮- 


ভ্ডান্্ভীন্স অর্থনীভি 


প্রথম অধ্যায় 
দেশ ও ইহার সঙ্গতি 


[৬ 0০0০2000-7 8150 1762 680181065 
ভৌগোলিক আবভ্ভান-__ ০৩০৪7৪1১765] ০০৪1000 


অবিভক্ত ভারত উত্তব দক্ষিণে ছিল ছুই হাজার মাইল দীর্ঘ এবং পুর্ধ্ব 
পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ছিল আড়াই হাজার মাইল । ইহা মোট এলাক? ছিল 
১৫ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গ মাইল_ সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ২২ গুণ অধিক | 
রাঁশিয়! বাদ দিলে সমগ্র ইউরোপের সমান ছিল ভারতের এলাকা । ইহার শ্মল 
সীমানা ছিল ৪১৬০০ মাইল এবং সমুদ্র সীমানা ছিল ৪,৩০০ মাইল। পৃথিবীর 
মোট ভুভাগের শতকর! ৩'৪ ভাগ ছিল ভারতের অন্তভুক্ত। ইহার পুর্বে ছিল 
ব্রহ্মদেশ এবং পৃশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরে ছিল বিরাট হিমালয় এবং দক্ষিণে 
ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর | 


দেশ বিভক্ত হইবার পরে বর্তমান ভারতের মেট এলাক। হইল (কাশ্মীর 
সমেত) ১২ লক্ষ ৬৯ হাজার বর্গ মাইল ; ইহার পুর্বে কতকাংশ ব্রহ্মদেশ ও 
কতকাংশ পূর্ব পাকিস্থান, পশ্চিমে কতকাংশ আরব সাগর এবং কতকাংশ পশ্চিম 
পাকিস্থান, উত্তরে কতকাংশ পশ্চিম পাকিস্থান এবং অধিকাংশ হিমালয়, দক্ষিণে 
ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর | উত্তর দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ২০০০ মাইল 
এবং পুর্ব পশ্চিমে ১,৭০০ মাইল | আয়তনের দিক হইতে ভারত পৃথিবীতে 
সপ্তম স্বানের অধিকারী | 


ভারতের মধ্যে সমগ্র এলাকাটিকে তিনটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত করিতে পারা 
যায়। (১) ক্মালয়ের পার্ধতা অঞ্চজ--পশ্চিম পাকিস্থানের উত্তর 
পশ্চিম কোন হইতে সুরু করিয়! পূর্বদিকে ত্রক্মদেশ অবধি এই অঞ্চল বিস্তূত 
এবং ইহার গড় প্রস্থ (৪৬686 %71000) হইল হুইশত মাইল । এই বিরাট 
পর্বত প্রাচীর অপর পারের এশিয়ার অবশিষ্ট অংশ হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন 


২ ভারতীয় অর্থনীতি 


রাখিয়াছে । ইহ! ভারতের প্রক্কতি-দত্ত বক্ষা-প্রাচীর বিশেষ ;: মধ্য এশিয়ার 
হিমবারু ইহাতে প্রতিহত হইয়া ভারতে প্রবেশ অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে এবং 
দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রতিহত করিয় ইহা ভারতকে বারিবর্ষণ প্রদান করে। 
শশ্য ও শ্যামলিম] প্রদায়িনী একাধিক নদী হিমালয়ের বিরাট ক্রোড় হইতেই 
উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং প্রাণীজ ও অরণ্য সম্পদে হিমালয়ের পাবর্বত্য 
অঞ্চল বিশেষ ভাবেই সমৃদ্ধিশালী | হিমালয় যে নিছক তাহার বিরাটত্বের দ্বার! 
ভারতবাসীর কল্পনাপ্রবণতার খোরাক যোগাইয়াছে তাহাই নহে, ভারতের অর্থ- 
নৈতিক জীবনেও তাহার অবদান প্রচুর । (২) সিদ্ু-গাঙ্গেয় উপতাকা 
_হিমালয় পাব্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে এবং দাক্ষিণাত্যের উত্তরে সিন্ধু-গাঙ্গেয় 
সমতল ভুমি অবস্থিত ; ইহাই প্রাচীন আধ্যাবর্ত। ইহার এলাক! হইল তিন 
লক্ষ বর্গ মাইল। সিদ্ধ ও তাহার শাখা নদী এবং গঙ্গা ও তাহার শাখা নদীর 
বারা এই অঞ্চল বিধৌত ; পুর্ববদিকে বিরাট ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার সহিত যুক্ত হইয়াছে । 
এই অঞ্চলের আবহাঁওয় সন্তোষজনক, মাটি আর্র এবং উর্বর, নদীর বুকের 
উপর চলাচলের প্রকতিদত্ত ব্যবস্থ। আছে, উপরত্ত এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে 
সর্ধবাপেক্ষা সম্বদ্ধিশালী | কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যে এই অঞ্চলের 
অর্থনৈতিক গুরুত্ব সমধিক ৷ (৩) ফ্লাক্ষিণাতোর মালভ্ডামি _-বিদ্ধাপরকবত 
হইতে আসুক করিয়া ভারত মহাসাগর পধ্যস্ত এবং ছুইদিকে আরব সাগর ও 
বঙ্গোপসাগরের দ্বারা পরিবেট্টিত ত্রিভুজ আকৃতি অঞ্চল হইল দাক্ষিণাত্যের 
মালভুমি | ইহার ছুই পারশ্খ পশ্চিম ধাট এবং পুবব ঘাট নামে পরিচিত | ইহা 
সমতলভুমি নহে-_সমুদ্রস্তর হইতে ইহার উচ্চতা কোন স্থানে ১০০০ ফুট 
আবার কোন স্থানে তাহার অধিক, সবের্বাচ্চ উচ্চতা ৩০০০ ফট । গোদাবরী, 
কষা, কাবেরী প্রভৃতি বৃহৎ নদী ইহার মধ্য দিয় প্রবাহিত হইয়াছে । 


মাটির প্রকার ভেদ--01665৩758 7595৪ ০£ 9০1] 


(3). 37159% 05500105 00৩ 11000106 ড81166655 06 591] 10 [0019 
200 09106 00 00611 50190111001 009 910৬0) ০ 081000181 1017045 
০৫ 0০০, (8, ০0120. 1941), 


ভারতের বিভিল্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের মাটি দেখিতে পাওয়! যায় £ 


(১) পাআাজিক মাটি (211595195০1) --উত্তর ভারতের অধিকাংশ 
অঞ্চলে এই মাটি রহিয়াছে । উত্তর রাজপুতন।, পুর্ব পাঞ্জাব, যুজগ্রদেশ, বিহার, 
পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের অর্ধেক এবং মাদ্রাজের গোদাবরী, কষা! ও তাঞ্জোর 
জিলাসমুহ পাঙ্গলিক, মাটি বিশিষ্ট এলাকা | এই যার্টি স্বাভাবিক ভাবেই 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ৩ 


উর্বর এবং রুষিকার্ধ্যর জন্ত বিশেষ ভাবেই উপযোগী । ইক্ষু, চাউল, তামাক 
প্রভূতি ফসল এই মাটিতে চাষ হইয়? থাকে । 

(২) লাল মাটি (86৭5০11)--মাদ্রাজ, মহীশুর এবং বোস্বাইয়ের 
দক্ষিণ পুর্ব এলাকা লাল মাটি বিশিষ্ট এবং এ অঞ্চলগুলি হইতে মুর করিয়। 
হায়দ্রাবাদ এবং মধ্য প্রদেশের মধ্য দিয়া এই লাল মাটি অঞ্চল উডিস্তা, 
বিহারের ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিম বঙ্গের বীরভুম জেল! 
এবং যুক্ত প্রদেশের ঝাঁসী ও হামিরপুর জিলা অবধি বিস্তৃত আছে। আরাবল্লী 
পর্বত এবং পুর্ব রাজপুতানাতেও এই মাটি দেখিতে পাওয়া! যায়। অধিকতর 
শুফ বলিয় ইহা অপেক্ষাকৃত অনুর্ধবর মাটি । ইহাতে লৌহ ও এ্যালুষিনিয়াম 
আছে কিস্ত জৈব উপাদান নাই। সন্তোষজনক সেচ ব্যবস্থায় ইহা কিছু কিছু 
ফসল উৎপন্ন করিতে পারে । 


(৬) কষ মআার্টি (915০. ৩০11)--মাদ্রাজের রামনাদ এবং তি্নেভেলী 
জিলায়, হায়দ্রাবাদে, বিদ্ভে, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে, কাথিয়াবারে এবং 
বোম্বাই প্রদেশের অধিক অংশে এইরূপ মাটি রহিয়াছে এই জমি তুলা 
উৎপাদনের জন্য বিশেষ ভাবেই উপযোগী | উহা! ব্যতীত গম, নীবার, 
ছোল। প্রভ তি শশ্যও এই মাটিতে উৎপন্ন হয়। 


(8) নব্রজগুড়ো পাথ-তে ভাটি (15006 911)-_ এই প্রকারের 
মাটি অপেক্ষাকৃত শুফ এবং ইহ] রাসায়নিক পদার্থে (০1)5:001091 10:06:055) সমৃদ্ধ 
নহে | জলসেচের বন্দোবস্তের দ্বারা এই মাটিতে কিছু চাষ করা যাইতে পারে 
এবং করা হইয়াও থাকে । আসাম, উড়িষ]া মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভূতি 
রাজ্যের কতকাংশে এইরূপ মাটি রহিয়াছে । এইরূপ মাটিতে অস্পদার্থ 
থ[কায় ইহ! বিশেষ ভাবে চা উৎপাদনের উপযোগী । 


বষ্টিগপাত বা জৌসুমী বায়ু__£৯195]1 ০৫ 0১601005005 


03. ৬/1790 215 00610015092 2 10650100155 00611 10060601005 ০01 
076 ৪০900910010 1165 06 117019. (8. 0010, 1937) [06550101106 006 1100001- 
91006 0৫618911651] 20 10018. (3,002, 1945) 

মৌসুমী বায়ুর দ্বারাই ভারতে বৃষ্টিপাত নির্ধারিত হয়। জলীয় বাপপুর্ণ 
বায়ুকে মৌসুমী বায়ু বল! হয়; খতু পরিবন্তনের সহিত এই বায়ুর গতি 
পরিবর্তন ঘটে এবং উহার দ্বারাই বৃষ্টিপাত হইয়া! থাকে । ভারতের বৃষ্টিপাতের 
জন্ত যে মৌন্রমী বায়ু দায়ী, উৎপত্তি ও গতি অনুযায়ী উহা হুইভাগে বিভজ-_ 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং উত্তর-পুর্ধব মৌনুমী বাযু। দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌসুমী বায়ু আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয় প্রবাহিত হইয় 


ঃ ভারতীয় অর্থনীতি 


আসে-_ইহা! আসে জুন ও সেপ্টেখ্বরের মধ্যে, সাধারণতঃ আমর] যে সময়টিকে 
বর্ধাকাল 'বলি। 'আরব সাগর হইতে প্রবাহিত বায়ু বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও 
পুর্ববপাঞ্জাবে এৰং বঙ্গোপসাগর হইতে আগত বায়ু যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, 
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রতি স্থানে বারিবর্ষণ করিয়৷ থাকে । মোট বৃষ্টিপাতের 
অধিক পরিমাপই এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌস্্মী বায়ু হইতেই হইয়! থাকে । উত্তর 
পুবব মৌনুমী বায় স্বলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে বলিয়া উহা'র 
মধ্যে জলীয় বাম্পের অংশ থাকে কম, সেই কারণে এই বায়ু হইতে ফে 
বৃষ্টিপাত ঘটিয়া থাকে তাহার পরিমাণ মোট বৃষ্টিপাতের অল্লাংশ । এই উত্তর- 
পুবর্ব মৌসুমী বায়ু হইতে যে বারিপাত ঘটে তাহার অংশ পায় মাদ্রাজ, বোম্বাই, 
মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ ও পাঞ্জাবের কোন কোন অংশ। 

ভারতে বৃষ্টিপাতের মধ্যে সমভার অভাব বিশেষ ভাবেই পরিদ-ষ্ট হয়। বিভিন্ন 
অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া! যায়---কোথাও 
বৃষ্টিপাত হয় অত্যধিক এবং কোথাও বৃষ্টিপাত হয় অভ্যল্প। আসামের খাসিয়! 
পাহাড়ে অবস্থিত চেরাপুঞ্জিতে বাধিক বষ্টিপাত ঘটে ৪৬০ ইঞ্চি কিন্ত পশ্চিম বাজ 
পুতানায় উহার পরিষাণ ২০ ইঞ্চির কম | এক ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের দ্বারা বুঝায় এক 
একর পরিমিত জমিতে একশত টন পরিমাণের জল। বৃষ্টিপাতের তারতম্য 
অনুযায়ী সমগ্র দেশকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করিতে পারা যায়ঃ (ক) 
সিক্ত অঞ্চল, অর্থাৎ যে সকল স্থানে ন্যুনতম বৃষ্টিপাত হইল ১০০ শত ইঞ্চি , 
(খ) মধ্যবতাঁ অঞ্চল, অর্থাৎ যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইল ৪০ ইঞ্চি হইতে 
৮০ ইঞ্চির মধ্যে , (গ) শু অঞ্চল, অর্থাৎ যে স্থানে ২০ ইঞ্চি হইতে ৪০ 
ইঞ্চির মধ্যে বারিপাত হয এবং (য) মরু অঞ্চল, যে স্থানে বারিপাত ২০ 
ইঞ্চিরও কম । | 

(মৌসুমী বায়ুর আর্থ।নাতিক গুল্তত--দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে 
মৌন্দমী বায়ুর সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । ইহার আচরণের ভারতম্যের 
ছারা দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক ফলাফল সংঘটিত হয়। 
ফিসক্যাল কমিশন (১৯৪৯-৫০) হিসাব করিয়াছিলেন বর্তমান ভারতের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ কষিজীবি। ১৯৫১ সালের আদমসুমারির 
(০5053) বিবরণী অহ্যায়ী মোট জনসংখ্যার মধ্যে কষি নির্ভর শ্রেণীর অনুপাত 
হইল শতকরা ৬৯৮ ভাগ । সুতরাং আমাদের দেশে মোট অধিবাসীর অত্যধিক 
সংখ্যক ব্যক্তি কষিজীবি-_তাহাদের উপাজ্জন কষির সাফল্য এবং অসাফল্যের 
উপর নির্ভর করে। কৃষির সাফল্য অর্থাৎ ফসল উৎপাদন নিভভর করে 
বৃষ্টিপাতের উপর |" প্রয়োজনের তুলনায় অল্প বৃষ্টি হইলে অথবা প্রয়োজনের 
সীমা অক্ধিক্রম করিয়! অত্যধিক বারিপাত হইলে কসল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । ফসল 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ৫ 


ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ফসল উৎপাদনকারী কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে--তাহার উপাজ্জন 
হাস পাইবে । কিন্তু ক্ষকের উপাঞ্জন হ্রাস পাইলে কেবল কঁষককুলই 
দুর্ভোগ ভুগিবে-__দেশের মধ্যে অন্তান্ত উপজীবিকায় নিযুক্ত অপর সকল 
ব্যজি উহার কুফল ভোগ করিবে না, ইহ] মনে করিলে অবাস্তব কল্পনাবিলাসের 
দোষে দোষী হইতে হইবে । 

দেশের মধ্যে ফসল উৎপাদন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে উহার দুইটি 
ফলাফল ঘটিবে £ (১) দেশের সংখ্যাধিক ব্যক্তির আয় কমিবে এবং (২) কষি- 
জাত সামগ্রীর হৃশ্রাপ্যতা ঘটিবে। 

(১) দেশের সংখ্যাধিক ব্যক্তির (কষকের) আয় কমিলে, শিল্পজাত সামগ্রীর 
বিক্রয় কমিতে বাধ্য; ক্রেভার ব্যয় ক্ষমতা ন1! থাকিলে, ক্রয় বিক্রয় হইবে 
কম এবং সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইবে । সামগ্রীর দাম হাস পাইলে শির 
উত্পাদনের মুনাফা কমিবে । তাহার সামগ্রীর উৎপাদন হাস করিবে ; ইহার 
অর্থ হইল কীচামাল ( ইহার মধ্যে কধষিজাত সামগ্রীও আছে ) তাঁহারা কম 
পরিমাণে ক্রয় করিবে ( কষককে ইহাতে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে ) এৰং 
শ্রমিক ছাঁটাই করা হইবে ; বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইবে । বাহার! কষক নহে 
কিন্তু শিল্পোৎপাদন হইতে জীবিকা অজ্জ্ন করে জনগণের সেই অংশেরও আয় 
কমিয়া যাইবে | সমগ্র ব্যবস! বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইবে । এ ক্ষেত্রে 
উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি ব্যক্তিদিগেরও কার্য ক্রর করিবার মতন 
অর্থ সাধারণের হস্তে ন থাকায় ভাহাঁদেরও উপাজ্জন কমিবে। 

(২) কষিজাত সামগ্রীর ছুশ্রাপ্যতা ঘটিলে কাচামালের অভাবেও শিল্প 
মালিকগণ শিল্প সামগ্রী উৎপাদন হাস করিতে বাধ্য হইবে এবং জনসাধারণের 
পক্ষে খাগ্ঠশশ্য পাওয়। দুর হইবে | 

এইরূপ অবস্থায় সরকার জনগণের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন 
তাহ হাস পাইবে, কারণ জনগণের অধিক কর প্রদানের ক্ষমতাই থাকিবে না| 
সুতরাং সরকার তাঁহাদের ব্যয় কমাইয়৷! দিতে বাধ্য হইবেন-_উহার আবার 
বিভিন্ন ফলাফল ঘটিবে। 

অপরদিকে ঠিক প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত হইলে ফসল ভাল হইবে এবং 
কৃষকের উপাজ্জন হইবে ভাল : সেক্ষেত্রে উপরে বণিত অবস্থার বিপরীত ফলাফল 
হইবে । | 


খনিজ সম্পদ--সাগারণ বাশি --1175৩1.1 চ5৪০২:৮০৩৪, 


--(0670৩1] ৩৪0৩5 
খনি সামগ্রীর সম্পর্কে ভারতের অবস্থা চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে £ 


৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


(ক) কতিপয় খনিভ সম্পদ আছে যাহা ভারত বিদেশে রপ্তানী করিয়া বৈদেশিক 
বাজারে আধিপত্য করিতে পারে যথা লৌহ জাকরিক, অন্র ইত্যাদি; (খ) 
কতিপয় খনিজ সামশ্রী সম্পর্কে ভারত বৈদেশিক বাজারে অধিপত্য না করিতে 
পারিলেও যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তীনী করিতে পারে যথা মাঙ্গানীজ, বক্সাইট 
ইত্যাদি; (গ) কতিপয় খনিজ সামশ্রী সম্পর্কে ভারত আত্মপর্ধযাপ্ত__উহ? 
রপ্তানী করিতে সমর্থ হউক বা না হউক, যথা ফসফেট, নাইট্টরেট ইত্যাদি ; (ঘ) 
অপরাপর খনিজ সামশ্ী ভারতে উৎপাদিত হয় অতি নগণ্য পরিমাণে, অথবা 
হয়ই না) এগুলির জন্ত ভারতকে বিদেশ হইতে আমদানীর উপর নির্ভর করিতে 
হয়, যথা--রৌপ্য, নিকেল, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি । 


ভারতের খনিজ সম্পর্কে কতিপয় মূল বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখ প্রয়োজন £ 


(১) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, যথা কয়লা এবং লৌহ আকরিক, 
সর্ধবাধিক পরিমাণে দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ( ০০০০800৪654) | 
সকল খনিজ সম্পদের সাধারণ স্বানিকতা লক্ষা করিলে, উত্তর ভারতেই উহাদের 
অধিক প্রাপ্তবাতা (৪%৪1191110 ) দেখিতে পাওয়া যায় , ইহার মধ্যে বিহার 
সম্ভবতঃ সর্ধবাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ স্বান অধিকার করে। 


(২) আধুনিক জীবনের অতি প্রয়োজনীয় উৎপাদন অর্থাৎ পেট্রোল 
আমাদের উৎপাদন হয় অতিশয় অল্প | 


(৩) ম্যাগনেসাইট এবং ইল.মিনাইট উৎপাদনে ভারত জগতের নেতৃত্ব করে। 


(8) সমগ্র জগতে মোট যত পরিমাণ অন্র উৎপাদিত হয় তাহার তিন 
চতুর্থাংশ উৎপাদিত হয় একমাত্র ভারতে । 


(৫) বৃটিশ জাতিপুঞ্জের মধ্যে কয়লা ও লৌহ আকরিক উৎপাদনে ভারতের 
স্থান দ্বিতীয় । অতি উৎকৃষ্ট গুণের লৌহ আকরিকের অস্তিত্বের দিক হইতে 
জগতের মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম । 

(৬) বিশ বৎসর পুর্বেবে আমাদের দেশে উত্তোলিত খনিজ সামত্রীর মূল্য 
ছিল ২০ কোর্টি টাকার কম; ১৯৫১ সালে উহা ৭৫ কোটি টাকারও অধিক 
হয়| ১৯৫৪ সালে মোট প্রাপ্ত খনিজ সামগ্রীর মূল্য ফড়ায় ৮৩'৪ কোটি 
টাকা এবং ১৯৫৫ সালে উহা! ৮৭৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে 1** 


খনিজ সম্পক। তাত ও জ-থাতু-10৩1 [৩৪০২৪:০৪৪-- 
17৩15111585 [08-00565111৩ 


* ভারতীর ভূতত্বলমীক্ষার শতবাধিকী উৎসবে ( জানুয়ারী, ১৯৫১ সাল ) 
শ্রী এন ভি, গ্যাডগিল কতৃক প্রদত্ত ভাষণ । 
** 0০08] ০1 800081:5 & 505. চ ০1০০৪ 8, ০. 10. 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি 


০, 031৮5 ৪2 ৪০০০৩০৮০৫05 01315605106] £53006069 06 1018 
৪04 0০006 ০০০ 0851 9011 00:15 100050718] ৭6৮101070৩7 (8. 4, 
1936, +47, 2008 1953, 755). 015 ৪ 066 ৪০০০0৫7 ০% 006 12011021591 
0:০0০0০০) ০10019. (ট. 0০, 1939, 39,144, 1145, 47, 48) 


খনিজ থাতু সম্পদ (115851170 111057515) 

(১) লৌহ (1:০9) ---উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিকের (100 ০25) 
পরিমাণের দিক হইতে পুথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম । লৌহ 
আকরিকের খনি প্রধানত: বিহার এবং উড়িস্তায় অবস্থিত । এই আকরিক 
হইতে লৌহ সংগৃহীত হয় এবং আকরিকের মধ্যে লৌহাংশের পরিমাণ অন্ুযারী 
আকরিকের গুণ বিচার করা হইয়া থাকে । উতভিস্তার নোয়ামপ্তিতে এশিয়ার 
মধ্যে সর্ববৃহৎ লৌহখনি অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের বরাকর অঞ্চলে এবং 
মহীশুরেও লৌহ আকরিক পাওয়! যায়| ইহ] ভিন্ন যে সকল স্বানে আকরিক 
পাওয়া যায় যে সকল স্থানে, (যথ। মাদ্রাজ, বোগ্বাই ইত্য।দি) নিকটবর্তী কয়লার 
খনির অভাবে আকরিক গলাইয়৷ লৌহ আহরণ করা সম্ভব হয় না। ১৯৫৪ 
সালে প্রায় ৪৩ লক্ষ টন লৌহ আকরিক উত্তোলিত হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সালে 
৪৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন। ছ্িতীয় পরিকল্পনায় উহা ১ কোটি ২৫ লক্ষ 
টনে বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া! ধরা হইয়াছে | 


(২) ম্যাঙ্গানীজ--(24928৭255০)- ম্যাঙ্গানীজ ধাতু প্রধানত: 
ইস্পাত নিম্মাণে ব্যবহৃত হয় | রাসায়নিক শিল্পে এবং ড্রাই ব্যাটারী নিশ্মাণের 
কাধ্যেও, ইহার প্রভূত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে 
ম্যাগানীজ উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিভীয় এবং ষোট উৎপাদনের এক 
তৃতীয়াংশ ভারতেই উৎপাদিত হয় । মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বোদ্াই এবং মাদ্রাজে 
ম্যাঙ্গানীজ খনি অবস্থিত, ইহাদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশই সর্বাধিক পরিমাণ 
উৎপাদন করে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনের পরিমাণ 
হাস পাইতেছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালে প্রায় ১৩ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ উত্তোলিত 
হইয়াছিল» ১৯৫৪ সালে উহার উত্তোলনের পরিমাণ হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৭০ 
হাজার টন। হছিতীয় পরিকল্পনায় উহার উৎপাদন ২০ লক্ষ টনে ব্বদ্ধি করা 
হইবে বলিয়! ধরা হইয়াছে । 

(৩) তাজ (০০০55.)--তাত্ আকরিক প্রধানতঃ বিহারের সিংভুম 
জিলায় পাওয়া যায়। ইহা ভিল্ন দাজ্জিলিংএর নিকটবততী অঞ্চল, আসাম, 
সিকিম ও গাড়োয়াল প্রভৃতি স্থানেও তাত্র পাওয়! যায়-_যুক্তপ্রদেশ এবং 
রাজপুভানার কোন কোন এলাকাতেও ইহার সন্ধান মিলে । আমাদের দৈনল্গিন 
জীবনে এবং শিল্পে তাত্রের অনেক ব্যবহার আছে। বৎসরে ৩ লক্ষ টনের 


৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


মতন তান্ত উত্তোলিত হয়| ১৯৫৪ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ 
৪৩ হাজার টন। 


(৪) বজ্জাইট (8৪:1৮)- _বক্লাইট ধাতু হইতে এ্যালুমিনিয়াম তৈয়ারী 
হয়| এরোপ্রলেন, বৈহ্যতিক সরঞ্জাম, বাসন প্রভৃতি নিশ্মাণে এ্যালুমিনিয়াম 
ব্যবহৃত হয়। বিহার এবং মধ্যপ্রদেশে বক্সাইট পাওয়া! যায়। ভারতে 
এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের প্রথম কারখানা স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সালে ব্রিবাস্কুর 
রাজ্যে | ১৯৫৪ সালে উহার উত্পাদন ৭৫ হাজার টনে বৃদ্ধি পাইয়াছিল | 
১৯৬০-৬১ সালের জন্ত উৎপাদন তাগ্‌ ধর! হইয়াছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। 


(৫) স্ীর্ণ (0০1৭)- মহীশুরের অন্তভভুক্ত কোলার স্বর্ণ খনিতে স্বর্ণ 
উত্তোলিত হয়। তস্তিন্ন হায়দ্রাবাদ, যাদ্রাজ, বোম্বাই এবং বিহারের ছোটনাগপুর 
অঞ্চলে সামান্য কিছু পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়! যায় । ১৯০০-১৯৫০ সালের মধ্যে 
২ কোটি ৭ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উত্পাদিত হইয়াছিল ;: উহার মধ্যে ২ কোটি 
আউঙ্েরও অধিক আসিয়াছিল শুধু কোলার হইতে । কিন্তু জগতের যোট 
স্বর্ণ উৎপাদনের শতকরা! একভাগেরও কম উৎপাদিত হয় ভারতে । বর্তমানে 
এদেশে বৎসরে স্বর্ণ উৎপাদনের হার হইল ২ লক্ষ ৩৯ হাজার আউন্স 


এইগুলি ব্যতীত আমাদের দেশে ইলমিনাইী উৎপাদন হইয়াছে ২ লক্ষ 
৪১ হাজার টন, ক্রোমাইট ৪৬ হাজার টন, ম্যাঁগনেসাইট ৭১ হাজার 
টন এবং কিছু কিছু ইউরেণিয়াম ও থোরিয়ামও আমাদের দেশে 
উত্পাদন হইয়াছে । 


অ-ধাতু খনিজ সম্পদ (তি ০০-7০৩6511)0 112051515) 

(১) কম্পল? (0০৭!)-_করলা উৎপাদনের দিক হইতে ভারতবর্ষ 
পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে । এখানে বৎসরে আড়াই কোটি 
হইতে তিন কোটি টন করলা উত্পাদিত হয়। ইহার মধ্যে অধিকাংশই 
উৎপাদিত হয় গঞঝ্ডোয়ানা কয়লা অঞ্চল হইতে । এই এলাকা বাঙ্গালা, 
বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি অঞ্চল লইয়া প্রসারিত । এই 
এলাক৷ হইতে অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৮১৩ ভাগ 
পাওয়া যাইত; আবার ইহার মধো অধিকাংশই উত্পাদিত হয় বাঙ্গালার 
রাণীগঞ্জ এবং বিহারের ঝরিয়ায়। এ ছুই স্বান হইতে মোট উৎপাদনের 
শতকর। ৭২ ভাগ পাওয়া মায় । এ&ঁ স্বান ব্যতীত, বধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারতের 
রেওয়া রাজ্য এৰং বিকানীরেও কয়লা পাওয়] যায় । ১৯৫১ সালে এদেশে 
উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩২ হাজার টন, ১৯৫৪ 
সালে উহা ব্বদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮০ হাজার টনে পরিণত হইয়!ছিল। 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ৯ 


১৯৫৪৫ সালে উত্তোলন হইয়াছে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন।, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকালে জারও ২ কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লা প্রয়োজন হইবে, ইহার 
মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন সরকারী কয়লা খনি হইতে এবং অবশিষ্টাংশ 
বেসরকারী কয়লা! খনি হইতে উত্তোলিত হইবে । 


(২) অভ্র (১1০৪)-_-একাধিক কাধ্যে ও সামগ্রী নিশ্মাণে অত্র 
ব্যবহৃত হয়--ইহাদের মব্যে বৈহ্যতিক সরঞ্জাম নিশ্নাণ উল্লেখযোগ্য | 
পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ অন্ব উৎপাদিত হইয়া 
থাকে-পুথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ ভারতে হইয়] থাকে | 
ভারতে বর্তমানে অভ্র উৎপাদন হয় বংসরে & লক্ষ ৯০ হাজার হন্দর। 
বিহার, মাদ্রাজ ও রাজপুতানায় ইহ] পাওয়া যায়-_-ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উতৎকষ্ট গুণের অভ্র পাওয়] যায় বিহারের হাজারিবাগ ও গয়! জিলায় | 


(৩) পেত্রোিয়াভ (2০৮০1০০:০)- পেট্রোলিয়াম হইতে পেট্রল এবং 
কেরোসিন পাওয়া! যার । আধুনিক যুগে চালন-শক্তিক্ূপে ইহার প্রভূত 
কার্যকারিতা । অবিভক্ত ভারতে ৮ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোলিরাম 
উৎপাদিত হইয়াছিল ; ইহা কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ০:৬৩ 
ভাগ মাত্র । বর্তমানে ইহার মধো ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্য!লন পাকিস্থানের অংশ 
বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতের আসাম প্রদেশের ডিগবয় অঞ্চলে এবং পাকি- 
স্বানের পাঞ্জাবের অন্তর্গত আটক জিলায় (কিছু পরিমাণে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানে) পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতে কত্রিম 
তৈল উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছে এবং ভুতত্ব সমীক্ষা এ বিষয়ে 
অগ্রণী হইতেছেন 1% দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তৈল সন্ধানের প্রচেষ্টা তবরাষ্িত 
করা হইবে । ইহার ভন্য বিদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া কানাডার নিকট হইতে, 
সাহায্য (কলম্বো পরিকল্পনার আওতায়) পাওয়া গিয়াছে । ১৯৫৬ সালের নুতন 
শিল্পনীতি অনুযায়ী খনি তৈল উত্তোলন ব্যবস্থার উন্নয়নের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকার সরাসরি গ্রহণ করিয়াছেন । 

(৪) লবণ (5210--খাগ্ হিসাবে এবং কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য 
তৈয়ারীর কাধ্যে লবণ ব্যবহৃত হয় । অবিভক্ত ভারতে প্রায় সাড়ে উনিশ লক্ষ 
টন লবণ উৎপাদিত হইত-_উহার মধো এক চতুর্থাংশ বর্তমান পাকিস্থানের 
উত্পাদন অংশ । বর্তমান ভারতে লবণ উৎপন্ন হয় সন্ভর লবণ হুদে, রাজপুতানার 
কতিপয় অন্তান্ত অঞ্চলে এবং সমুদ্র সৈকতে | ভারতকে প্রায় ১ কোটি টাকা 
মূলের লবণ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় | 


পপ পপ পপ সাল পি পাখিটি পপ সপ পিপি বসা পাস শা | শপে পপ সস উপ পপ পাপা পাাপপীল আপা প্র | পপ এ০ সদ আপোস ৭ 


ক. 440229110)179-5 13910076012 0081] 808691)15 001 6176 10081050606 ০01 835609610 
ভ১9০০0150000+---0101)8)60 ১5৮ 06০01081091 ঘি 0:5৬% 01 10019. 


১০ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৫). চুনাপারথত্র (117৩ 5:০০৪)-_এদেশে বৎসরে গড়ে ৫০ লক্ষ টন 
চুণাপাথর উৎপাদন হইয়া থাকে । হ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২ কোটি ৩৩ 
লক্ষ টন উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে । 


(৬) িিপদাজা (3509532)- রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্ত এবং 
সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য সম্প্রতি জিপসামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪ 
সালে জিপসাম উৎপাদন হইয়াছে ৬ লক্ষ টন: ২য় পরিকল্পনায় উহ! ১ লক্ষ ৯৭ 
হাজার টনে বৃদ্ধি করা হইবে] 


এইগুলি ব্যতীত লিগনাইট, মোনাজাইট, গন্ধক প্রভূতি একাধিক অ-ধাতু 
খনিজ সামগ্রী আমাদের দেশে পাওয়া যায়। 


খরবিজ সম্পঙের ভাবিষাৎ উন্নয়ন--£এ০০:5 0৩510197250 
০1 7117775] ৩৪ ০12:০৩৪ 

খবিজ সম্পঙ্ের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-ছিতীয় পরিকল্পনায় শিল্লোন্নয়নের 
উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে উহার দকণই খনিজ উন্নয়নের কন্মন্থচী 
(3:9£:900026 0৫ 0010605] 06551027000) ত্বরা্িত কর! প্রয়োজন । ইম্পাভ 
ধাতুপিও (10800) উৎপাদনের ক্ষমতা ৬০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হইবে এবং উহার 
জন্ত লৌহ আকরিক, কয়লা, চুণাপাথর, ভলোমাইট এবং রিক্র্যাক্টুরী সামত্রীর 
উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করিতে হইবে । গ্যালুমিনিয়াম শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য 
বক্সাইটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং পিমেণ্ট শিল্পের উন্নয়নের জন্য চুণাপাথর, 
জিপসাম এবং চীনামাটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে | যদিও খনি অঞ্চল জরিপের 
কার্যে কিছুটা অগ্রগতি হইয়াছে এবং প্রধান প্রধান খনি অঞ্চলগুলি জ্ঞাত হওয়া 
গিয়াছে তথাপি ভবিস্ততের শিল্প সম্প্রসারণের স্বার্থে দেশের খনিজ বস্তুর গুণ ও 
পরিমাণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন | 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা কতখানি ব্বদ্ধি পাইবে 
বলিয়! ধরা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ খনিজ সামগ্রীর নিম্নব্বপ 
উৎপাদনের তাগ (91860 ০৫01০40০002) স্থির করা হইয়াছে । আভ্যন্তরীণ 
প্রয়োজনের ভিত্তিতে, এবং হু একটি সামগ্রীর ক্ষেত্রে বপ্তানীর ভিত্তিতেও, এই 
উত্পাদনের তাগ হিসাব করা হইয়াছে । 


লৌহ আকবিক--১ কোটি ২৫ লক্ষ টন 


ম্যাঙ্গানীজ আকরিক-_- ২০ ,, এ 
ডণাপাথর-- ২ কোটি ৩৩ ,, » 
জিপসাম--- ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার টন 


বন্সাইট-_-. ১5, ৭৫ 


দেশ ও ইহার সঙ্গাতি ১১ 


ইহাদের মধ্যে ১৯৬০-৬১ সালে লৌহ আকরিক রপ্তানী হইবে ২০ লক্ষ 
টন এবং ম্যাঙ্গানীজ আকরিক রপ্তানী হইবে ১৫ লক্ষ টন। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খনিজ বস্তুর জরিপ এবং অনুসন্ধান পুবর্বাপেক্ষা 
অনেক বেশী করিয়া! চালাইতে হইবে । সেইঅন্ত ভিএলভ্িক7াল সার্ভে 
অফ ইপ্িয়া। এবং ইপঞ্জিয়াল ব্যুরো অফ, মাইনৃস্‌-এই ছইটি 
প্রতিষ্ঠানের কাধ্য সবিশেষ বৃদ্ধি করিতে হইবে । শিল্লোন্নয়নের ক্ষেত্রে খনিজ 
সামগ্রীর সবিশেষ গুরুত্ব থাকায়, ইহাদের সগ্ব্যবহারের জন্ত সরকার ক্রমশঃই 
অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এযাবৎ মাত্র দুইটি খনিক্প বস্তর উন্নয়নের 
দায়িত্ব সরকারের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছিল-_কয়লা ও খনিজ তৈল। কিন্ত 
১৯৫৬ সালের নূতন শিল্পনীতি প্রস্তাবে সরকারের একচেটিয়। দায়িত্বের তালিকায় 
আরও কতিপয় খনিজ সামগ্রী যোগ করা হইয়াছে £ আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ 
এবং ক্রোম জিপসাম, সালফার, স্বর্ণ ও হীরক, তামা, সীসা, দস্তা, টিন, মলিব- 
ভেনাস, উলফাশ্ম । এই নীতি অনুযায়ী সম্প্রতি হীরক সংক্রান্ত কার্য করিবার 
ও তাত্র খনি খুলিবার কার্যক্রম (2:০8:910:0) সরকার রচন1 করিতেছেন । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খনিজ তৈল উত্তোলনের জন্য এবং সন্ধানের অন্য বিশেষ 
চেষ্টা করা হইবে । পশ্চিমবঙ্গে তৈল সন্ধানের জন্য ষ্ট্যাপ্ডার্ভ ভ্যাকুয়াম অয়েল 
কোম্পানীর সহিত সরকার যে একযোগে কার্য করিতেছেন তাহ] চালাইয়া 
যাওয়া হইবে । আপাম অঞ্চলে তৈল সন্ধানের জন্য আসাম অয়েল কোম্পানীর 
সহিত কাখা করিবার একটি কাধ্যক্রম সরকার বিবেচন। করিতেছেন । 


আরণয সম্পদ-ইহার অথাঁনা্তিক গুরুতি-_চ০৮৩৪ 


৩৪০0:০৩৪--1086181 50507000910 [00901851705 


03. 706501156 076 12000108006 06 001:5505 10 006 5০0102010 1166 ০৫ 
[1)019, (3.00]7. 1938 )১46,:48) 0.4. 1950 3 485 1951 28008 1993). 


ভারত অরণ্য সম্পদেও সমদ্ধঃ যদিও অন্তান্ত কতিপয় দেশের তুলনায় 
ভারতের অরণ্য সম্পদ বিশেষ অধিক বলা চলে না। বর্তমান ভারতে অরণ্য 
এলাক1 হইল ১৪,৭৭,০০০০০ একর--_-ইহা হইল সমগ্র এলাকার শতকর। 
২২ ভাগ । উন্নত দেশগুলিতেও, যথা রাশিয়। বা আমেরিকা, মোট 
ভূখণ্ডের একতৃতীয়াংশ অরণ্যাঞ্চল। অধিকস্ত আমাদের দেশে অরণ্যাঞ্ল 
সকল এলাকায় সমানভাবে বন্টিত নাই: উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উহ] ভুখাণ্ডের 
১১ শতাংশ ও মধ্যাঞ্চলে 8৪ শতাংশ | 


দেশের অর্থনৈতিক জীবনে অরণ্য সম্পদ একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ 
স্থান অধিকার করে। 


১২ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রথরত:, বৃক্ষসমূহ বায়মগ্ডলকে আর্র রাখে এবং উহার ছার! বৃষ্টিপাতে 
সহায়তা করে । অরণ্য বিহীন স্বান হয় শুফ এবং সেহেতু বৃষ্টিহীন। আমাদের 
কৃষিপ্রধান দেশে ইহার তাৎপর্য সহজেই অনুমেয় | 

দ্বিতীয়তঃ, মাটির উপরি ভাগের ক্ষয় (5০11 2:০51০20) নিরোধের জন্য বন 
সমূহ বিশেষ উপকারী | বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হইতে মাটিতে যে সকল পাতা 
পড়ে সেইগুলির পচনের ছার! মাটিতে উর্ববরতার যোগসাধন হয় । 

তৃত্বীয়তঃ, বনের বৃক্ষ হইতে আমর] তক্তা পাইয়া থাকি ; এই তক্তার 
দ্বারা বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিশ্থিত হয় । বন হইতে শুধু সামগ্রী নিশ্মীণের 
তক্তাই নহে, উহা হইতে জালানী কাঠও সংগৃহীত হয় । আমাদের বন-অঞ্চল 
হইতে প্রতি বখসর ২৫।৩০ কে।টী বর্গফুট তক্তা ও জ্বালানী কাঠ সংগৃহীত 
হইয়া থাকে | শাল, সেগুন, জারুল, শিশুঃ বা্চ, সিডার, পাইন প্রভৃতি বৃক্ষ 
হইজে তা পাওয়া যায় । 

চতুর্থতঃ, বন হইতে অস্তান্ত বহু প্রকার সামগ্রী পাওয়৷ যায় যেগুলি সরাসরি 
জনসাধারণের ভোগকারধ্যে ব্যবহৃত হয় অথব1! দেশের শিল্পে কাচা মাল 
হিসাবে ব্যবহ্‌ত হয় অথবা বিদেশে রপ্তানী হইয়া! ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 
পরিপুষ্ট করে। অনেক রক্ষ আছে যেগুলির গাত্র বা ফল বা বীজ হইতে 
বিভিন্ন প্রকার তৈল পাওয়া যাঁয়, যথা নীম, মহয়া, জয়পাল, পাইন, চালমুগর। 
ইত্যাদি । কোন কোন বৃক্ষ হইতে গঁদ বা অন্তান্ত নিষ্যাস পাওয়া যায়ঃ 
যথ। বাবুল, খয়ের, শাল, পাইন ইত্যাদি । বন হইতে বাশ ও বেত পাওয়া 
যায়। কান্ঠখণ্ড (৬৮০০৭ 010) ও বাংশমণও্ড (080০০ ০12) কাগজ প্ররস্ততের 
জন্য ব্যবহৃত হয়| ইহা ভিন্ন বনভুমি হইতে মধুঃ মোম, লাক্ষ1 ইত্যাদি বিবিব 
সামগ্রীও পাওয়া যায়| 


পঞ্চমতঃ, বনজসম্পদ আহরণকারীদিগের নিকট হইতে সরকার রাজস্ব 
আদায় করিয়া খাকেন। অতএব অরণ্য সম্পদ হইতে সরকারের আয় 
হইয়া থাকে । 


বৃক্ষের প্রক্কৃতি এবং ভূমির অবস্থান অন্রযায়ী ভারতের বনভুমিকে পাঁচটি 
পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে । (১) শুক্তারণ7) (410 0915505)-_ 
এই অরণ্য বাবুল জাতীয় বক্ষ বিশিষ্ট । ভারতের রাজপুতানাঁয় এবং 
পাকিস্থানের সিন্ধুপ্রদেশে এইরূপ বনভুমি অবস্থিত । (২) পত্রমোচী আরণা 
(195০149$ 691690)-_ইহা ঘনবনভুষি ; ইহাকে মৌসুমী অরণ্যও বল! হয়। 
ইহাতে শাল ও সেগুন বৃক্ষ থাকে ; হিমালয়ের নিয্নাংশে ও দক্ষিণাপথের 
পশ্চিম ও উত্তর পুর্বব, অঞ্চলে এই পর্যায়ের অরণ্য রহিয়াছে । (৩) ভিরহারিৎ 
রণ) (£%518:5০0, 6016565)-_-এই অরণ্যে তাল, খেজুর, বাশ ইত্যাদি 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ১৩, 


থাকে । যে সকল অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়--যথা হিমালয়ের পুর্ব দিকের 
আর্র ও নিম্স অঞ্চলে ও আসামের পার্বত্য এলাকায়_-এই অরণ্য বিদ্যমান । 
(৪) পার্ধত;) অব্রণয (চ111 £০:55)--হিম়ালয়ের উচ্চভুমিতে যে অরণ্য 
অবস্থিত তাহাকে পার্বত্য অরণ্য বলা হয়। দেবদারু, পাইন, ফার প্রভৃতি 
প্রশস্ত ও সরলবগীঁয় পত্রযুক্ত ব্বক্ষাদি থাকে । (৫) ভউপকুল অরণ্য 
(1191 £9:5505) উপকূল অঞ্চলের বনভুমি এই পধ্যায়ের অস্তভুর্জি ; ইহাতে 
ম্যাটখ্োভ নামক বৃক্ষের অবণ্য দেখিতে পাওয়া যায়| সুন্দরবনে এইরূপ 
বৃক্ষের প্রাচুধ্য | 


সরকারের অরণা নীতি--£০৮৩৪৫: £০)০ ০£ 0০৮617500৩7 


[)০5011106 096 001550 109110য 0৫6 0)6 00৬61001061) (3. 00120. 1948). 
7786950 1069500155 ৫00 10010105178 006 19:590 155001085 ০0৫ 1919 


(8.4. 1950) 


১৮৬৫ সালের পুবেরে অরণ্য সম্পদ সম্পর্কে আমাদের দেশের সরকারের 
কোন সুনিদিষ্ট নীতি ছিল না। বৃটিশ শাসন আরম্ভ হইবার কিছুকাল পর 
হইতেই বিভিন্ন কারণে অরণ্য ধবংস হইতে থাকে এবং অরণা অঞ্চল সঙ্কুচিত 
হইতে থাকে । সরকার অবশেষে অরণ্য সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
কথঞ্চিত সঙ্জাগ হন এবং ১৮৬৫ শ্ষ্টাব্দে অরণ্য সমূহের তত্বাবধানের জন্য, 
ইন্সপেক্টার জেনারেল নিয়োগ করা হয়। এ সময় হইতে অরণ্যসমূৃহকে 
যথাযথ রক্ষা করিবার নীতি সরকার গ্রহণ করেন। উহার জন্ট শিক্ষিত 
কশ্মচারীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেই উদ্দেশ্যে দেরাছুনে ১৮৭৬ খুৃষ্টাব্ে 
একটি ইস্কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে তথায় ফরেষ্ট রেঞ্জার কলেজ রহিয়াছে । 
উহাতে রেঞ্জার শ্রেণীর কন্মচারীগণকে অরণ্য রক্ষা ও তত্বাবধান সম্পর্কে শিক্ষা 
প্রদান কর] হইয়া থাকে | এ স্থানে ফরেষ্ট রিসাচ” ইন্ষিটিউট্‌ নামে একটি গবেষণা 
প্রতিষ্ঠানও স্বাপিত আছে-ইহাতে অরণ্য সম্পর্কে বিবিধ পধ্যায়ের গবেষণ 
পরিচালিত হয়| ইতিমধ্যে অরণ্য রক্ষা প্রাদেশিক শাসন বিষয়ের অন্তভু্্ত 
করা হইয়াছিল ; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ইন্মপেক্টার জেনারেলের পদটি 
প্রচলিত রাখেন । দেরাতুনের গবেষণাগারটীও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ 
নিয়ন্ত্রণাধীনে । ১৯৩৮ সালে ভারতীর ফরেষ্ট সাভিস স্বাপিত হয় । ভারতীয় 
ফরেষ্ট সাভিস ব্যতীত আরও ভিন পর্যায়ের ফরেট্ু সাভিম আছে-_-ভারতীয় ফরেষ্ট 
ইঞ্জিনিয়ারিং সাঁভিস, প্রাদেশিক ফরেষ্ট সাভিস, এবং সাবডিনেট ফরেষ্ট সাভিস। 


অবিবেচন। প্রন্ছুত ধ্বংসের হাত হইতে অরণ্য সম্পদ রক্ষ' কর অথচ 
অরণ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সহঞ্জ কর1-- ইহাই হইল সরকারের অরণ্য 


১৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


সম্পকিত নীতি । এই নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্টে অরণ্য সমূহকে তিনটী 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 


(ক) রিজার্ভ আরণ্া (৩5০:৮০ £০9:555)--এই শেশীর অরণ্য 
সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীন | এই অরণ্য ব্যবহার সাধারণের জন্য 
নিষিদ্ধ ওবে ইহার বাতিক্রমও করা হয় । 


(খ) সংরক্ষিত অরণ7 (6:০০০০৭ £০:০১০)--এই অরণ্য সাধারণ 
লোকে ব্যবহার করিতে পারে বটে, তবে সরকার কর্তৃক রচিত নিয়মকান্থুনের 
আওতার মধ্যে এইবপ ব্যবহার চলিয়া থাকে । এই নিয়মকান্সুনের হার! প্রত্যক্ষ- 
ভাবে যে পদ্ধতি নিষিদ্ধ কর! হয় নাই, উহ প্যতীত অন্য যে কোন পদ্ধতিতেই এই 
পর্যায়ের অরণ্য ব্যবহৃত হইতে পারে । 


(গ) অশ্রেণীভুক্ত আবরণ) (00019551667 6018509)--ইহাও 
জনগণের দ্বার] বাবহাধ্য | এই অরণ্য ব্যবহার নিয়ন্ঘণের জন্য কোন সুশৃঙ্খল 
বাবস্বা নাই । 


এইরূপে অরণ্য সম্পদের বাবহার নিয়ন্ত্রণ করা ব্যতীতও, সরকার সুনিদ্দিষ্ট 
কশ্মপস্থ৷ অগ্সরণেরও প্রচেষ্টা করিয়াছেন । বৃক্ষ অপদারণের দ্বার। প্রকৃতির 
ভারসাম্য ক্ষম্তিগ্রস্ত হয় এবং এই ভারসাম্য পুনরুদ্ধার প্রয়োজন ইহ1 উপলব্ধি করা 
হইয়াছে । সরকার উপলব্ধি করিয়াছেন যে বন সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হইল 
জাতীয় উন্নতির অপরিহাধ্য উপাদান । এই “যথাযথ ব্যবহারের?” অঙ্গ হিসাবে 
সরকার ধবংলকৃত অরণ্যানীর পুনরুন্নয়নে প্রচেষ্টা নিবদ্ধ না রাখিয়া, জনসাধারণকে 
বৃক্ষ রোপণ এবং যত্ব পহকারে উহাকে পালনের প্রয়োজনীয়তা, বুঝাইতে বিশেষ 
ভাবেই সচেষ্ট হইয়াছেন ! জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে কাধ্যকরী উৎসাহ স্যট্টির 
ভঞ্ঠও সরকার চেট্টিত হইয়াছেন । এক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্লিত প্রচেষ্টা 
“অধিক বৃক্ষ রোপণ কর” আন্দোলনে এবং “বনমহোত্সবে” রূপান্তরিত হইয়াছে । 
বৃক্ষ রোপণ এবং তাহার পরিচধ্যায় উৎসাহ প্রদানের জন্ত তাহার! প্রতিযোগিতা 
এবং পুরস্কারের ব্যবস্থাও করিয়াছেন । 


১৯৫২ সালের অরণ্য নীতি প্রঙ্তাব 


ভারত সরকার ১৯৫২ সালে বনাঞ্চলের তদারক ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাই ১৯৫২ সালের রণ; লীতি প্রস্তাব 
নামে পরিণিত (2০:55 9০180 [59০100) 1952) | এই প্রস্তাবের মধ্য 
দিয়া সরকারের অরপানীতি স্ুপরিস্কূট হইয়াছে । 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ১৫ 


এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে জমির ভারসাম্য যুক্ত এবং অন্ুপুরক ব্যবহারের 
চেষ্টা করা হইবে (68189059 2130. ০০20001577502য 1909 956), অর্থাৎ 
জমির বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকিতে পারে এবং এক এক প্রকারের জমিকে 
শুধু এক এক প্রকারের কাধ্যে ব্যবহার করা হইবে। প্রত্যেক জমিকে 
শুধু সেই কার্যে ব্যবহার করা হইবে যে কার্যে বাবহার করিলে উহার 
উত্পাদন হইবে সব থেকে বেশী অথচ জমির ক্ষতি হইবে সব থেকে কম। 
অনেক অঞ্চল আছে যেগুলির উব্বরতা নির্ভর করে পবর্বত বাহিত জলধারার 
উপর, আবার এই জলধারা নির্ভর করে পবধ্বতের উপরিস্থ অরণোর উপর । 
পবব তাঞ্চলের এই অরণ্যকে সেই কারণে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা 
হইবে । বৃহৎ নদীগুলির বৃক্ষহীন তীর ধরিয়! যে জমিক্ষয় চলিতেছে উহা 
প্রতিরোধ করা হইবে । সমুদ্র সৈকত অঞ্চলে ক্রমশ: বালিয়াড়ি বাড়িয়। 
যাইতেছে. উহাতে জমি ক্রমশঃই চাষের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং 
উহাও প্রতিরোধ করিতে হইবে । 


ইহা ব্যতীত, জনগণের সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির, জন্য এবং যথাসম্ভব 
প্রাকৃতিক অবস্থা ও আবহাওয়া অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বৃক্ষবহুল জমি হ্টি 
করিতে হইবে । ইহার সহিত পশুচারণ ভুমির স্থটটি করিতে হইবে, কৃষিযন্ত্রে 
জন্য কাঠের যোগান বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং লোকে যাহাতে গোময় পুড়াইয়। 
নষ্ট না করে তাহার জন্য জালানি কাষ্ঠের যোগান বৃদ্ধি করিতে হইবে । আবার 
কাঠ বা তক্তার বৃহত্তর প্রয়োজনও আছে-_যথা দেশ রক্ষা, যোগাযোগ, শিল্প 
ইত্যাদি । এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও অধিকতর যোগানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । আবার এই সকল প্রয়োজন মিটাইয়াও সরকারের বরাবরের জন্য 
যথাগন্তব বেশী একট বাধষিক আয়েরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে । 


প্রথম পরিকল্পনায় বানোরয়ন 


প্রথম পঞ্চবান্ষিকী পরিকল্পনায় বনোম্নয়নের জন্য ৯'৬ কোটি টাকা বরা 
করা হইয়াছিল । প্রথম পরিকল্পনাকাঁলে বনস্থষ্টি, বনাঞ্চলে যোগাযে'গ ব্যবস্থা 
স্থাপন, বন সম্পকিত শাসন-সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি, গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র আবাদ স্যষ্টি 
(৮111955 80. 9209]1 5০815 21810090905) প্রভূতি বিষয়ে একাধিক পরিকল্পন। 
রাজ্যসরকারগুলি কার্যকরী করিয়াছেন। বৃক্ষ রোপণ বা বনস্যষ্টির হারা 
৭৫,০০০ একরেরও বেশী জমিতে বৃক্ষ-আচ্ছাদন পুনরায় সট্টি করা হইয়াছে 
অনেক অমিতেই উহ] নষ্ট হইয়া গিয়াছে । বনাঞ্চলে প্রায় ৩০০০ মাইল রাস্তা 
নিশ্মিত বা উন্নত হইয়াছে । প্রায় ২ কোটি একরের মত বনাঞ্চল ব্যক্তিগত 
মালিকানা বা তত্বাবধান হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আন] হইয়াছে এবং এই বাড়তি 


১৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


দায়িত্ব পালনের জন্য শাসন সংগঠন শক্তিশালী কর হইয়াছে । কন্মস্থচী রচনার, 
কার্যাও ত্বরান্িত করা হইয়াছে । 


ঘিতীয় পারিকল্পনার কর্ধাঘুচী 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রথম পরিকল্পনায় আরব্ধ কন্মস্থুচীগুলি যেখানে 
যেখানে প্রয়োজন সেখানেই চালাইয়া যাওয়া হইবে । ইহা ছাড়াও দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় নিম্নপ্রদত্ত কর্মনুচীগুলি অস্তভক্ত করা হইবে : 


(ক) নূতন বনাঞ্চল স্থষ্টি এবং বনাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার উন্নতি। 

(খ) বাণিজ্য ও শিল্পের দিক হইতে যে সকল বৃক্ষ মূল্যবান সেগুলির, 
আবাদ । 

(গ) যে সকল কাধ্যে তক্তার ও অন্যান্য বন সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইবে ও সহজে পাওয়] যাইবে সেই সকল কার্ধা আরন্ত | 

(ঘ) বন্য পণ্ড সংরক্ষণ । 

(ড) বনাঞ্চলের শ্রমিক ও কশ্মচারীদের অবস্থার উন্নতি । 

(চ) বন সম্পর্কে গবেষণা বৃদ্ধি । 

(ছ) টেকনিক্যাল জ্ঞান সম্পন্ন কশ্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি । 

(জ) সমগ্র দেশে বন-উন্নয়নের কন্মন্ুচীতে কেন্দ্রীয় সমন্বয় ও সাহায) 
প্রদান । 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বন-উন্নয়নের জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দ কর] হইয়াছে 
২৭ কোটি টাকা । কেন্দ্রীয় সরকার যে বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দিবেন সেগুলি 
হইল-_গবেষণা, শিক্ষা, প্রদর্শন (৭61)0155080190) ও সমন্বয় সাধন (0০০- 
99171860100) ; রাজ্যসরকারগণ বন উন্নয়নের কর্মস্থচী রূপাঘিত করিবেন । 


জলশত্ি (জলবিদ্যুৎ) ৮15 9১০৬/৪৮ (175 070-116080011) 


(3. 10150055 0) 5০012৪ ০£ 17%170-615000 01:০1500 001 1001998002 
8170 10091 11000050019] 06৬6109101)61)0 1) 10919 01 006 11065 06161069555 
৬৪115 [:০916০৮ (9. 0020. 1949) 716100070৫6 70110011091 168000165 
0 0১৩ [00101001095 19506] 0701600 00460551610 05 0১০ 09০9৮600096] 
200 81551599৩ 09617 0:930605 (45৮5 1952), [0150095 61১৪ 10000121006 
০06 7১%৭:০-616০010 155000055 6০ ৪8110010019] 904 10000500191 4৮1০7. 
[06100 06 2 ০0000. ড/1)90 1595 0650) 0005 6০ 06৮6191 50০1. 
1650701065 1 [0019 11) 16061068157 (4018 1948 7 1950), 


যন্ত্র চালনধ করিবার জন্য চালনশক্তির প্রয়োজন হয় । কয়লা, খনিজ তৈল 
এবং বিছ্যুৎ-এই তিনটি বিষয় হইতে চালনশক্তি পাওয়া যায়। কয়ল! 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ১৭ 


আমাদের দেশে পাওয়। যায় বটে কিন্তু উহ! অপরিমিত পরিমাণে নাই । “কয়লা 
উত্তোলন কমিটি” (0০৪91 7170108 00201016666) হিসাব করিয়াছেন যে 
আমাদের যে উৎকৃষ্ট কয়লা আছে তাহ! ১২২ বৎসর মাত্র টিকিতে পারে । 
অতএব চালনশজির উত্মরূপে কয়লারও পরিমাণ একদিন নিঃশেষিত হইবে । 
উপরস্ত কয়লার খনিগুলি একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্্রীভুত-_-বিভিন্ন এলাকায় 
ছড়াইয়! নাই ; অতএব সকল স্থানে ইহ1 সহজ প্রাপ্য নহে । খনিজ তৈল 
আমাদের দেশে যাহ] উৎপাদন হয় তাহার পরিমাণ খুবই কম এবং প্রয়োজনের 
তুলনায় উহ। একান্ত অকিঞ্চিৎকর । 


কিন্ত আমাদের নদীগুলির মধ্যে বহু পরিমাণ চীলনশক্তি উৎপাদনের সম্ভতাবন' 
রহিয়াছে: নদীর জল হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়। এই চালনশক্তি লাভ 
করা যাইবে । ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম খরচায় বহু পরিমাণ বিছ্যৎশক্তি সরবরাহ 
করা সম্ভব হয় | ইহাতে কম খরচায় সহর আলোকিত হইবে এবং কারখান। 
চলিবে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা] করিলে বিহ্যৎশক্তির দ্বার! ট্রেণ চলাচলও করিবে । 
বিহ্যাৎ্শক্তি সহজলভ্য এবং সস্তা হইলে কষিকার্ধেয আধুনিক যন্ত্রকৌশল প্রয়োগ 
কর] যাইতে পারিবে এবং গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারিবে । 
সম্তায় বিহ্যৎ্শক্তি লাভ করিলে, বছ প্রকারের কুটির শিল্পে আধুনিক যগ্তরপাতি 
ব্যবহারের দ্বার! ভ্রতগতিতে এবং উৎকষ্ট ধরণের শিল্পসামগ্রী গ্রামবাসীগণ উৎপাদন 
করিতে পারিবে । জলবিছ্যৎ শক্তি উৎপাদন করিলে গ্রামে গ্রামে 
সস্তায় বিছ্যুৎ শক্তি সরবরাহ কর] সম্ভব হয়। -জলবিদ্যুৎ শক্তি অপচয় 
করিবার অর্থ হইল চল্তি “উপাজ্জন'” ( ০০:০৮ 1০9795 ) অপচয় 
কর এবং অন্যানা শক্তির উৎসগুলিকে যথেচ্ছভাবে অপচয় করিলে উহা 
হইবে “পুজি” অপচয় করিবার সমান। এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মপন্থা 
হইল চলতি উপাজ্জনের ব্যবস্থা রাখা এবং পুজিকে যথোপযুক্ত ভাবে 
ব্যবহার করা । 


কিন্ত আমাদের দেশে যে অনুপাতে জলবিহ্যৎ শক্তি উৎপাদিত হইতে পারে 
তাহার তুলনায় বত্তমানে প্রকৃত উৎপাদন হইল অত্যন্ত ল্প | সোভিয়েট রাশিয়ায় 
জলবিহ্যৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল ১০ কোটি কিলওয়াট এবং প্রন্কত উৎপাদন 
হইল উহার শতকর] ২২ ভাগ । মাকিন যুক্তবাষ্ট্রে উৎপাদন সম্ভাবনা হইল ৪$ 
কোটি কিলওয়াট এবং প্রকৃত উৎপাদন হইল উহার শতকরা ৩৪ ভাগ । ভারতে 
সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইয়াছিল মহীশুরে ; পরে বোম্াই, পাঞ্জাব প্রভ্‌তি 
স্বানে উহ] উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে (পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব 
অন্নযায়ী) আমাদের জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন সম্ভাবনা হইল ৩২ কোটি কিলওয়াট 


১৮ ভায়ভীয় অর্থনীতি 


কিন্ত প্রথম পরিকল্পনার প্রথমে প্রন্কত উৎপাদন ছিস ৫ লক্ষ ৬০ হাজার 
কিলওয়াট* | 

অবশ্ঠ জলবিহ্াৎ উৎপাদনের দিক হইতে ভারতের ত্রুত উন্নতির আশা! করিতে 
পার] যায় এবং এ দিকে যথাসাধ্য প্রচেষ্টাও করণ হইতেছে । জাতীয় সরকার 
গঠনের পর হইতেই অনেকগুলি বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা! (2010- 
0000056 11৮61 58117) 501)6095) কাধ্যকরী করা শুর হইয়াছে | নিঙ্ীয়মান 
এবং ভবিষ্যতে নিম্মাণের জন্য অপেক্ষমান পরিকল্পনাগুলি শেষ হইলে, জলশক্তি 
কার্যকরী করার দিক হইতে ভারত পুথিবীর অন্যতম উন্নত দেশের পধ্যায়েই 
নিজেকে উন্নীত করিবে । যত পরিমাণ শক্তি ভারতের সমগ্র রেলপথ ব্যবহার 
করিয়া থাকে তত পরিমাণ শক্তি একমাত্র কোশী পরিকল্পনাতেই উৎপাদিত হইতে 
পারে । 

বহুমুখী নদী উপত্যক1 পরিকল্পনাগুলির (2010-0010956 0155 ড৪1165 
7০16003) অন্যতম উদ্দেশ্ট হইল বিহ্যৎশক্তি উৎপাদন | প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পন! রচনার .পুর্বয হইতে এইরূপ একাধিক নদী উপত্যকা পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী হইতে আরন্ত হইয়াছিল | নির্ীয়মান কার্যাগুলিকে শেষ করাই 
পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার প্রধান কার্য রূপে গণ্য করা হইয়াছে । পাঁচ বৎসরে 
্রগুলির জন্য ৫৫৮ কোটি টাক! ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছিল | এইগুলির 
দ্বার! (সেচকার্ধ্য ব্যতীত) প্রায় ১১ লক্ষ কিলওয়াটের মতন বাড়তি শক্তি উৎপাদিত 
হইবে । এইগুলি এবং অনুরূপ সকল পরিকল্পনাগুলি শেষ হইলে ১৪ লক্ষ 
কিলওয়াট বাড়তি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে বলিয়া ধর] হইয়াছিল । 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অস্তভুজ্ত প্রধান উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি হইল তাকরা- 
নাল, দামোদর উপত্যকা, হীরাকুদ বাধ (এইগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের) ; 
কাকরাপার (বোম্বাই সরকার) , তুঙ্গভদ্রা, মাচককুদ (মাদ্রাজ সরকার) , ময়ুরাক্ষী 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার) । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে সকল সম্ভাব্য 
শ্বান হইতে মোট ৩২ কোটি কিলওয়াট অলবিহ্যৎ এদেশে উৎপাদিত হইতে 
পারে বলিয়া অন্যান করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের নদীগলি 
হইতে ১ কোটি ১০ লক্ষ, মধ্যাঞ্চলের নদীগুলি হইতে ৪০ লক্ষ কিলওয়াট এবং 
উত্তরাঞ্চলের নদীগুলি হইতে ২ কোটি কিলওয়াট বিছ্যৎশক্তি পাওয়া যাইবে 
বলিয়া ধর! হইয়াছে । পরিকল্পনা কমিশন বলেন ষে বর্তমানে (১৯৫৬ সালে) 
সকল সুত্র হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষমতা ৩৪ লক্ষ কিলওয়াট হইয়াছে -. 


* অবশ্য ইহা ব্যতীত ১৭ লক্ষ কিলওয়াট বিদুযুৎ উৎপাদিত হইত অন্য শক্তি হইতে 
(0350079] 01800) । 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ১৯ 


১৯৬১ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় প্ররিকল্পনা কালের শেষে উহা ৬৭ লক্ষ কিলওয়াটে 
পরিণত করা হইবে । প্রক্কৃতপক্ষে কিন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ৩৫ 
লক্ষ কিলওয়াট অতিরিক্ত বিহ্যৎ শক্তি প্রয়োন। এই ৩৫ লক্ষ কিলওয়াট 
অতিরিক্ত উৎপাদনের চেষ্ঠা করা হইবে_ ইহার মধ্যে ২৯ লক্ষ কিলওয়াট আসিবে 
সরকারী প্রচেষ্টা হইতে, অবশিষ্ট আসিবে কোম্পানী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
প্রচেষ্টা হইতে | সরকারী প্রচেষ্টা হইতে লভ্য ২৯ লক্ষ কিলওয়াটের মধ্যে 
২১ লক্ষ কিলওয়াট আসিবে জলবিত্যৎ হইতে এবং ৮ লক্ষ আসিবে তাপতাড়িত 
পরিকল্পনা (10750081 01900) হইতে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৪টি উভয় 
ধরণের কন্মস্ুচী বূপায়িত হইবে-ইহার মধ্যে ২৫টি জলবিহ্যৎ এবং ১১টি 
ঘাপতাঁড়িত। ইহাদের অধিকাংশই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যেই ফল দিবে। 


সারাংশ 


(ভৌগোক্সিক আরস্ভান _ বর্তমান ভারতের মোট এলাকা হইল ১২ লক্ষ 
৬৯ হাজার বর্গমাইল | উত্তর দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ২ হাজার মাইল এবং পুর্বব- 
পশ্চিমে ১৭০০ মাইল । আয়তনের দিক হইতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম 
স্থানের অধিকারী | ভারতের সমগ্র এলাকাটিকে তিনটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত 
কবা যায়--(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধ-গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং 
(৩) দাক্ষিণাত্যের মালভুমি। ইহার প্রত্যেকের নিজস্ব অর্থনৈতিক গুরুত্ব 
রহিয়াছে । 


আাটির প্রকার ভেঙ্দ_-বিভিম অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের মটি দেখিতে 
পাওয়া যায় । মোটামুটি চারি প্রকারের মাটি গুরুত্বপুর্ণ । (১) পলি মাটি__ 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহারঃ আসাম এবং অন্তান্ত কতিপয় অঞ্চলে ইহ দেখা যায়| 
আখ, তামাক, চাউল প্রভৃতি ফগল ভাল ফলে (২) লাল মাটি-_ মাদ্রাজ, 
মহীশুর,ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রভৃতি স্বানে এই মাটি আছে ; ইহা অপেক্ষাকৃত 
অন্ুর্ধবর | (৩) কৃ মাটি--মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত-_তুল। 
উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী | (৪) গুড়া পাথুরে মাটি__ আসাম, 
উড়িস্তা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভূতি স্থানে রহিয়াছে--জলসেচের ছ্বারা কিছু 
চাষ হয়। এই মাটিতে চা উৎপন্ন হয় ভাল। 


বষ্টিপাত- ভারতে বৃষ্টপাত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং উত্তর- 


০ ভারতীয় অর্থনীতি 


পর্ব মৌসুমী বায়র দ্বারা । প্রথমটি হইতে উত্তর ভারতে বৃষ্টিপাত হয়; 
স্বিতীয়টি' হইতে হয় মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমান 
বটিপাত হয় না। বৃষ্টিপাত অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়-_-সিক্ত 
অঞ্চল, মধ্যবত্তাঁ অঞ্চল, শুফ অঞ্চল, মরু অঞ্চল । এদেশে বৃষ্টিপাতের অর্থনৈতিক 
গুরুত্ব খুব বেশী কারণ উহার উপরেই কৃষির সাফল্য ও অসাফল্য নিভর করে । 
কষির সাফল্য হহলে সমস্ত দেশের আথিক উন্নতি হয় । কৃষিকাধ্য বিফল হইলে 
সমগ্র দেশ আথিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় । 

খনিজ সম্পছ্-_ আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকারের খলিজ সম্পদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি হইল ধাতু (59111০) এবং 
কতকগুলি বাতু নহে (০20-77521110) | ধাতু খনিজের মধ্যে আছে লৌহ, 
ম্যাঙ্গানীজ, তাত্ত্র, বক্স।ইট, স্বর্ণ, ইলমিনাইট, ক্রোমাইটঃ ম্যাগ্‌ নেসাইট, ইত্যাদি । 
অস্ধাতু খনিজের মধ্যে আছে, কয়লা, অত্র, পেট্রোলিয়াম, লবণ, চুণা পাথর, 
জীপ্‌সাম ইত্যাদি । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা কতখানি 
বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া! ধর! হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ খন্জি 
সামত্রীর উৎপাদনের তাগ্‌ স্থির করা হইয়াছে, যথা--লৌহ আকরিক ১ কোটি 
২& লক্ষ টন, ম্যাঙ্গানীজ আকরিক ২০ লক্ষ টন, চণা পাথর ২ কোটি ৩২ লক্ষ 
টন, জীপ্সাম ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার টন, বঝ্সাইট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন । ইন? 
ছাড়া খনিজ বস্তর জরিপ এবং অনুসন্ধান কাধ্য পুর্ববাপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া 
চালান হইবে। 


অতণয সম্পচ্- দেশের মোট এলাকার শতকরা ২২ ভাগ হইল বন 
এলাক] (১৪ কোটি ৭৭ লক্ষ একর) । বনাঞ্চলের উপকার অনেক : (১) 
বৃষ্টিপাত আকৃষ্ট হয় (২) স্বত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ হয় (৩) তক্ত। পাওয়৷ যায় (৪) 
শিল্পের অন্ান্ত কাচা মাল এবং রপ্তানীর পণ্য পাওয়া! যায় (৫) রাজস্ব সংগ্রহ 
হয়। এদেশে বিভিন্ন প্রকারের বনাঞ্চল আছে (১) শুফ্ধারণ্য (২) পত্রমোচী 
অরণ্য (৩) চির হরি অরণ্য (৪) পার্ধবত্য অরণ্য (৫) উপকুল অরণ্য । 
দেশের সরকার অরণ্যগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং যথাযথ বাবহারের জন্ত 
চেষ্টা করেন। এই উদ্েশ্টে গবেষণার কেন্দ্র স্বাপিত হইয়াছে এবং অরণ্য- 
গুলিকে বিভিন্ন পধ্যায়ে ভাগ করিয়া! উহাদের ব্যবহারের নীতি স্থির করা 
হইয়াছে । (১) রিজার্ভ অধ্ণা (সাধারণের ব্যবহণর নিষেধ) (২) সংরক্ষিত 
অরণ্য (সরকারী নিয়মকান্ুনের আওতায় ইহার ব্যবহার চলে) (৩) অ-শ্রেণীভুক্ত 
অরণ্য (ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত নাই) | সাম্প্রতিককালে দেশের সরকার বনাঞ্চল 
বদ্ধি করিবার অন্ত চেষ্টিত হইয়াছেন । ইহার জন্য বন মহোৎসবের আয়োজন 
কলা হয় এবং বৃক্ষ রোপণের আন্দোলন প্রবন্তিত হয়! ১৯৫২ সালে ভারত 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ২১ 


সরকার এ সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি ব্যাখা। করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বন উন্নয়নের জন্য ৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হইয়াছিল । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কতিপয় নৃতন কশ্বন্থুচী অন্তভু কত করা 
হইয়াছে এবং সবর্ধ সমেত ২৭ কোটি টাক! বরাদ করা হইয়াছে । 


জল বিদুৎ জল বিহ্াতের প্রয়োজন আমাদের দেশে খুবই বেলী, কারণ 
ইহার দ্বারা সম্তায় চালন শি সৃষ্টি কর! হয়-_-উহ! ক্রুত শিল্প উন্নতি সম্ভব করে। 
এদেশে ৩২ কোটি কিলওয়াটের মতন বিহ্যাৎ শক্তি স্যষ্টি হইতে পারে কিন্ত 
প্রকৃত উৎপাদন উহার অতি নগণ্য অংশ। প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে অলবিহ্যৎ 
উৎপাদন ছিল মাত্র ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কিলওয়াট। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় 
১১ লক্ষ কিলওয়াটের মতন অতিরিক্ত জলবিহ্যুৎ উৎপাদনের আয়োজন করা 
হইয়াছিল । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সকল স্বৃত্র হইতে ৩৫ লক্ষ কিলওয়াঁট বাঁড়তি 
বিছ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন হইবে । ইহার মধ্যে ২৯ লক্ষ কিলওয়াট আসিবে 
সরকারী প্রচেষ্টা হইতে_-আবার এই ২৯ লক্ষের মধ্যে ২১ লক্ষ কিলওয়াট 
আসিবে জলবিহ্যৎ হইতে | দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট ৪৪টি বিদ্যুৎ টা 
পরিকল্পনার মধ্যে ২৫টি হইবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র | 


পির “আজ তর ১, অন্ত 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সমাজ ব্যবস্থা 


হা 9০০151 55566228 
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একাননবর্তী পরিবার--7,৩ 0০25€ 55০15 


03). 00251961 075 59600 ০ 00611701910 00106 5817)119 09010 076 
80101019016 20691101052 2100 595106 (03+ ৯. 1945), 

ভারতবাসীর সামাজিক জীবনে একটি বৈশিষ্ট্য হইল একাননবত্তী পরিবারের 
মধে। বসবাস । পাশ্চাত্য দেশসমূহে পারিবারিক জীবন হইল ব্যক্তিকেন্র্রিক, 
সাধারণত: স্বামী, স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র-কন্া লইয়াই তথায় পরিবার গঠিত । 
পুত্র বড় হইয়া বিবাহাদি করিলে সাধারণতঃ পৃথগন্ন হইয়া যায় এবং পৃথক সংসার 
স্বাপন করে। আমাদের দেশে কিন্তু বহু ব্যক্তি একই পরিবারের মধ্যে বসবাস 
করে, ইহাই সচরাচর দেখিতে পাওয়] যায় । একই সংসারের মধ্যে বসবাসকারী 
এইরূপ একাধিক ব্যক্তি অবশ্য পরস্পরের সহিত সম্পকিত ; কোন সাধারণ 
উদ্ধাতন পুরুষের বংশধর হইয়] তাহার] নিজেদের মধ্যে রক্তসম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ | 
ইহাদের বসবাসাদির এক ব্যবস্থা, ধন্ম অনুসরণে ইহার। অভিন্ন এবং ইহাদের 
সকলের সম্পত্তি একত্রিতভাবে সমগ্র পরিবারের যুক্ত মালিকানার মধ্যে থাকে । 
সম্পত্তির তদারক ও ব্যবহার এবং সমগ্র পরিবারটিকে পরিচালনার সকল ব্যবস্থাই 
হইল সমগ্র পরিবারের একজন শীর্ষস্বানীয় ব্যক্তির দায়িত্ব ; ইনি সাধারণতঃ বর্তা 
বলিয়া পরিচিত! পরিবারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুকষ এইরূপ কর্তা বা 
অন্ভিভাবকের স্বান অধিকার করিয়া থাকেন। সঠিক একাল্সবস্তী পরিবার 
ব্যবস্থায়ঃ একই পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের ব্যক্তিগভ উপাঞ্জন কর্তার হনে ভম? 


সমাজ ব্যবস্থা ২৩ 


দিতে হইবে"-_ব্যকিগত উপাঞঙ্জনের ছারা সমগ্র পরিবারের একত্রিত তহবিল 
গঠিত হইবে এবং এই একত্রিত তহবিল হইতে সমগ্র পরিবারের ব্যয়নির্ধ্ধাহ 
করা হইবে। 

একাননবত্তী পরিবার ব্যবস্থায় একাধিক সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় ঃ 


(১) একান্সবস্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিছক ভরণ- 
পোষণের অন্ত কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে । একজন ব্যক্তির উদ্বৃত্ত 
উপাজ্জন একই পরিবারভুক্ত অপর একজনের উপাজ্ছনের ঘাঁটতি পুরণ করিতে 
পারে। কেহ উপাজ্জনহীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে 
অন্নাভাবের সম্মুখীন হইতে হয় না। এইভাবে বামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
আপনা-আপনি স্থষ্ট হইয়। গিয়াছে এইরূপ বেকার বীমা ব্যবস্থা (91070010য- 
0967) 1)587906) প্রচলিত হইয়া যায় । বিশেষ করিয়া ম্বৃতভর্তুক! অসহায় 
স্রীলোক অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশু একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে জীবনধারণের 
উপায় সম্পর্কে যে নিশ্চিত থাকিতে পারে তাহা কম লাভের কথা নহে, কারণ 
আমাদের দেশে অকাল মৃত্যুর সংখ্য। অত্যধিক । 


(২) একান্নবন্তী পরিবারের মধ্যে বাস করিলে প্রত্যেকের জীবন-ধারণের 
ব্যয়ে সাশ্রয় করা সম্ভব হয়, একাধিক ব্যক্তি একত্রিতভাবে বসবাস করিলে 
প্রত্যেকেরই ব্যয় সঙ্কোচ ঘটে । আমাদের দরিদ্র দেশে ইহ কম লাভজনক 
নহে । ইহাতে সঞ্চয়ে সুবিধা! হয় এবং দেশেব যধ্যে পুঁজি বৃদ্ধির অবকাশ ঘটে | 


(৩) এইরূপ পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের সম্পত্তি যৌথ মালিকানার মধ্যে 
থাকে--পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত হইয়া উহ! পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। 
ইহাতে জমির খণ্ডতীকরণ ও অসন্বদ্ধতা (50101515100 8100. 08270509809, ০৫ 
1994) প্রতিরুদ্ধ হয় । আমাদের দেশে উত্তরাধিকার আইন এবং কতিপয় অর্থ- 
নৈতিক ঘটনা যখন ( কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর ) জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা 
ত্বরাহ্থিত করে, তখন একান্নবন্তী পরিবাররূপ সামাজিক সংগঠন উহার প্রতিরোধ- 
শক্তিরূপে বিরাজ করিয়াছে । 


(৪) একাল্সবস্তাঁ পরিবারের অস্তভুরক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক 
সহযোগিতার বৃত্তি জাগকূক হয়-_একজনের অন্ভাবে ও বিপদে অপর সকলে 
আগাইয়া আসে । একান্নবত্তী পরিবারে থাকিলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঝুকি 
গ্রহণ করিতে অগ্রসর হওয়া! সহজ ও সম্ভব হয়। 


এক্ডায়বর্তী পারিবারের অপপ্ুণ 
(১) এইবূপ পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকেই কিছুকালের জন্ত অন্যের 
সহযোগিতায় অল্পসংস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকায়, অনেকের মধ্যে আলস্য ও 


২৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


পরনির্ভরশীলতার প্রবৃত্তি জাগরূক হইতে পারে । উপাঞর্জান না! করিলেও অন্ততঃ 
দিন কয়েকের জন্তও ভরণপোষণের অভাব হইবে না- এইরূপ চেতনা বনু 
ব্যক্তিকেই শিল্পোষ্ভোগী হইতে বিমুখ করিয়া তুলে । 


(২) যিনি পরিবারের কর্তা, যাঁহার উপর একটি ব্বহৎ পরিবার নিভরশীল, 
ভাহার পক্ষে ঝুঁকি বহুল শিল্প প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়] সন্গব হয় না । 


(৩) পারিবারিক সংগঠনকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্ত লোকে যে যাহার গ্রামের 
মধো উপাজ্জনের উপায় সন্ধান করে । একাল্সবস্তী পরিবার ভাঙ্গিয়। যাইবে এই 
আশঙ্কায় গৃহ কর্তা অনেক সময়ে তাহার পুত্রদিগকে দুরস্থানে যাইয়া! উপাঞ্্রনের 
পথ অবলম্বন হইতে বিরত করেন । ইহাতে শ্রমের গতিশীলতা ব্যাহত হয় এবং 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি সঙ্ক,চিত থাকে । 


একান্নবর্তী পরিবারের বর্তমান অবস্থা__আধুনিক সময়ে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ব্যকিস্বাতন্ত্যবাদের প্রভাব বহু পরিমাণে বিস্ত ত হইয়াছে 
এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের দ্ৃষ্টিভঙ্গিও কিছু পরিমাণে পরিবন্তিত হইয়াছে । 
উপরত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভ্রত পরিবর্তন ঘটিতেছে। অন্যত্র কোথাও 
স্মনিশ্চিতভাবে উৎকৃষ্টতর আয়ের পন্থা পাওয়া যাইলে উহ দূর হইলেও পারিবারিক 
সংগঠন বজায় রাখিবার জন্তু সেই পথ অবলম্বনে বিরত হওয়! এখন আর স্বাভাবিক 
নহে। কৃষির উপর অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির নির্ভরশীলতার দরুণ এবং শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব এবং প্রসারের দরুণ, অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া অন্তত্র চলিয়] যায় । 
আধুনিক চলাচল ব্যবস্থা! উন্নত হওয়াতে স্থানান্তর গমনও স্মবিধাজনক হইয়াছে! 
এই সকল কারণে বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবার সংগঠন শিথিল হইয়াছে । 


জাক্িভেদ প্রথা 71১৩ 0550 59866 


ভারতের সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা সমাজ ব্যবশ্থার আর 
একটি রূপ। হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত । জাতি বিভাগ মুলত: 
চারি পধ্যায়েরঃ-_ত্রাঙ্গাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র | প্রত্যেক জাতির জন্ত একটি 
বিশেষ বৃত্তি বা পেশ! নিষ্ধারিত থাকে ; ব্রাহ্মণের পেশা পৌরহিত্য, ক্ষত্রিয়ের 
পেশা যুদ্ধ ও শাসন পরিচালনা, বৈশ্যের বৃত্তি হইল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শুদ্রের 
হইল কারিক শ্রম। এই মূল পর্যায়গুলির আবার বিভিন্ন বিভাগ আছে। 
কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ জাতির অস্তভু ক্ত হইবে, উহ] তাহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে 
না, তাহার জন্মের দ্বারাই তাহার জাতি নির্ধারিত । জাতি পরিবস্তনও সম্ভব নহে, 
জন্মের দ্বার যাহার যে জাতি লাভ ঘটিয়াছে তাহাকে সেই জাভিই থাকিতে হইবে । 
জাতিগুলির মধ্যে আবার উচ্চনীচ বিভেদ আছে; ব্রাহ্মণ হইল সকল জাতির 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শুত্র হইল সর্বাপেক্ষা নিক্ষ্ট । জাতির সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ করিয়া 


সাজ বাবস্থা! ২ 


জাতির এই উচ্চনীচ পার্থক্য বজায় রাখ! হয়। এক জাতির বাক্তি অপর জাতির 
সহিত একব্রে আহার করিবে ন1 এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপিত 
হইতে পারে না। সামাজিক জীবনেও একজন ব্যক্তির মর্যাদা তাহার জাতির 
দ্বারাই স্ষচিত ও নিদ্ধারিত হয়--কে!ন জাতি অধিক মধ্যাদ|! ভোগ করিতে পারে 
আবার কোন জাতির বিভিন্ন অক্ষমত]। থাকিতে পারে । 


(0. 10650101705 002 20010701010 89581009865 2100 01580৬81098855 ০0৫ 
006 ০৪305 555665107 11 10019, (3 0010. 1939), 


জাতিভেদ প্রথার গুণ 


(১) জাতিভেদ প্রথার ছার! প্রত্যেকেরই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি 
নির্দিষ্ট স্বান থাকে | কোনো ব্যক্তিকেই কোন্‌ পেশায় সে নিযুক্ত থাকিবে তাহা 
চিন্তা করিয়! উদ্বিগ্ন হইতে হয় না| তাহার জাতিই তাহার বৃত্তি বা পেশা 
নির্ধারিত করিয়। দিয়াছে । 

(২) ইহার দ্বারা শ্রমবিভাগের নীতি আপনা-আপনিই কার্যকরী হইয়া 
যায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ প্রবন্তিত থাকিলে,_ অর্থাৎ একজন বা 
একদল ব্যক্তি শুধু একপ্রকার কাধ্যই সম্পন্ন করিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে,__ 
যোট উৎপাদনের পরিমাণ বদ্ধিত হয়-_কারণ ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বার] প্রত্যেক 
ব্যক্তি "তাহার নিজস্ব নিদিষউ কার্যে দক্ষতা অর্জন করে। জাতিভেদ প্রথা 
সমাজকে এই শ্রম বিভাগের সুবিধা উপহার দিয়াছে । 

(৩) কোনো একটি পেশ! অন্থসরণ করিতে গেলে উহার নিমিত্ত বিশেষ 
জ্ঞান প্রয়োজন হয় ; অনেক ক্ষেত্রে এই বিশেষ জ্ঞান আহরণ করা সময় ও ব্যয় 
সাপেক্ষ | ইহার ভন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজন হয় । কিন্তু 
জাতিভেদ প্রথা থাকার দরুণ এইরূপ শিল্প-বিদ্ভা অতি সহজেই অজ্জিত হয়। 
প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে তাহার নির্ধীরিত পেশার 
সহিত শিশুকাল হইতে পরিচিত থাকে । শিল্প চাতুধ্য পারিবারিক আবেষ্টনীর 
মধ্যে যেন হাওয়ায় ভাসিয়! বেড়ায়-_পিত! তাহার পুত্রকে শিশু বয়স হইতেই 
তাহার শিল্প চাতুধ্য হাতে কলমে শিখাইতে থাকেন । 

(৪) প্রত্যেক জাতির অন্তভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যে সহৃদয়তার ভাৰ 
বোধ করে । কোন ব্যক্তি কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইলে বা অন্ত কোন কারণে 
কাহারও সাহায্য তাহ।র পক্ষে প্রয়োজন হইলে, বছুক্ষেত্রে তাহার জাতির মধোই 
সে সাহায্যের হস্ত প্রলারিত দেখে | 


জাতিভেক প্রথার অপগুণ 
(১) আতিভেদ প্রথা ব্যক্তিকে তাহার গুণ অনুযায়ী মর্ধযাদ। গ্রদান করে 


২৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


নাঁ-বর্যাদ! প্রদান করা হয় জন্মরূপ দৈব ঘটনার ছার! । ইহা আত্বোল্সতির 
প্রচেষ্টা ব্যাহত করে--নিজন্ব গুণ প্রদর্শন করিয়া সামাজিক মধ্যাদ1! লাভের পথ, 
রুদ্ধ থাকে । ইহার অর্থনৈতিক কুফল ঘটে,_-কারণ অধিকতর অর্থনৈতিক 
প্রচেষ্টার ছার] সামাজিক মর্যাদায় অগ্রসর হওয়। সাধারণ মান্ুতষের জীবনে একটি 
প্রলোভন । এই প্রলোভনের দরুণ অধিক অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা,__-এবং সেহেতু, 
অধিক সম্পদ স্যষ্টি, ঘটিয়৷ থাকে | 

(২) ইহা প্রতোকের পেশা নির্ধারিত করিয়৷ দেয়__-কিন্ত উহা নিদ্ধারিত 
কর! হয় একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতা বা পারদশিতা অনুসারে নহে ॥ 
কাহার কোন্‌ বিষয়ে পারদশিতা সেই অনুস!রে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পেশ! বন্টিত 
হয় না, প্রতোকের জগ্ত একটি পেশ! নিদ্দিষ্ট থাকে এবং তাহাকে উহাতেই 
পারদশিতা অজ্ঞজন করিতে বলা হয়| ইহাতে বহু উদ্ভমের ও প্রতিভার 
অপচয় ঘটে । সমাজের সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সম্দ্ধিও, ইহাতে ব্যাহত হয় । 


(৩) 'অসাম্যই হইল সমগ্র জাতিভেদের ভিত্তি-_সেই কারণে বিভিন্ন জাতিৰ 
মধ্যে পারস্পরিক হিংসা বা অবজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যাঁর, বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে সেই কারণে সহযোগিতার অভাব ঘটিতে পারে; শ্রমবিভাগের নিজস্ব 
গুণ নাই-_ শ্রমবিভাগের সহিত সহযোগিতার সংযোগ ঘটিলে তবেই শ্রমবিভাগের 
সুফল লাভ করিতে পারা যায় । জাতিভেদ প্রথা সহযোগিতার পথ ব্যাহত করিয়া 
শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছে: ইহা আত্মবিরোধী আথিক কাঠামে! 
(52120077005 015691% 6০015017010 01061 )। 

(৪8) কায়িক পরিশ্রমের দ্বারাই সম্পদ উৎপাদিত হয় । কায়িক পরিশ্রমকে 
যথোচিত মধ্যাদা প্রদান অর্থনৈতিক অগ্রগতিন জন্য অবশ্য প্রযোজন | বিশ্ব- 
কবি বলিয়াছিলেন দেবতা বিরাজ করেন সেইখানে যেখানে চাষী বারোমাস 
পরিশ্রম করে এবং মঞ্জুর পাথর কাটিযা পথ নিশ্নাণ কবে । জাতিভেদ প্রথা 
শুদ্রকে সকল জাতির নিষম্ে স্বান দিয়া কায়িক পবিশ্রমের উপর -বজ্ঞার ছাপ 
আঁকিয়া দিয়াছে । 


জাতিভেদ প্রথার বর্তমান অবস্থা_বর্তমান সময়ে জাতিভেদ 
প্রথার কঠোরতা বহু পরিমাণে শিথিল হইয়াছে । পাশ্চাত্য শিক্ষা 'ও ভাবধার। 
জাতিভেদের কঠোরতার বিরুদ্ধে শিক্ষিত সমাজকে বহুপরিমাঁণে সজাগ করিয়াছে; 
আধুনিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতির দ্বারা পেশা নির্ধারণ বজায় রাখা 
ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। প্রবল অর্থনেতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে 
জাতিগত পেশায় নিযুক্ত থাকিবার ক্ষতি এবং অসন্তাব্যতা (17000180009101180 ) 
ক্রমশঃই উপলদ্ধি করা হইয়াছে । তবে সামাজিক এবং ধশ্মগত জীরনে জাতিভেদ 
মূলক ব্যবস্থা বছ পরিিমাঁণেই প্রচলিত আছে। 


পমাজ ব্যবস্থ। ৭ 


উত্তরাধিকার ব্যবসা, 5552 ০8 100751557৩৩ 

উত্তরাধিকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের হারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রভাবান্থিত 
হইয়া থাকে | হিম্নু সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরাধিকার নির্ধারণে ছুইপ্রকার আইন 
আছে--দায়ভাগ এবং মিতাক্ষব | বাঙ্গাল! প্রদেশে দায়ভাগ ব্যবস্থা বিস্তমান-__ 
অন্থান্ প্রদেশে যে ব্যবস্থা আছে তাহার নাম মিতাক্ষর | উভয় পদ্ধতির গ্বারাই 
পিতার সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সমান অধিকার স্বীকৃত হয় । পাশ্চাত্যদেশের 
কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার (19%/ 06 011719860)095 ) আমাদের দেশে 
প্রচলিত নাই। 

দায়ভাগ পদ্ধতির মধ্যে পিতা যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন তাহার 
সকল সম্পত্তির তিনিই একমাত্র মালিক। তাহার জীবদশ।য় তাঁহার সম্পত্তির 
উপর পুত্রদিগের কোনই দাবী নাই । পিতার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রগণ তাঁহার 
সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে; এবং সকল ভ্রাতা একসাথে বাস করিলেও 
তাহাদিগের সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইতে পাবে। পুর্বে কন্তাগণ সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারিত না; পিতা অপুত্রক হইলে তবেই পারিত | 
কিন্তু ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে তাহাদিগকে এই অধিকার দেওয়] 
হইয়াছে । মিতাক্ষর পদ্ধতিতে পিতার জীবদশাতেই তাঁহার সম্পত্তির উপর 
পুত্রদিগের এবং পৌত্র থাকিলে পৌব্রদিগেরও মালিকান! থাকে । পিতার স্বত্যুর 
পর মালিকানার পরিবর্তন হয় না, কারণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই পুত্রগণ সম্পত্তির 
অংশীদার ছিল | পুর্বে কন্যাগণ যতদিন অবিবাহিতা থাকিবে 'ততদিন ভরণপোষণ 
পাইবে মাত্র ও বিবাহের ব্যয় পাইবে এবং বিধবাগণ কেবলমাত্র ভরণপোষণের 
অধিকারিণী থাকিবে এইরূপ নিয়ম ছিল । কিন্তু এক্ষণে উপরোক্ত নূতন আইনে 
স্থির হইয়াছে যে কন্তাগণও উত্তরাধিকার প'ইবে এবং স্তরীলোকগণ তাহাদের 
সম্পত্তির পরিপুর্ণ অধিকার পাইবে | 


মুনলমান আইন অনুসারে পুত্র ও কন্তা উভয়েই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ 
করে, তবে কন্যার অংশ হইল পুত্রের অংশের অর্ধেক | সম্পত্তির মালিকের 
হার জীবদ্দশায় সম্পত্তির উপর অপ্রতিহত অধিকার থাকে । কিন্তু ্বৃত্যুর 
পর অনেক ব্যক্তির উপরে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্তায়-_-পুত্র, কন্যা, পিতামাতা, 
ইত্যাদি । | 

মোট কথ। ভারতের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তির 
মালিকানা বন্টিত হয়| ইহার সুবিধা হইল (১) ইহ] সামাজিক নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার ( 50০181 3০110 $০1517৩ ) মতন ক্রিয়া করে । একত্রাতা সম্পত্তির 
অধিকারী আর সকলেই নিঃস্ব এইরূপ না ঘটিয়! সকলেই জীবনযাত্র! সুর করি- 
বার কিছু পরিমাণ পাথেয় লাভ করে। (২) ইহাতে ধনবণ্টনের সাম্য বিধান 


৯৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


সম্তব হয় (58911 10 08৩ ৫1500596100, ০6 ৩৪10) | কিন্ত এই ব্যবস্থার 
অপগুণও রহিয়াছে £ (১) সম্পদ ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়] যাওয়ায় কাহারও 
পক্ষে উৎপাদনের কাধ্যে অধিক পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। 
ইহাতে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যাহত হয়। (২) ইহার দ্বারা অমির খণ্ীকরণ 
এবং অসন্থতা (54৮31515100. ৪00 08806009000) বন্ধিত হয়; ইহ] 
উৎকৃষ্ট কষিকার্য্যে বিদ্বন্বরূপ 


সারাওশ 


ভারতের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়] প্রয়োজন 
(১) একানবত্তী পরিবার (২) জাতিভেদ প্রথ] (৩) উত্তরাধিকার ব্যবস্থা । 


একামবতী পরিবার- অভিন্ন রক্ত সম্পর্কের দ্বারা সম্পকিত একাধিক 
ব্যক্তি যখন একই পরিবারের মধো একই অল্নে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে 
তখন তাহাকে একাল্সবন্তী পরিবার বল] হয়। সকলের পক্ষ হইতে সমগ্র 
পরিবারটির কর্তা সকল ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করেন । সমগ্র পরিবারাটির 
সম্পত্তি সকলের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং সকলের উপাজ্জ ন একত্রিত হইয়' 
সকলের স্বার্থে প্রযুক্ত হয়। এইরূপ ব্যবস্থার স্থবিধা হইল্‌-- প্রথমতঃ, বহু 
অস্ঙায় ব্যক্তি ভরণ পোষণ পায়, ছ্বিতীয়তঃ, ইহাদের প্রতোকের জীবন যাত্রার 
বায় কম পড়ে, তৃতীয়ত, জমির খণ্ডীকরণ এবং অসন্বদ্ধতার কুফল প্রতিরুদ্ধ 
হয়, চতুর্থত:, পারম্পরিক সহযোগিতার প্রবৃত্তি জাগে এবং ঝুঁকিবহুল শিল্পে 
নামিবার সাহস হয় | কিন্তু এই ব্যবস্থাব দোষ হইল যে প্রথমতঃ ইহার দ্বারা 
আলস্য এবং পরনির্ভরশিলতা বাড়ে, দ্বিতীয়ত: পরিবারের কর্তার পক্ষে ব্যবনায় 
বাণিজো ঝুকি লওয় সম্ভব হয় না, তৃতীয়ত: ইহার দ্বারা শ্রমের গতিশীলতা 
( 11০১111গে ০6155০0) প্রতিরদ্ধ হয় । 

বিভ্ভিপ্ন অর্থনৈতিক কারণে এবং ব্যক্তি স্বাতন্তবাদের প্রসারে একাল্লবতা 
পরিবারের সংগঠন বর্তমানে ক্রমশ:ই শিথিল হইতেছে । 

জাকিভেদপ্রথা-_াতি বিভাগ মূলতঃ চার প্রকারের । ইহাদের 
মধ্যে আবার নানারূপ ভাগ আছে । জন্মের হ্বারাই জাতি নির্ধারিত হয় এবং 
প্বাতির দ্বারাই পেশ ব' ব্ৃতি নির্ধারিত হয়। বিভিল্ল সামাজিক আচারের গ্বারা 


সমান ব্যবস্থ! ২৯ 


ভাতিগুলির সংমিশ'ন প্রতিরদ্ধ থাকে । জাতিভেদ প্রথার গুণ হইল 
প্রথমতঃ কোন ব্যজিকেই তাহার পেশ! খ'জিয়া বেড়াইতে হয় না, দ্বিতীয়তঃ 
ইহার দ্বার] দেশের মধ্যে শম বিভাগের সুবিধা পাওয়া! সম্ভব হয়ঃ তৃতীয়ত; 
কোন বিশেষ শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা সহদ্ধে হয়, চতুর্থতঃ প্রত্যেক 
জাতির লোকের মধ্যে এঁক্যবোধ জাগে । কিন্তু ইহার একাধিক দোষও 
দেখিতে পাওয়! যায়--প্রথমত: ইহাতে অধিক সম্পদ স্যষ্টি ব্যাহত হয়, কারণ 
একজন ব্যক্তি অর্থনৈতিক উন্নতি যতই করুক না কেন তাহার সামাজিক 
মর্ধযাদ1 নিজের জাতির দ্বারাই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে | দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক 
ক্ষমতা বা পারদশিত1 অনুযায়ী পেশা নির্ধারিত হয় না। তৃতীয়ত: অসাম্যই 
ইহার ভিত্তি, সুতরাং ইহার দ্বার]! বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার পথ রুদ্ধ 
থাকে । চতুর্থতঃ ইহার ছ্বারা কায়িক পরিশ মকে অবজ্ঞ! করা হয় । 


বন্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষা! এবং ভাবধারায় এবং অর্থনৈতিক কারণে জাতিভেদ 
প্রথার কঠোরতা ক্রমশ:ই শিথিল হইতেছে । 


উত্তরাধিকার ব্যবন্থা__আমাদের দেশে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা 
বিভিন্ন প্রকারের ভবে উহাদের মধ্যে দায়ভাগ এবং মিতাক্ষর এই হছুইটিই 


প্রধান | দায়ভাগ ব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিক জীবদশায় তাহার সম্পত্তির উপর 
পরিপুর্ণ অধিকার রাখেন | যিতাক্ষার ব্যবস্বায় মালিকের জীবদাশাতেই 
ভাহার সম্পত্তির উপর পুত্রদিগের এবং পৌব্রদিগেরও অধিকার থাকে। 
উভয় ক্ষেত্রেই কন্তাদিগের উত্তরাধিকারের অধিকার ছিল না কিন্তু ১৯৫৬ 
সালের উত্তরাধিকার আইনের দ্বার! কন্তাদিগকেও উত্তরাধিকারের ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে এবং স্্ীলোকদিগকে সম্পত্তির ভোগদখল এবং বিক্রয়ের পরিপূর্ণ অধিকার 
দেওয়! হইয়াছে । এদেশের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় বহু বাজির মধ্যে সম্পত্তি 
বন্টিত হয়। ইহার গুণ হইল (১) প্রত্যেকই কিছু পায় (২) ধন বণ্টনের 
সমতা বিধান হয়| কিন্ত দোষ হইল (১) কাহারও হাতে বেশী পুজি জমে না 
এবং (২) জমির খণ্ডতীকরণ ও অসম্বদ্ধতা বৃদ্ধি পায়। 


তৃতীয় অধ্যায় 
ভারতের আর্থনক্তিক বিবর্তন 


7০920 07910111812810102 12 112018 


অর্থানাভতিত বিবর্তনের অর্থ 765575778০1 15001007210 
শা 7885092 

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠঠর আরম্ভ হইতে, বিশেষ করিয়। গত এক শতাব্দী 
যাবৎ ভারতের অর্থনৈতিক কাঠোমো প্রাচীন পদ্ধতি হইতে নূতন পদ্ধতিতে 
নূপাস্তরিত হইতেছে । অর্থনৈতিক কাঠামোর এই ধীর বূপানস্তরকেই দেশের 
অর্থনৈতিক বিবপ্তন রূপে অভিহিত কর! হয়। এই অর্থনৈতিক বিবর্তন যে 
একমাত্র আমাদের দেশেই ঘটিতেছে তাহ! নহে-_-উহা1 পৃথিবীর অন্যান্ত দেশেও 
ঘটিয়া্ছে এবং আজিও ঘটিতেছে। জাশ্মাণী, ফ্রান্স, ইংলও, আমেরিকা 
প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কাঠামে। নূতন কাঠামোর দ্বারা স্থানচ্যত হইয়াছে এবং 
বিবর্তনের যুগ শেষ হইয়াছে । ভারতের কিস্ত এই বিবন্তন অগ্ঠাপি শেষ হয় 
নাই, শুধু সাম্প্রতিক কালে ত্বরান্বিত হইতেছে । 

গ্রামে এবং সহরে প্রাচীন অর্থীনতিক কাঠামো--0919 
91581796170 ৬1118855200] ০৮/105 

এই বিবস্তন অন্ুুধাবনের জন্ত প্রথমে প্রাচীন আমলের আথিক গঠন বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন । এই বিশ্লেষণ প্রয়োজন দুই দিক হইতে £ (ক) গ্রাম এবং উহার 
শিল্প ও (খ) সহর এবং উহার শিল্প | 

(ক) পুর্বে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামই ছিল মুল কেন্দ্র 
গ্রামের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি, পেই কারণে প্রাম্বাসীদিগের 
অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবিশ্রেণী। কুধষিজীবি ব্যতীতও গ্রামে বহুসংখ্যক 
কারিগর থাকিত এবং শাসন প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক কর্মচারী থাকিত। 
এই তিন শ্রেণীর অধিবাসী লইয়] গ্রামগুলি ছিল এক একটি আত্মপর্য্যাপ্ত 
অঞ্চল (5616 59701670401) ; গ্রামগুলি ছিল পরম্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন, 
সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ গ্রামের মধ্যে উৎপাদিত 
হইত | গ্রামের এই বিচ্ছিন্নতা এবং আত্বপধ্যাপ্তি কখনও কখনও বাহিরের 
ব্যবসায়ীর আগমনে অথবা গ্রামে উৎপা॥দত হয় না এরূপ কোন সামগ্রী (বখা 


ভারতের অর্থ নৈতিক বিবর্তন ৩১ 


লবণ) আমদানীর প্রয়োজনে ভঙ্গ হইত। এরূপ অবস্থায় লোকের উপাজ্জনের 
প্রধান ছুইাটি উৎস ছিল কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প | কষির সংগঠন ছিল ভরণপোষণ 
মুলক (50135155006 £8170106) ; ক্কষষকগণ মূলতঃ নিজস্ব প্রয়োজনেই চাষ করিত 
_বিক্রয়ের উদ্দেশ্টে নহে । চাষের পদ্ধতি ছিল পুরাতনী এবং উপকরণও ছিল 
মাযুলী এবং প্রাচীন ধরণের | গ্রাম্য শিল্পগুলি ছিল সমট্টিগত গ্রাম্য জীবনের 
পরিপোষক ; প্রত্যেক গ্রামেই বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর থাকিত-_কম্মকার, 
কুম্তকার, চম্মকার, ছুতোর ইত্যাদি ; ইহার! গ্রামবাসীদিগকে কাধ প্রদান করিত : 
বিনিময়ে তাহার! সাম্বাৎসরিক ভরণপোষণ লাভ করিত। 

(খ) পুর্রবেকার নগরগুলি উদ্ভুত হইয়াছিল একাধিক বিষয় হইতে-_এই- 
গুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় । কোন কোন স্থান তীর্ঘস্বান 
বলিয়া, কোন কোন স্থান রাজধানী বলিয়! এবং কোনগুলি বাণিজ্য কেন্দ্র বলিয়। 
নগরাঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল | ইহাদের মধ্যে তৃতীয়টি অপেক্ষা প্রথম দুইাটিরই 
গুরুত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক । এই নগরাঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প 
সামগ্রী উৎপাদিত হইত-_ স্থতীর কাপড়, পশম, ধাতুদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, কারুকার্ধয, 
জাহাজ নিশ্মাণ ইত্যাদি । এই সকল শিল্প জাতির ভিত্তিতে “গিজ্ড” কপ 
সংগঠনে সংগঠিত ছিল । ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্তকাল হইতে এই সকল শিল্প 
সমেত সংপ্রিষ্ট নগরগুলির পতন ঘটিতে শুর হয়। ইহার কারণ ছিল দেশীয় 
রাজ-দরবারের অবসান, বিদেশী প্রভাবে রীতি ও রুচির পরিবর্তন, সম্তা যঙ্ত্রোৎ- 
পাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতা এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির দেশীয় শিল্পকে দমনের 
সুস্পষ্ট নীতি । 


প্রাচীন এবং নূতন আমলের মুল পার্থকা-5555০0515 ০ 
0014 2170 [৩৬ 


পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামোর যে বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হইল ক্রমে উহা নু'তন 
অর্থনৈতিক কাঠাষোয় রূপান্তরিত হইতেছে । পুরাতন কাঠামোর মূল বৈশিষ্টা 
হইতেছে যে উহাতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান নিয়ামক হইয়। ধীড়ায় 
প্রথা এবং নিদিষ্ট মর্ধযাদ] (০05:০20 ৪00 509005) | প্রতিযোগিতা এবং স্বাধীন 
ইচ্ছার দ্বারা সম্পাদিত চুক্তির (০০172001610 ৪104 ০০00:8০6) অবকাশ থাকে 
কম, পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন গ্রাযগুলির মধ্যে গ্রামবাসীগণ আত্মপধ্যাপ্ত জীবন 
যাপন করে, কষিই থাকে প্রধান উপজীবিকণ এবং সেই হেতু কষিজীবির সংখ্যহি 
মোট জনসমষ্টুর বৃহত্তম অংশ হয়। পণ্যের বাজার থাকে সঙ্গীর্ণ, শ্রম বিভাগ হয় 
অত্যান্ত সরল এবং স্বাধীন বা অর্থস্বাধীন কারিগরদিগের ছার! ক্ষুদ্র আয়তনে শিল্প 
উৎপাদন হইয়া থাকে | বিনিময় ঘটে সাধারণতঃ. প্রত্যক্ষভাবে সামত্রীর মধ্যে 
এবং কঙ্জ্জ ব্যবস্বারও উদ্ভব ঘটে ন।। 


৩২ ভারতীয় অর্থনীতি 


এই বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনায় নৃতন ধরণের অর্থনৈতিক সংগঠন সহজেই 
অনুধাবন করিতে পারা যায় । এই নূতন আথিক সংগঠনে জনগণ তাহাদের 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে প্রতিযোগিতা এবং চুক্তির ছারা চালিত হইতে 
সক্ষমতা অজ্জ্ঞন করে । ক্রমশ: জটিলতর শ্রমবিভাগ করা হইয়। থাকে, পণ্যের 
বাজার বিস্তুত হয় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা পারস্পরিক 
নির্ভরশীলত] গড়িয়া! উঠে । যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির এবং 
সম্প্রসারণের ছারা ইহ] সম্ভব হয়| ক্কষি মূল উপজীবিকার স্থান হইতে বিচ্যুত 
হইতে থাকে, উহা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে ; সুদক্ষ আত্রে- 
প্রণাদের অধীনে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প স্বাপিত হয়, বহুসংখ্যক শ্রমিক একই সাথে নিযুক্ত 
হয় এবং রাশীকত পরিমাণে উৎপাদন ঘটে । সরাসরি সামত্ত্রী বিনিময় তিরোহিত 
হয়, মুদ্রা বাবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটে, কঙ্জ ব্যবস্থার সম্পসারণ হয়। 


বন্তমানে ভারত অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাচীন পদ্ধতির যুগ হইতে বাহির 
হইয়] নূতন পদ্ধতির যুগের মধ্য দিয়া চলিতেছে । সেইজন্ই ভারত অর্থ নৈতিক 
বিবর্তনের মধো রহিয়াছে । 


বিবর্তনের কারণ--0558৩5 ০ 09৩17877516 0 


কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের ছ্বারাই এই বিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল | বিষয়গুলি 
হুইল-_ 

প্রথমতঃ, যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্রবাত্ক পরিবর্ভন । 
অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্তনে সহায়তাকারী সকল বিষয়গুলির মধ্যে 
ইহাই হইল এককভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপুর্ণ । আমাদের দেশে 
যদি কখনও কিছু পরিমাণে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়! থাকে, তাহা হইলে যাণিজ্য- 
বিপ্লব ( 00170061191 76৬০10000 ) তাহার অগ্রবস্তীঁরপে ক্রিয়া করিয়াছে । 


স্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রয চেতনার উত্তব। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ভনে এবং বাস্তব 
অবস্থার পরিবর্তনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্য চেতনার উত্তব ঘটিতেছিল । এইরূপ চেতনায় 
আবিষ্ট হইয়া! ব্যক্তি তাহার দলগত এবং সমষ্টিগত জীবনের মধ্যেই নিদ্ধেকে 
আরদ্ধ বাধিতে অস্বীকার করিতেছিল । সেই কারণেই অর্থনৈতিক জীবনের 
নুতন ক্ষেত্র অনুসন্ধান কর! হইতে লাগিল । 


তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শাসন স্থাপন । নুতন সাম্্রাজ্যকে সুসংহত করিবার 
প্রয়োজনে বৈদেশিক শাসকশ্রেণী ৰিকেন্দ্ীভূত গ্রাম-জীবনের ( ৭০৫০০৪11554 
0৪060 06 ৮31188৩ 116) পরিবর্তে কেন্দ্রীয় শাসন কঠামে। প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিল। ইহাতে গ্রামগুলির মধ্যে এবং জনসমষ্টির বিভিল্ন অংশের মধ্যে বিঃচ্ছন্নতা 


ভারতের অর্থনৈতিক বিবর্তন ৩৩ 


দুরীভুত হইতে লাগিল ও শাস্তি শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল । উহা 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্প্রসারণের সহায়করূপে ক্রিয়৷ করিল । 


চতুর্থতঃ, বৈদেশিক পুজি | ভারতে বৈদেশিক পুঁজির আমদানী হইবার 
পর প্রতীচ্যের কারবার সংগঠন ক্রমশ:ই এদেশে প্রচলিত হইতে থাকে | উহার 
দ্বার এদেশে নুতন ধরণের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কার্য শুরু হইয়াছিল । 


গ্রা্ এবং সহরে নুতন প্রবণতা- ৩৮৮ 51006700858 17 


৬/11155৩5 8770 10৮/28 


এ সকল বিষয়ের ক্রিয়ায় যে নূতন প্রবণতার স্থষ্টি হইল উহা হুইটি 
ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইল £ (৯) কষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প সমেত গ্রামে এবং 
(২) নগরগুলিতে--অর্থাৎ নৃতন নগর এবং নৃতন শিল্পের উদ্ভবে । 


(১) গ্রাজ্- গ্রামের বিচ্ছিন্ন আত্মপধ্যাপ্ত জীবন ভালিয়া গেল। গ্রাম 
সমূহ নিজদিগের মধ্যে, এবং সহরের সহিত, ক্রমশ: অধিকতর সংযুক্ত 
হইল | গ্রামবাসীদিগের মধ্যে স্থানান্তর যাতায়াতের অভ্যাস (শ্রমিকের গতি- 
শীলতা ) ক্রমশই বৃদ্ধি পইতে লাগিল। সরসরি সামগ্রী বিনিময়ের স্থলে 
মুদ্রার দ্বারা বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে লাগিল । ক্ষির ক্ষেত্রে ভরণ- 
পোষণ মূলক কৃষি বাণিজ্য-মূলক কৃষিতে পরিণত হইতে লাগিল । এই 
প্রবণতাগুলির সহিতই গ্রামে শ্রমিকের যোগান হাস পাইতে লাগিল । রায়তগণ 
উৎখাত হইয়া! অ-কৃষিশ্রেণীর হস্তে জমি হস্তান্তর হইতে লাগিল | গ্রামের হস্তশিল্প 
বিলুপ্ত হইতে লাগিল এবং উহার সহিত জমির বিভাজন এবং অসম্বদ্ধতা (5 
01৮15101) 200 09810600900) বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । যেসকল কারিগর 
টিকিতে পারিল তাহারা কিছু কিছু আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে লাগিল । 


বাৎসরিক ভরণপোষণের পরিবর্তে কারিগরগণ নগদ পারিশ্রমিক পাইতে 
লাগিল। 


(২) নগত্র--পুর্ধে যে সকল স্থান রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা পাইবার 
অথব' তীর্থস্বান হইবার নিমিত্ত নগর পর্ধ্যায়ভুক্ত ছিল এক্ষণে তাহাদের গোরৰ 
তিরোহিত হইল | পুবেব কার বাণিজ্য কেন্দ্র যেগুলি ছিল সেলিরও মর্যাদা 
তিরোহিত হইল---কারণ নূতন যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সহিভ অনেকেই 
খাপ খাইল না। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্রমিক প্রসারের সহিত, নুতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠার সহিত এবং নৃতন যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা অন্ুষায়ী নুতন নগর 
গড়িয়] উঠিতে লাগিল । শিল্পোন্নতির পথে দেশ পদক্ষেপ করিল | শিল্পোন্নতির 
এই প্রবণতা যে বিষয়গুলি হইতে পরিস্ফট হয় সেগুলি হইল-_শিল্পজীবি 
ব্যক্তিদের অনুপাতে ক্রমিক বৃদ্ধি ঃ নগরগুলির সম্প্রসারণ এবং মোট জনসংখ্যার 


৩৪ ভারভীয় অর্থনীতি 


মধো সহরাঞ্চলের লোকের অনুপাত বৃদ্ধি, মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে শিল্প-ল্ক 
আয়ের অনুপাত, বৈদেশিক বাণিজোর মধ্যে শিল্প-জাত পণ্যের বপ্তানীর অনুপাত । 


পারাংশ 


অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাচীন পদ্ধতি হইতে নূতন পদ্ধতিতে বূপান্তরকে 
অর্থনৈতিক বিবর্তন বল! হইয়া থাকে! (ক) গ্রাম এবং উহার শিল্প এবং (খ) 
ফহর ও উহার শ্ল্ি-_এই ছুই ক্ষেত্রে প্রাচীন আমলের আথিক গঠন বিশ্রেষণ 
করিতে পারা যায় । গ্রামগুলি ছিল পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন এবং কষি কেন্দিক। 
উপরন্ত গ্রামের সকল প্রয়োজন গ্রামের মধ্য হইতেই মিটান হইত । 
রুষি ট্রিল ভবণপোসণমূলক যতটা, বাণিজামূলক ততাটা নহে | ভিন শ্রেণীর সহর 
অঞ্চল চিল--_তীর্থস্বান, র।জধানী ও বাণিজাকেন্দ্র । গিল্ডরূপ সংগঠনের আওতায় 
বিভিন্নপ্রকারের হস্তশিল্প এই সহরাঞ্চল গুলিতে দেখ। যাইত | 


ইহাই ছিল প্রাচীন কাঠামো | বর্তমানে উহার স্থলে নৃতন কাঠামো স্ষ্টির 
প্রবণতা দেখা গিয়াছে । পুরাতন কাঠামোর মূল কথা ছিল প্রখা_-নৃতন কাঠামে!র 
মূল কথা হইল প্রতিযোগিতা । নূতন কাঠাযো স্যট্টির কারণ হইল (১) 
যানবাহন এবং যোগাযোগ বাবস্থার প্রসার (২) ব্াক্তি-স্বাতন্ত্য চেতনার উদ্ভব 
(৩) শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা (৪) বৈদেশিক পুজি এবং ব্যবস্থাপনায় 
নুতন শিল্প স্যটি। এই অর্থনৈতিক বিবর্তনের দরুণ (১) গ্রামে এবং (২) সহরে 
নূতন প্রবণতা দেখা গেল । প্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাপিত হওয়ায় 
গ্রামগুলির আত্মপধ্যাপ্ত বিচ্ছিন্ন জীবনের পরিসমাপ্তি হইল । নগরাঞ্চলগুলিতে 
নৃতন শিল্প স্টি সুরু হইল । পুর্ববেকার নগরগুলির গৌরব শেষ হইল এবং 
শিল্প স্যট্টির ভিত্তিতে নূতন নগর গড়িয়া! উঠিল | 


রত, 5০" রে 


চতুর্থ অধ্যায় 


জেনসংখ7। 


50195188108 
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(মাট জনপংখ7া--১৯৪১ সালের আদমস্ুমারী অনুযায়ী অবিভক্ত ভারতের 
মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৮,৮৯,৯৭,৯৫৫-_অর্থাৎ প্রায় ৩৯ কোটি । অবিভক্ত 
ভাবতের এই জনসংখা] ছিল সমপ্র ব্রিটিশ সাআজ্যের মোট জনসংখ্যার তিন 
চতুর্থাংশ এবং সমগ্র অগতের লোকসংখ্যার মধ্যে ইহা ছিল প্রায় এক-পঞ্চমাংশ | 
১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী বর্তমান ভারত প্রজাতন্ত্রের লোকসংখা। 
৩৫,৬৮,৭৯,৩৯৪ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে । কিন্তু এই হিসাবের মধ্যে জম্মু 
ও কাশ্মীর রাজ্যের এবং আসামের 'খ"-শ্রেণীব পার্বত্য অঞ্চলের লোকসংখ্যার 
হিসাব আন্তভুক্ত নাই । প্রথমোক্ত অঞ্চলের লোকসংখ্যা 8৪ লক্ষ ১০ হাজার 
বলিয়। অশ্গমিত হয় এবং শেষোক্ত অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ৬০ হাজারের 
কাছাকাছি বলিয়া! ধরা হইয়া থাকে । এই সকল হিসাব একত্রিত করিলে 
বর্তমান ভারত প্রজাতপ্বের মোট লোকসংখ্যা দাঁডায় প্রায় ৩৬ কোটি ১৯ লক্ষের 
মতন । লোক গনন। হয় নাই এরূপ অঞ্চলগুলি বাদ দিলে বর্তমান ভারতের 
অবশিষ্ট অঞ্চসগুলির ১৯৪১ সালের আদমস্ুমারী অনুযায়ী হিসাব করিলে এ 
লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৬৬ হাজারের মতন দেখা যাইবে । অুতথাং 
১৯৪১ এবং ১৯৫১ এই দশ বৎসরের মধো মোটামুটি ভারতের লোকসংখ্য 
৪ কোটি ২১ লক্ষের মতন বাড়িয়াছে । শ্ুতরাং এই দশ বৎসরে লোকসংখ্যা 
বদ্ধি পাইয়াছে শতকবা ১৩৪ ভাগ। জনসংখ্যার বিপুলতার দিক হইতে 
ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় ; প্রথম স্থান হইল চীনদেশের-_-তথায় 
দ্রনসংখ্যা হইল প্রায় ৬০ কোটি । ভারতের লোকসংখ্য। হইল সমগ্র পৃথিবীর 
লোকসংখার শতকরা ১৫১ ভাগ অর্থাৎ প্রায় সাতভাগের একভাগ 1* 

* বর্তমানে ভারতের লোক সংখ্যা আরও ২ কোটি বৃদ্ধি পাইয়্যছে বলিয়া মনে করা 


যাইতে পারে , কারণ প্রতি বখসনই এদেশের লোক সংখ্যা ৫০9 লক্ষের মতন (কিছু কম) 
বন্ধি পাইয়? থাকে । | 


৩৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


গ্রাম ও সহরাঞ্চল আধিবাঙগী- সহর এবং গ্রামের অধিবাসীদিগের 
মধ্যে অন্থপাত বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ পরিবর্তন হইতেছিল বলিয়! লক্ষ্য কর! 


যায়। ১৯১১ সালে সহরাঞ্চলের অধিবাসী ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯.৩ 
ভাগ, ১৯২১ সালে উহ! শতকর! ১০'৩ ভাগ এবং ১৯৩১ সালে শতকরা ১১ 
ভাগে পরিণত হয়। অবিভক্ত ভারতের সর্বশেষ আদমস্থমারীতে মোট জন- 
সংখ্যার শতকরা ৮৭২ ভাগ ছিল গ্রামের অধিবাসী এবং ১২৮ ভাগ ছিল সহরের 
অধিবাসী । বর্তমান ভারতে (১৯৫১ সালের আদমনুমারী অনুযায়ী) গ্রামের 
অধিবাসী হইল শতকরা ৮২*৬ ভাগ এবং সহরাঞ্চলের অধিবাসী হইল শতকর 
১৭'৪ ভাগ । অন্ুপাতের এই পার্থক্যের কারণ--পাকিস্থান অধিক গ্রামপ্রধাণ 
এবং ভারতে জনসংখ্যার সহরমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবুও প্রগতিশীল 
পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায়, ভারতের জনসংখঢার গ্রামাঞ্চল এবং সহরাঞ্চলের 
মধ্যে বণ্টন, অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সাধারণ মাঁপকাটি অনুযায়ী অনগ্রসর রূপেই 
গণ্য করিতে পারা ম্বায়। ইংলত্ও সহরাঞ্চলের অধিবাসী শতকর ৭৭ ভাগ, 
ভাশ্মাণী ও মাকিণ যুক্তর'ষ্ে শতকরা ৫৬ ভাগ, ইটালিতে ৭১ ভাগ। ইহার 
তাৎপর্য হইল যে সহরাঞ্চলের অধিবাসীর অনুপাত অন্ুযারী দেশের অর্থ নৈতিক 
অগ্রগতির পরিমাপ কর] হইয়া থাকে | গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী সংখ্যার আধিক্য 
এবং সহরাঞ্চলে উহার আপেক্ষিক স্বল্পতা আমাদের শিল্প বাণিজ্যের অনগ্রসরতার 
পরিচয় বহন করে । আর এক দিক দিয় বিচার করিলে, উহ] জাতীয় চরিত্রেরও 
পরিচায়ক | গ্রামের শতগুণ থাকিলেও উহা রক্ষণশীলতার আধার, সহর শত 
দোষযুক্ত হইলেও সভ্যতা আমদানী রপ্তানীর বন্দর । 


উপজীবিকা অনুপারে বণ্টন | 

(3. 1055০000 0০ 0৪06910 06 0)5  90001980101)81 15001101101) 
০৫ ৮০০ /০110106 009019002 10 10019. 00 17906305700 0969 015 
86600 07555008 01০087506 00 306৬০19969৭ 6০915010% ? (৬/. ৪, 
0. 5. 1955) 

ভারতের মোট জনসংখা] উপজীবিকা অন্ুসারে বণ্টন করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় মোট 'অধিবাসীর মধ্যে কষিকার্যের দ্বারা জীবিকা অঞ্জন করে সব্বাপেক্ষা 
অধিক মংখ্যক লোক । ফিসক্যাল কমিশনের হিসাব অঙ্যায়ী কষিভীবির 
সংখা! যোট জনমংখ্যার শতকরা] প্রায় ৬৭ ভাগ । “জাতীয় আয় কমিটি? 
14909291 10০0006 (০91021066) ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্ত উপজীবিকা বণ্টনের 
একটি হিসাব প্রণয়ন করিয়াছিলেন । কমিটির হিসাব অনুযায়ী, বর্তমান ভারতে 
উপাজ্জনকারী এবং কনম্মরত পোস্তের মোট সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬৮২ ভাগ 
জীবিকা অজ্জীন করে পশুপালন ও কৃষি হইতে, শতকরা ১৩৬ ভাগ শিল্প 
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হইতে, ৬২ ভাগ বাণিজ্য হইতে, ১৮ ভাগ পরিবহন ব্যবস্থা (08050016) 
হইতে | 


১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ভারতে কষিনিভর জনসংখ্যা হইল 
মোট জনসংখ্যার ৬৯'৮% ভাগ এবং অকৃষি জনসংখ্য। হইল অবশিষ্ট ৩০"২% । 
এই ৩০"২/, ভাগের মধ্যে জনসংখ্যার শতকরা ১০"৬ ভাগ উপাজ্জন করে শিল্প 
হইতে, ৬/ ভাগ বাণিজ্য হইতে, ১*৬% ভাগ পরিবহণ হইতে এবং ১২ ভাগ 
অন্যান্য স্বুত্র হইতে। 





বাতিগত বণ্টনের ধাচ__ (১৯৫১ সালেব আদমন্ুমারী) 
(১) শ্রেণী মোট জনসংখ্যার প্রত্যেক শ্রেণীর 
শতকর অংশ লোকসংখ্যা 
কোটি লক্ষ 
(ক) নিজস্ব জমির চাষী এবং পোস্ত ৪৬৯ 4. ১৬ ৭৩ 
(খ) নিজস্ব জমির চাষী নহে এবং পোক্য ৮৯ ৩ ১৬ 
(গ) কৃষি শ্রমিক এবং তাহাদের পোস্য ১২*৫ ৪ ৪৮ 
(ধঘ) চাষী-শ্রেণী বহিভত জমির মালিক, খাঁজ।নাভোগী 
এবং তাহাদের পোস্ধু ১৫ ৫৩ 
মোট কষক শ্রেণী__- ৬৯:৮ ২ঃ ৯৩ 
(২) অন্টান্ত বিষয়ের উপর নিভরশীল জনসংখ্য। 
(উ) শিল্প ১০:৬ ৩ ৭৭ 
(চ) বাণিজ্য ৬*০ ২ ১৩ 
(ছ) পরিবহন ১৬ টে৬ 
(জ) অন্যান্য কাধ্য ১২০ ৪ ৩০ 
মোট কৃষি বহিভু ত শ্রেণী ৩০"২ ১০ ৭৭ 
মোট-- ১০০০ ৩৫ ৬৬ 


কধিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার আতিশয্য এবং শিল্প ও বাবসায় 
বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল সংখ্যার সেই অনুপাতে স্বপ্লত! ভারতের অর্থনৈতিক 
সংগঠনের মৌলিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র । অত্যধিক ব্যক্তি কৃষিজীবি ও 
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অভাল্প ব্যক্তি শিল্পজীবি | এই অন্ুপাতের পরিবর্তন প্রয়োজন কারণ ইহার মধ্যে 
ভারতীয় "অর্থনীতির প্রধান দৌর্ধবল্য রহিয়া গিয়াছে । কৃষিকাধ্যের উপর 
অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির নির্ভরশীলতা থাকিলেই যে উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য 
থাকিবে তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই-_বরং অধিক কৃষিজীবির সহিত 
আমাদের দেশে জমির খণ্ডীকরণ এবং অসন্বদ্ধতা (58150151500) ৪0. 0883৩ 
90০7 ০1800 ) অধিক পরিমাণে ব্বদ্ধি পাইয়াছে। কৃষিকাধ্যের উপর 
অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির নির্ভরশীলতা থাকিলে উহার বিপদ হইবে-_ প্রথমতঃ 
কষিকার্ধ্য অধিক পরিমাণে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলিয়া] প্রকৃতির 
খেয়াল খুশী অৃন্থযায়ী, কৃষির যধ্য দিয়া, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 
উপর প্রতিক্রিয়া ঘটে; ছিতীয়তঃ, ক্ৃষিকার্ধের ক্ষেত্রে “ক্রমিক আয়হাসের 
নিয়ম? (78৬06 [0170101310178 ৪০0) শীস্ত্রই ক্রিয়া! করিতে থাকে । 
স্লুতনাং অন্যান্য শিল্প ঘা ব্যবসা বাণিজ্যের মতন কষিকাধ্য ততটা লাভজনক 
বৃ্তি নহে। 


[ (3. 81001061905 006 01016 9906015 ৮৪17101 28600 0068 5155 01 
[00159 19011186001 (13, 4. 1950 ) ] 

জলীভার- ভারতে জন্মহার (১৯৫১ সালের আদম নুমারী অন্থাযায়ী ) 
প্রতি হাজার লোকপিছু ৪০। ফ্রান্সে জন্মহার প্রতি হাজার লোকপিছু ২১, 
যুক্তরাজ্যে ১৭ এবং যুক্তরা্রে ২৪।* ভারতে জন্মহার প্রগতিশীল দেশগুলির 
তুলনায় কিছু অধিক । জগ্মহারের এই আপেক্ষিক আধিক্যের জন্য একাধিক 
কারণ দামী । আমাদের দেশে শ্রীক্মপ্রধান আবহাওয়ার দরুণ যৌবনাগম হইয়া 
থাকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে; শিক্ষার অভাবের দরুণ দুবধৃটি ও জ্ঞানের 
যে অভাব ঘটে তাহাও অধিক জন্মহারের অন্যন্তম কারণ। জনগণের জীবন- 
যাত্রা নির্বাহের মানও অনেক নিচু । সেই কারণে ব্বদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের দ্বারা 
জীবন উপভোগের অবকাশ কম বলিয়া! দৈহিক লালসামূলক প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণের 
মাধামে জীবন-উপভোগের অবকাশ সন্ধানের প্রবণতা অধিক মাত্রায় ক্রিয়া! করে । 
উপরন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান আমাদের দেশে খুবই ব্যপক। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন 
লাভের পরে তবেই বিবাহ করা কর্তব্য, এই নীতি খুব কম লোকেই অনুসরণ 
করে । সামাজিক আচার, এমন কি ধরন্্ীয় অনুশাসন অল্প বয়সে পুত্র কন্তার 
বিবাহ দিতে জনগণকে অত্যধিক মাত্রায় প্রণোদিত করে। 


ভারতের জনম্মহার অধিক হইলেও উহার এই আধিক্যকে অতিরঞিত করিবার 
কফোনই প্রয়োজন নাই । আদম স্ুুমারীর হিসাব ১০ বৎসরের গড় হিসাব-_ 


ক). তব. 59050091 6৪: 3০০1১ 1949-50) 1951-52. 
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উহা প্রতি বৎসরের নহে । প্রতি বৎসরের হিসাবেঃ ১৯৪৯ সালের জন্মহার 
ছিল ২৬'২ এবং ১৯৫০-৫১ সালে ২৪:৯ ও ১৯৫২ সালে ২৪'৮।* নিছক 
জন্মের হারের দিক হইতে লক্ষ্য করিলে ভারতের সহিত সমান অথব। ভারত 
অপেক্ষা অধিক জন্মহার বিশিষ্ট একাধিক রাষ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে (কানাডা 
২৭*১, জাপান ২৫*৬, পর্তুগাল ২৪২ )। লক্ষ্য কর! প্রয়োজন যে বিবিধ 
কারণে কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশে জন্মের হার হাস পাইয়াছে । ১৯৪১ 
সালের জন্মের হাব ছিল প্রতিহাজার লোক পিছু ৩২, ১৯৪২ সালে ২৯, ১৯৪৩ 
সালে ২৬। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে উহা কিছু রদ্ধি পাইয়াছিল কিন্ত পরে 
উহ] হান পায়। মোট কথা, অবিভক্ত ভারতের জন্মহার ছিল অনেক বেশী, 
এক্ষণে উহা হাস পাইতেছে। 


মুতু7হার- আমাদের দেশে জন্মের হার যেরূপ আশ) ব্যঞ্জক নহে, (ত্রাস 
প্রাপ্তি সত্বেও ) মৃত্যুর হারও সেইরূপ আনন্দদায়ক নহে । ভারতবাসীর গড়পড়তা 
আয় অতিশয় অল্প, তাহার দারিদ্র্য প্রায় বর্ণনার অতীত । পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ 
তাহার ভাগ্যে নাই বলিলেই চলে-_পেট পুরিয়া৷ খাঁওয়াও,জুটে না। তাহার 
জীবনযাত্রার পরিবেশও নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর । এই সকল কারণে তাহার রোগ 
প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প । ১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী 
প্রতি হাজার লোক পিছু ভারতে ম্বত্যুর সংখ্যা হইল বৎসরে ২৭টি । যুক্তরাজ্যে 
এই হার হইল ১১৭ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯:৭।%* আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর 
হারও অত্যধিক : প্রতিবৎসরে হাজার শিশুর মধ্যে (১৯৫১ সালের হিসাবে ) 
১২৪টি শিশু মারা যায়; এই হার কত অধিক তাহ] যুক্তবাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে 
শিশু-মৃতাুব হার হইতে বোধগমা হইবে । এ হার হইল যথাক্রমে ৩০৭৯ 3 
২৮৬ |%  প্রতিবৎসর ভাবতে দুইলক্ষ প্রস্থৃতির মৃত্যু ঘটে । 

অবশ্য কিছুকাল যাব ভারতে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়! তবেই উপরে প্রদত্ত 
সংখ্যায় দ্রাড়াইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে (৭০০৪৩ ) ম্‌ত্যুহার 
ছিল হাজার পিছু ৩৪। তৃতীয় দশকে উহা! ২৬-এ পরিণত হয়। 
১৯৪১ সালে উহা ছিল ২২ এবং পর বৎসর উহা হইয়াছিল 
২১।  ১৯৪৩-৪৪ সালে ছুভিক্ষ জনিত অবস্থায় মৃতাহার ব্বদ্ধি 
পাইয়াছিল ( সেই কারণেই ১৯৫১ সালের আদম স্মুরাপীতে দশ বৎসরের 
হিসাব ধরিয়া! গড় বাৎসরিক স্বত্যুহার ২৭ ) কিন্তু ১৯৪৫ সালের পর উহা 
পুনরায় হ্রাস পাইয়াছিল। এ সম্পর্কে ১৯৪৪-৪৫ সালের ছুভিক্ষ কমিশন 
( চ900106 (50000855101) ০6 1944-45 ) বলিয়াছিলেন, “মহামারীর বিরুদ্ধে 
জনন্বান্থ্যমূলক ব্যবস্থা, প্রস্থৃতি ও শিশু-মঙগল সম্পকিত সেবাকারধ্য, হাসপাতাল- 


সদ আব ০০০৮ ২ পপ সাপ পি লিড বি স্পি পি পিপি? শিপন ৮ 


£77- 557585816৪৮ ৪০০1, 1949-50, 1951-52. 
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গুলির উপ্লয়ন প্রভৃতি কারধ্যের দ্বারা স্বত্যুহারের উপর ক্রমবর্ধষান পুষ্টিহীনতার 
সম্ভাবিত, ফলাফল বিনষ্ট হইয়াছে ।” ১৯৫০ সালে, ভারতে মৃত্যুহার ছিল 
হাজার পিছু ১৬১ । ১৯৫১ সালে উহা ১৪:৪-এ এবং ১৯৫২ সালে ১৩"৬-এ 
পরিণত হইয়াছে । 


বসতি-ঘনত, ইভার নির্জারক- 06751 ০01 2১০০৪180102 


"15 06667108108155 


03. 70150033 0০ 68000:5 00৪0 46906100106 006 4610510 0 701০ 
19010] 10 10919 (3. 0018, 1936), 

প্রতি বর্গমাইলে গড়ে যত সংখ্যক লোক বসবাস, করে তাহাকেই জনগণের 
বসতি-ঘসত্ব বলা হয়। বর্তমানে ভারতের, গড় ঘনত্ব হইল (১৯৫১ সালের আদম 
স্লমারী অনুযায়ী ) ৩১২। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি ঘনত্বের 
যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভারতের প্রায় 
অর্জেক অধিবাসী বসবাস করে। আবার পার্বত্য অঞ্চলে এবং প্রাস্তস্থিত মরু- 
অঞ্চলে বসতি ঘনত্ব অল্প । ভারতের দিলী রাজ্যে বসতি ঘনত্ব হইল ৩০১৭, 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বসতি ধনত্ব হইল ১০। পশ্চিমবঙ্গে উহ! 
৮০৬ | যে বিষয়গুলির দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি ঘনত্ব নির্ধারিত 
হয় সেগুলি এইভাবে বিশ্লেষণ করা চলে £ 

(১) বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার প্রকৃতির উপরে বসতি ধনত্ব 
অনেকাংশে নির্ভর, করে ; যে সকল স্বানে অত্যধিক শীত বা অতাধিক গরম, 
সেই সকল স্বানে অন্ত কোন কারণে বসবাস কর লাভজনক না হইলে--জনগণ 
ত্র সুরূুল স্থানে বসবাস পবিহার করিয়া থাকে । নাতিশীতোঞফ্ অঞ্চলে সেই 
কারণে বসতি ঘনহ্বের অধিক্যের প্রবণতা দেখা যায় । 

(২) যে সকল অঞ্চলে জমি -স্বাভাবিক ভাঁবেই উর্বর সেই সকল অঞ্চল 
ককষিকার্ধ্যের জন্য প্রকট বলিয়া গণ্য | প্ররূতি যেখানে মানুষের প্রচেষ্টাকে 
অক্কুপণ হস্তে পুরস্কৃত কবে, কৃষিপ্রধান দেশের অধিবাসী স্বভাবতই সেই 
স্বানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

(৩) কৃষিকার্ষের জন্ত জল অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান-_স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত 
হইতে যেখানে বিনা প্রচেষ্টায় পধ্যাপ্তড পরিমাণ জল পাওয়া যায় সেই সকল 
স্থানে কৃষিকার্য সহজ-সাধ্য হয় এবং সেই সকল স্থানে লোক সংখ্যার আধিক্য 
দেখিতে পাওয়। যায় । 

(8) কৃত্রিম ভাবে মানুনের প্রচেষ্টায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে- ইহাকে বলা হয় জলসেচ ব্যবস্থা | সেচ বাবস্থা সমস্বিত 
অঞ্চলে (108853 ৪1595 ) বসতি ধনত্ব বৃদ্ধি পায় । 


জনসংখ্যা ৪১ 


(৫) যে সকল স্থান অস্বাস্থ্যকর, কোন বিশেষ ধরণের রোগের প্রাচুর্য 
যে সকল অঞ্চলে আছে, সে সকল অঞ্চল জনসাধারণ পরিহার করে এবং 
যথ] সম্ভব রোগমুক্ত স্বান তাহার। বাছিয়৷ লয়। 


(৬). দেশের কোন কোন অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত আছে 
দেখিতে পাওয়া যায়| এই সকল অঞ্চলে কলকারখানা ও অফিসে নিশ্চিত 
উপাজ্ঞনের পথ পাওয়া যায় বলিয়া! জনসাধারণের বসবাস বদ্ধি পায়। 


জেনসংখ) ও খাফ্াাসরবরাত--£০০1801070 8700 7০০৭ 91901 


(3. 0180055 005 0৮0 06 100]1190010 117 005 0০901005 210 
16180101000 006 810৮0) 10. 0106 00094 50121015. (3. 4৯. 1944 ) 


আমাদের দেশে জনসংখ্য। ক্রমশই বদ্ধি পাইয়াছে। উনবিংশ শতাবীর 
মধ্যভাগে ভারতের লে।কসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি, ১৮৭২ সালে উহ1 ২০ 
কোটি ৩০ লক্ষে দ্লাড়ায় এবং ১৮৮১ সালে এ সংখ্যা ২৫ কোটিতে পরিণত 
হয়| বর্তমান শতাব্দীতে, ১৯২১ সালের আদম স্ুমারী অনুযায়ী ভারতের 
লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩২ কোটি; দশ বৎসর পরে এঁ সংখ্যা প্রায় ৩৫ 
কোটিতে পবিণত হয়, এবং আবও দশ বৎসর পরে প্র সংখ্যা দাড়ায় ৩৯ 
কোটি । ভারত ও পাকিস্থানেব মিলিত লোকসংখ্যা উহা] অপেক্ষাও যথেষ্ট 
অধিক হইয়াছিল * অর্থাৎ উনধিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর 
সধ্যভাগ অবধি, এই একশত বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা তিনগুণ বাদ্ধিত 
হইয়াছে । 


কিন্তু ভারতে খাগ্যশশ্তের উৎপাদন সেই অন্থুপাতে বৃদ্ধি পার এনাই। 
১৯১১ সালে গড় আবাদী জমির ( ৪৮০7৪251066 89159 59০7) ) পরিমাণ ছিল 
২০ কোটি ৮০ লক্ষ একর ;: ১৯৪১ সালে উহার পরিমাণ হইয়াছিল ২১ কোটি 
৫০ লক্ষ একর মাত্র । প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পাঁচবৎসর পুর্ব্বের গড় হিসাব 
করিয়া এ সমযকার জনসংখ্যাকে ১০০ সংখ্যা এবং খাস্তশস্য উত্পাদনকে 
১০০ সংখ্যা ধরিয়া উহার সহিত তুলন। করিয়৷ পরবর্তী কালের জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
ও খাগ্যশশ্যবদ্ধির একটি স্কুচক সংখ্যা (1006570500156:) গঠন করা যাইতে 
পারে এবং উহাদের যথাক্রমে শতকর] হার নির্ণয় কর] সম্ভব হয়। এই হিসাব 
হইতে দেখা যায় যে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পুব্ব বর্তাঁ পাঁচবৎসরের তুলনায় 
১৯৩৭-৩৮ সালে জনসংখ্। ব্বদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ২৫ ভাগ কিন্তু খাদা 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১০ ভাগ: ১৯৩১-৩২ সাল হইতেই 
প্রতিবংসর আমাদিগকে বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর উপর নির্ভর করিতে 
হইযাছে। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের হিসাব অনুযায়ী ১৯৩১ সালেই 


৪২ ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারতে মাত্র ২৯ কোটি ১০ লক্ষ লোকের খাদা ছিল কিন্তু প্রকৃত লোকসংখ্যা 
এ সময়ে ছিল ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ । তাহার হিসাব অনুযায়ী, সাধারণ 
বৎসরেই ভারতে শতকর। ১২ ভাগ খাদোর অপ্রতুল থাকে | ইহা শুধু খাদ্যের 
পরিমাণের দিক হইতে : খাদ্যের গুণের দিক হইতে ও অনুরূপ অসম্তোষজনক 
অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। স্যার বয়েড ওর্‌ (31 8০5৭ 0) বলিয়াছেন, 
“সাধারণ সময়েই (ভারতে) শতকরা ব্রিশভাগ লোক যথেষ্ট আহাধ্য পায় ন। 
এবং উহা "অপেক্ষা বৃহত্তর শ্রেণীকে সুনিশ্চিতভাবে ভারসাম্যবিহীন খাদ্য গ্রহণ 
করিয়ই সন্তু থাকিতে হয়-_এ খাদ্যে থাকে শশ্য খাদ্যের আধিক্য এব" 
উচ্চস্তরের পুষ্টিমুলক সার বিশিষ্ট রক্ষামুলক খাদোর অপ্রাচুষ্য |” পুষ্টিবিশারদ 
ডাক্তার এ্যাক্রয়েড (৬৮, ২, &%1095 ) আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় 
খাদ্য দ্রবোর ঘাটতির পরিমাণ দেড়কোটি টন বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুর্বরবেও আমাদের দেশে প্রতিবংদর প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত | কিন্তু উহাতে বদ্ধিত জনসংখ্যান 
খাদ্যের গুয়োজন, খাদ্যে পরিমাণে দিক হইতে 9 গুণের দিক হইছে 
মিটে নাই । 


যুদ্ধের পর সমগ্র জগতে খাদ্যশস্যেব উৎপাদন হ্বাস পাইয়ছিল এবং 
বৈদেশিক বাজার হইতে ভারতের খাদাযশগ্য ক্রয় করিবার ক্ষমতার উপরে 
অত্যধিক চাপ পড়িয়'ছিল ; সেই কারণে যুদ্ধোত্তব কালে খাদ্যশস্য বৃদ্ধিব ও 
জননংখ্য। বৃদ্ির অনুপাত একটি গুরুত্বপুর্ণ যমস্যার আকার ধারণ করিয়াচে । 
প্রায় পচান্তর বৎসব পুর্বে ১৮৮০ শ্বষ্টাবেব হুভিষ্ষ কমিশন (781010৩ 
(59007155100 ০ 1880 ) বল্গিয়াছিলেন যে তখন খাদোখ্পাদ্নের যে উদ্ধত 
ছিল তাহার দ্বারা দেশের যে কোন হুভিক্ষগীভিত অঞ্চলে প্রয়োজন মিটানো 
যাইত বটে কিন্তু ক্রমবদ্ধমান জনসংখ্যা শীপ্বই এই উঞ্ত্তটুকু গ্রাস করিয়া 
ফেলিবে ; ভারতে তখন খাদ্য।ভাব প্রবল আকার ধারণ করিবে । দনসংখ)া-বৃদ্ধি 
সম্পর্কে দ্ভিক্ষ কমিশনের সেই ভবিস্কত্বাণী শীপ্রই ফললাভ করিয়াছিল | 


তবুও কিন্তু এই বদ্ধিত জনভাব দেশ বহন করিতেছে; বরং গত কয়েক 
বংসর মৃত্যুহার কমিয়৷ গিযাছে । ইহার কাবণ ব্যাখা। করা যায় মোটামুটি 
তিন ভাবে : (১) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টার ছার! মৃত্যুনংখা। কমিয়াছে : 
(২) প্রতিবৎসর প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানী করিতে 
হইয়াছে এবং (৩) জনসাধারণ শরীর গঠনের দিক হইতে ত্রাসমান খাদা 
পরিমাণের সহিত নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়৷ লইতেছে । ১৯৪৪-৪৫ সালের 
ত্বভিক্ষ কমিশনের ভাষায়, 'এই সম্ভাবনা উল্লেখ করা যাইতে পাবে যে 
খাদ্যের নিককষ্টভাব দরুণ গড় উচ্চতা ও ওজন হ্রাস পাইয়াছে, অর্থাৎ মাথাপিছু 


জনসংখ্যা ৃ ৪৩ 


খাদ্য সরবরাহের হ্রাসমান পরিমাণের সহিত শারীরিক সংযোজনের প্রক্রিয় 
ঘাটিয়াছে । জনসংখ্যা খাদ্য পাইতেছে বটে কিন্ত নিকৃষ্ট স্তরের। অল্প পুষ্টি 
ও পুষ্টিহীনত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে |? [€[005 09955151110 1095 
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পনের হইতে পচিশ বৎসর বয়স্ক নারীর---অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রজননক্ষম 
বয়সের নারীর সংখ্যা-ব্দ্ধি দষ্টে অনুমান করা যায় যে ভবিষ্যতেও ভারতের 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ ভাবেই ঘটিতে থাকিবে । অবিশ্ক্ত ভারতের হন্যু 
অধ্যাপক ফিশার ( 61০6, ই. 4১. 81906] ) হিসাব করিয়াছিলেন যে ১৯৬৫- 
৭০ সালে উহার জনসংখ্যা! ৫০ কোটি দ্লাড়াইবে | জাতীয় পরিকল্পন! কমিটি 
জনসংখ্যা সম্পকিত সাব কমিটিও প্রায় অন্ুবূপ হিসাব করিয়াছিলেন । 
প্রকৃতপক্ষে ১৯৫১ সা'ল দশ বৎসরের পুর্যবেকার তুলনায় জনসংখা। শতকবা 
১৩'৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব আমাদেব দেশে খাদ্যশস্তের উৎপাদন 
বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন ; ভারতের ভুতপুর্বব কৃষিকমিশনার ডাঃ বানস ভারতে 
রুষিসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে তাহা একাধিক 
কষিসামগ্রীর ক্ষেত্রে হিসাব করিয়! দেখাইযাছিলেন । জাতীয় সরকার দেশকে 
যথাশীঘ্র সম্ভব খাদ্যসামগ্রীতে আত্মপধ্যাপ্তড করিবার জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন 
করিয়াছেন তাহ প্রশংসনীয় | প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার আওতা খাদ্য 
শস্যের উৎপাদন বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


কিন্ত এ সম্পর্কে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য বাখা প্রয়োজন । প্রথমতঃ, 
অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে ; দ্বিতীয়তত, 
জ্রনসংখা। নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে | খাদ্যশশ্য ৪ 
জনসংখ্যার মধ্যে যথাযোগ্য ভারসাম্য আনিবার অন্ত খাদ্যশস্যের বৃদ্ধি যেকপ 
প্রয়োজন, জনসংখ্যার একটি পরিকল্পন। প্রণয়ন করা'ও সেইকূপ প্রয়োজন । 


ভারত কি অতি-জণাকীর্ণ ?ি-15 চিজ 0৮67-১90815850 ? 
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8৪ | ভারতীয় অর্থনীতি 
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একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বদ্ধিত হইয়াছে । 
উনবিংশ শতাব্ীর মধ্যভাগে ভারতের জনসংখা! ছিল ১৫ কোটি; অবিতক্ত ভারতে 
১৯৪১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৯ কোটি । বর্তমান 
ভারতেই ১৯৫৭ জনসংখ্যা ৩৭ কোটির উপর | এই বিপুল জনসংখ্যার জীবন 
যাত্রা নিব্বাহের মান অত্যধিক নিচু ; যুদ্ধ-পুবর্ধ কালে ভারতবাসীর বাৎসরিক 
গড় মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫-৭০ টাকার মতন। পরিকল্পনা কমিশন হিসাব 
করিয়াছেন যে ১৯৫০-৫১ সালে এদেশে মাথাপিছু আয় ছিল ২৫৪২ টাকা, 
১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ২৮১ কোটি টাকায় পরিণত !হইয়াছে। ইহা কিন্ত 
ভারতবাসীর অতিশয় নিচু জীবন যাত্রার মান সুচনা করে । আমাদের দেশে 
জন্মের হারও অধিক, ম্ৃত্যুর হারও কিছু কম নহে । দেশে খাদ্যসামগ্রীর 
একাস্ত অভাব ; যে অন্নপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই অহ্থপাতে খাদ্য 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই | পুষ্টিহীনতা অতিশয় বাপক । 


এই সকল কারণে একাধিক অর্থনীতিবিদ অভিমত দিয়াছেন যে ভারত 
ভনাধিক্যের দ্বারা প্রপীড়িত । ভারতের দারিদ্র্যের দ্বার এই জনাধিক্যই 
প্রমাণিত হয় এবং এই জনাধিক্যই হইল ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ । 
অধ্যাপক কাবসগ্ডার্সপ বলেন যে মালথাসের দ্বারা বাণিত অবস্থা ভারতে প্রতাক্ষ 
কবা যায় । 


কিন্তু ভারতে জ্নাধিক্য ধ্টিয়াছে কিনা তাহ] দেখিতে হইলে জনাধিক্যের 
তত্ব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন | প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই জনাধিক্য 
ধটিয়াছে বলিলে ভুল হইবে । জনসংখ্যা রদ্ধি পাইলে সেই অনুপাতে যদি 
সম্পদ উত্পাদন বৃদ্ধি না পায় তাহ] হইলেই দারিদ্র্য আসিবে । সম্পদ উত্পাদন 
বদ্ধি পাইলে জনসংখ্যার ব্বদ্ধি সত্বেও জাতীয় আয় ( 73800739] 10০0106 ) 
বদ্ধিত হইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে দারিদ্রের পরিবর্তে স্বাচ্ছলা ঘটিতে পারে । 


আমাদের দেশে সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির সকল গ্রচেষ্টাই করা হইয়াছে-_ 
যে পরিষম!ণ সম্পদ উৎপাদন কর। সম্ভব তাহা উৎপাদিত হইয়াছে অথচ মাথা 
পিছু আয় কম,__ইহা প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে । দেশের সম্পদ ব্দ্ধির 
দুইটি উৎস হইল কৃষি এবং শিল্প | কষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির 
এখনও প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে । বত্তমানে আমাদের দেশে যে পরিমাণ 


জনসংখ্য! ৪ ৫ 


কষিজাত সামগ্রী উৎপাদিত হয়, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং উপযুক্ত প্রচেষ্টা 
সাধনের ছ্বার| তাহ! বিশেষ ভাবেই বদ্ধিত করা যাইতে পারে । গ্রয়োজন 
হইল, কৃষি উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং ভুমিস্বত্ব ব্যবস্থার যথাযোগ্য 
পরিবর্তন-_-সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি সাহসিকতাপুণ পরিকল্পনা এবং 
উহ] কার্যকরী করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প। শিল্পের ক্ষেত্রেও এ একই কথা 
প্রযোজ্য | শিল্প সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান অষ্টম । কিন্তু 
ভারতে যে পরিমাণ শিল্প সম্ভাবনা আছে সে তুলনায়, শিল্লোন্সয়ন ঘটিয়াছে 
খুবই কম। ভারতে বিপুল পরিমাণ শ্রমিক আছে, কাচা মাল আছে প্রভূত 
(কৃষির উন্নতির ছ্বার! যেটুকু নাই সেটুকুও পাওয়া! সম্ভব ) এবং দেশের 
মধ্যেই বিস্তীর্ণ বাজার আছে । পুজি যাহা আছে তাহাও নগণ্য নহে 
উহার উপরেও যে পরিমাণ পুজি প্রয়োজন তাহা বাহির হইতে আনিতে 
পার] যায় । পুজি সামগ্রী ( 0৪015] ৪০০৭৩ ) এবং যণ্ত্রকুশলীর (£০1010197) 
আমদানীর দ্বারা দেশকে অতিদ্ত শিল্প সমৃদ্ধ করা যাইতে পারিবে । মোট 
কথ দক্ষ উত্পাদন, অর্থাৎ অধিক উৎপাদন, প্রয়োজন । 


কিন্ত নিছক অধিক উৎপাদনের দ্বারা উহার অন্ুপাঁতেই গড মাথাপিছু আয 
বৃদ্ধি পাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ জাতীয় আয়ের অধিকাংশই যদি 
মুষ্টিমেয় ধনিক সম্পদায়ের মধ্যে থাকিয়! যায় তাহ! হইলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির 
অন্রপাতে সাধারণের জীবনে সম্বদ্ধি ঘটিবে না। উহার জন্য প্রয়োজন ধে 
উৎপাদিত সম্পদ যাহাতে নায় সঙ্গত পরিমাণে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হয়, 
অর্থাৎ যাহাতে উহ] ন্যায় সঙ্গত পরিমাণে জনসাধারণ লাভ করিতে পারে, তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । অধিক উত্পাদনের আয়োজন এবং উৎপাদিত সামগ্রীর 
হ্যায় সঙ্গত বণ্টন--ইঁহ] যদি ঘটে তাহ] হইলে ৩৭ কোটি জনসংখ্যা অধুযষিত 
ভারতেও মাথাপিছু আয় বদ্ধিত হইতে পারে । মাথাপিছু আয় যে দেশে বদ্ধিত 
হইতে পারে- হইবার প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে-__সে দেশে দারিদ্র্যের জন্য দায়ী 
করিয়৷ একটি জনাধিক্যের মতবাদ প্রচার বিশ্রাস্তিকর | 

অধ্যাপক সেলিগম্যান বলেন, “জনসংখ্যার সমস্যা] নিছক সংখ্যার সমন্তা 
নহে-__ইহ] দক্ষ উৎপাদন এবং ন্তায় সঙ্গত বণ্টনের সমস্যা 1” 

[3. 0901176 ৪ 090018000 09110 001: 10019 10 0১০ 1191) 01 076 
910016 €00100110 ৫6৬৩10901061)0 06 002 ০001৮৮ 2 (ড/. 8, 0, 9. 1953)] 

কিন্ত তবুও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বর্তমানে আমাদের দেশের জনসংখ্যার 
বৃদ্ধিতে শঙ্ষিত হইয়া থাকেন | যে ভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে উহা দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী বলিয়াই অভিমত প্রদত্ত হইয়! থাকে । এরই 
অভিমতও অগ্রাহ করিবার নহে | ইহার কারণ হইল যে অধিক উৎপাদন এবং 


৪৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


উপযুক্ত বণ্টনের হবার! মাথাপিছু আয় বন্ধিত করিতে পারা যায় বটে কিন্তু উহা 
হইল দীর্ঘ-কালীন ব্যবস্থা । জনসংখ্যার সহিত শুধু খাস্ভদ্রব্যেরই নহে সকল 
প্রকার উৎপাদিত সম্পদের তুলন! কর বিধেয় ইহা সত্য ; ইহাঁও সত্য ষে শুধু 
খাত্শস্যই নহে, সকল প্রকার সম্পদের বৃদ্ধির গ্বারাই জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয় এবং 
সেহেতু মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটে । কিন্তু আমাদের দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
এরূপ পধ্যায়ে উপনীত হইয়াছে যাহাতে ভবিষ্যতে সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
উপলব্ধির পক্ষে উহা প্রবল অন্তরায় হইয়াই দ্লাড়াইয়াছে । জনসংখ্যার যেরূপ 
দ্রুত বুদ্ধি হইনতছে তাহাতে স্থাস্থা-সম্মত এবং বুদ্ধি-সম্মত জীবন যাপন ক্রমশই 
অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। কৃষি ও শিল্পের পরিপুর্ণ সন্তাবন! উপলব্ধি করিয়া 
সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ, _ বহু পরিশ্রম ও ধৈর্যযসাপেক্ষ । জনসংখ্যার 
করত বৃদ্ধি অপ্রচর খাছ সঙ্গতির ঢাপ রৃদ্ধি করিতেছে, শিক্ষাহীন ও 
স্বাস্থ্যইীন জীবন যাপনে জনগশকে বাধ্য করিতেছে_ মাথাপিছু আয় 
বদ্ধির ভণ্ত সম্পদেব যে অধিক বৃদ্ধি প্রয়োজন তাহাও পিছাইয়' 
যাইতোডে, 

গেইট বাদতণ নেলিগমাতনব তন্ব স্বীকাৰ কনিলেও, ভারতের জনসংখ্যা 
নিমন্ত্রণ প্রাযাজনীযতা স্বীকাব করিতেই হম । আসল কথা, খাগ্ঠ সঙ্গতিব 
'উপব গনসখ্াযার ঢাপ হহল আশু সমস্যা এবং আরও সমস্যা হইল সম্পদ উৎপাদন 
বুছধিব গা জনসাধালণকে শিক্ষা এ স্বাস্থোর দিক হইতে সক্ষম করিয়া তোল! | 
বিশ সাস্বা সঙ্েব* (০0 1710910 ০1980159010) পরামর্শদাতা ডাঃ 
এক্রাহাম টোন কলিকাঠায় বোটারী ক্লানে এক ভাষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে 
৩০০ বত্মর পুর্বব পধ্যন্ত বিশ্বেব লোক সংখা বৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত মস্থব এবং ক্রমিক 
(51০ ৪0 889০991) | বিগত তিনশত বৎসরের মধ্যে (পৃথিবীর ইতিহাসে 
অত্যন্ত অল্প সময়) পৃথিবীর লোকসংখ্যা ০০ কোটি হইতে ২২৫ কোটিতে পরিণত 
হইয়াছে । পৃখিবীব সঙ্গতি এবং খাদা গরবরাহ যদি উহার সহিত তাল ন্বাখিতে 
পাবিত তাহা হইলে উহা আনন্দেরই বিষয় হইত | বর্তমানে কিন্তু মানবিক 
উর্ববরত!র বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকার উর্বববূতার হাস ধটিতেছে । এই সমস্যার সমাধান 
হইল সকল উপায়ে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা করা, দ্বিতীয়তঃ জন্ম 
মিয়নত্রণের ছারা পবিবার পরিকল্পনা (ি0115 0181108) করা । “আমাদের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পন। প্রণয়ন প্রয়োজন । কিন্তু 
আমাদের সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা জৈৰ পরিকল্পনা থাকিতেই হইবে ।” 
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জনসংখ্যা 8৭ 


পরিবার পরিকল্পনা (“পঞ্চবাধিকী পারিকল্পলা”)_চ্থা 
22151075178 (চ155-5৩51 01502) 

প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন পোষঙ্কের সংখ্যা টন 
রাখিব।র প্রয়োজনীয়তার কথ! বিশেষ ভাবেই বলিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে 
স্থপারিশ প্রণয়নের জগ্চ তাহার! একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন । 
কমিশন বলিয়াছিলেন যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে পরিবার 
পরিকল্পনা হইল একটি অত্যাবশ্যক কাধ্য | এ উদ্দোশ্যে অল্লকালীন ব্যবস্থা হইবে 
জনসাধারণকে বংশ বৃদ্ধি রোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পকে সচেতন করিয়। 
তোলা । জন্ম নিয়ন্ত্রণের কাধাত্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করিতে 
হইবে- উহাতে স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেক পরিবারের প্রচেষ্টা প্রয়োজন । রাষ্ট্র 
এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কাধ্যই সম্পাদন করিতে পারে । সাব কমিটির সুপারিশ 
অন্ুযারী কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন (১) স্বাস্থ্যের কারণে প্রয়োজন হইলে, 
বাষ্ট জম্ম-নিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে পবামর্শ প্রদান করিবে এবং সন্তানোৎপাদন 
ক্ষমতা ধ্বসের ব্যবস্থাও প্রদান করিবে ; (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে 
ন'ভাদন প্রয়োজন হবে তাহাদিগকেও াট এ পরামর্শ এ সাহায্য প্রদান করিবে, 
(৩) 'আখিব সাভাযা পি অন্যান্ক উপাষেঃ বাই জন্ম নিষ্রণ মম্পর্কে গবেষণার 
এবং ভখা সববর।হের কেন্্র সংগঠনে উদ্যোগী হইবে । 

দ্বিতাষ পপিকপ্পনায় পন্িকল্পন! কমিশন বলিয়াছেন যে পরিবার পবিবিল্লনার 
লশ্মস্ুচীকে জে'বালো করিয়া তুলিবার জন্য এবং জনসংখ্যার সমস্যা ক্রমাগত ও 
»সমঞ্পভাবে পধ্যালোচনাঁর জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করিতে হইবে । 
বুচৎ সহব এবং অন্যান্য নগবাঞ্চলগুলিতে ক্লিনিক স্থাপন করা হইবে-দ্বিভীয় 
পবিকল্পনাক্টালে ৩০০টি সহরাঞ্চল ক্লিনিক এবং ২,০০০টি গ্রাম্য ক্লিনিক স্থাপন 
কল? হইবে । 


সারাংশ 


মোট জনসংখা-__অম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং আস!মের খ-শ্রেণীর 
পার্ববত্য অঞ্চল ধরিলে বর্তমান ভারতের মোট জনসংখ্যা ফ্াড়ায় ৩৬ কোটি ১৯ 
লক্ষ । ইহা সমগ্র পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার ৭ ভাগের ১ ভাগ । 


গ্রামাঞ্চল এবং সহরাঞ্চল বণ্টন-_বর্তমান ভারতে ১৯৫১ সালের 


৪৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


হিসাব অনুযায়ী মোট লোকসংখ্যার মধ্য গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং সহরাঞ্চলেব 
অধিবাসী হইল যথাক্রমে শতকরা ৮২'৬ ভাগ এবং ১৭৪ ভাগ গ্রামাঞ্চলের 
অধিবাসীর সংখ্যার আধিক্য দেশের কৃষি নিভরশীলতার পরিচয় বহন করে এবং 
প্রগতির অভাবের সাক্ষ্য দেয়। 


উপজীরবিকা অনুসারে বণ্টন_ মোট লোকসংখ্যার মধ্যে ৬৯৮ 
শতাংশ হইল কৃষি নির্ভরশ্রেণী এবং ৩০২ শতাংশ হইল অনান্য শ্রেণী। এই 
অগ্ান্য শ্রেণীর মধ্যে শিল্প নির্ভর লোকসংখ্যার অন্ুপাত হইল মোট লোকসংখ্যার 
১০"৬ শতাংশ । জনসংখ্যার মধ্যে ক্কষি নির্ভর অংশের আতিশয্য এবং শিল্প- 
নির্ভর অংশের স্বল্পতা অনগ্রপর অর্থ নৈতিক জীবনের প্রতিফলন কারণ শিল্পে 
গ্তায় কৃষি উৎপাদন ততটা নিশ্চিত নহে এবং তত] লাভজনকও নহে । 


জল্মভাত ভারতে জন্মহার হাজাব পিছু ৪০ (প্রতি ব্সর) ; প্রগতিশীল 
দেশের তুলনায় ইহ! যথেষ্ট বেশী । ইহাব কাবণ আমাদেব দেশে (১) যৌবনাগম 
হয় অল্প বয়সে, (২) লোকের জীবন যাত্রার মান নিচ, (৩) উপাজ্ছনের পর 
বিবাহ করা উচিত এই নীতি পালিত হয় না। সুখের বিষয় অবিভক্ত ভারতের 
তুলনায় ভাবত প্রজাতন্ত্রের জন্মহার হাস পাইতেছে। 


হার- এদেশে মৃত্যুহার হাজার পিছু ২৭ (প্রতি বসব) প্রগতিশীল 
অন্ত অনেক দেশের তুলনায় মূত্যুহার'ও যথেষ্ট বেশা । ইহার কারণ (১) অত্ন্ল 
আয় ও দারিদ্র্য, (২) জীবনযাত্রার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, (৩) পুষ্টিহীনতা, 
সুতরাং রোগ প্রতিরোধের অক্ষমতা । সুখের বিষয় মৃত্যুহার কয়েক বৎসব যাবৎ 
কমিতেছে । শিশু মৃত্যুর হাবও অনেক বেশী,--বৎসরে প্রতি হাজারে ১২৪ । 


বঙ্গাতি ঘনতি ইহার অর্থ হইল গড়ে প্রতি বর্গ মাইলের লোক সংখ্যা ! 
সমগ্র ভারতের বসতি ঘনত্ব হইল ৩১২১ পশ্চিমবঙ্গে ৮০৬ । বিভিন্ন অঞ্চলের 
বসতি ঘনত্বে অনেক পার্থক্য আছে । বসতি ঘনত্বে এই পার্থকা নির্ভর করে যে 
সকল বিষয়ের উপর সেগুলি হইল (১) আবহাওয়ার প্রক্কতি (অত্াধিক শীত ন৷ 
গ্রীষ্ম) (২) জমির স্বাভাবিক উব্বরতা (৩) বৃষ্টিপাত (৪) জলসেচ (৫) স্বাস্ব্যকন 
স্বান কিন। (৬) শিল্পাঞ্চল কিনা । 


জেনসংখ7 ০2 খাকা সরবরাহ আমাদের দেশে জনসংখ্যা ক্রমশতই 
বৃদ্ধি পাইতেছে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাবীর মধ্যভা্গ 
পর্যন্ত এদেশের জনসংখ্যা! তিনগুণ হইয়াছে । কিন্তু সেই অনুপাতে দেশের 
খাদ্যশস্য উত্পাদনের বৃদ্ধি ঘটে নাই । প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
যধ্যে জনসংখ্া। বৃদ্ধি পাইয়াছিল ২৫ শতাংশ কিন্ত খাদ্য উত্পাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
১০ শতাংশ । ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের হিসাবে সাধারণ সময়েই ভারতে 


জনসংখ্য। ৪৯ 


১২৭ শতাংশের মতন খাদ্যাভাব থাকে এবং স্ার বয়েড ও'র বলিয়াছেন যে সাধারণ 
সময়েই ভারতের শতকরা ৩০ ভাগ লোক যথেষ্ট আহারধ্য পায় না। পুষ্টি বিশারদ 
ধ্যাক্রয়েড বলিয়াছেন যে এদেশে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য-ঘাঁট্‌তির পরিমাণ 
১$ কোটি টন। সুতরাং ছ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে প্রচুর খাদ্য ঘাঁটতি ছিল। 
যুদ্ধের পরে এই ঘাঁট তি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইতিমধ্যে জনসংখ্য?ও অনেক 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই বদ্ধিত জনভার দেশ বহন করিয়াছে । বরং মূত্যুহার 
কষিয়াছে ; কারণ (১) স্বাস্থ ব্যবস্থার উন্নতি, (২) বাহির হইতে খাদ্য আমদানী 
(৩) হাসমান খাদ্য পরিমাণের সহিত শারীরিক গঠনের সামঞ্জস্য বিধান | তবে 
ভবিষ্ততেও অনসংখ্য! বৃদ্ধি পাইবে ইহ] নিশ্চিত, বুতরাং খাদ্যশস্য উৎপাদন 
স্বদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে । তবে ছুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে £ 
(১) অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন এবং (২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিবোধের 
প্রয়োজন | 


ভারত কি অতি জনাকীণ-_কতিপয় বিষয় লক্ষ্য করিলে ভারত 
অতি জনাকীর্ণ বলিয়া মনে হয় | প্রথম, জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি ; দ্বিতীয়, 
অত্যন্প মাথাপিছু আয় (ইহার দ্বার! নিচ জীবনযাত্রার মান চুচিত হয়), তৃতীয়, 
জন্মহার ও মৃত্যুহারে আধিক্য ; চতুর্থ, আন্ুপাতিকভাবে খাদ্য উৎ্পাদণের বৃদ্ধি 
না! ঘটা । 

কিন্ত জনসংখ্য। বৃদ্ধি মাত্রই জনাধিক্য নহে | উহার সহিত সম্পদ উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্য! বৃদ্ধি ছারা জনাধিকা ঘটিবে না । এদেশে সম্পদ উৎপাদন 
বৃদ্ধির কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয় নাই--স্ৃতরাং শুধু জনগংখ্যারই একতরফা 
বৃদ্ধি ঘর্টিয়াছে। কিন্ত শিল্প এবং কৃষি-_সম্পদ স্থষ্টির এই হুইটি প্রধান বিষয়ে 
উৎপাদন ব্বদ্ধির প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে । সম্পদ উৎপাদন যদি যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পায় এবং উহার সহিত যদি উত্পাদিত সম্পদের সুসম বনের ব্যবস্থা থাকে 
তাহা হইলে গড় মাথাপিছু আয় বুদ্ধি পাইবে । 

কিন্ত এই বৃদ্ধি সময়-সাপেক্ষ। সেই কারণে ইতিমধ্যে জনসংখ্য] বৃদ্ধি 
নিয়ন্ত্রণের জন্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে | 


তারার: রর ০০০০৪ ও 


পর্চম অধ্যায় 
কাষি এবং ইহার সমঙ্গযা সমুহ 


/৯৪৪10151087৩ 2100 155 25900151008 


ভারতের কষির গুরুত-_-10০০০:০০০৩ ০£ 170727 28870001608৩ 

ক্ৃষিকাধ্য হইল ভারতের মোট লোকসংখ্যার ছুই তৃতীয়াংশের উপজীবিকা | 
মোট জনপংখ্যার এত অধিক অংশের নির্ভরতা থাকার দরুণ আমাদের দেশের 
অর্থনীতিতে করুবিকার্যোর সমধিক গুরুত্ব । কৃষির সাফলা এবং অসাফল্োর 
উপর শুধুই যে জনসংখ্যার হই তৃতীয়াংশের আথিক অবস্থার উত্থান পতন 
নির্ভরশীল তাহাই নছে, উহার সহিত পরোক্ষভাবে সমগ্র জনসমষ্টির আথিক ভাগ্য 
জড়িত। কৃষকের আয়ের উপর জনসাধারণের অন্যান্ত অংশের আয় এবং 
সরকারের রাজস্ব বহুপরিমাণে নির্ভরশীল । কৃষিকাধ্যের ছারা আমাদের প্রয়ো- 
পনীয় প্রায় সকল প্রকার খাদ্যই আমরা উৎপাদন করিয়া থাকি । কৃষিজাত 
সামগ্রীর গ্বারা আভ্যন্তরীণ শিল্পের প্রয়োজনীয় কীাচামাল সরবরাহ করা হইয়া 
থাকে | উপরস্থ আামাদের বহিবর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কষিজাত সামগ্রীর সমধিক 
প্রাধান্ত । বিদেশ হইতে আমরা যে সকল সামগ্রী আমদাণী করিয়া থাকি, 
তাহার দরুণ মুলার অধিকাংশই আমরা ককষিজাত সামগ্রী বাহিরে প্রেরণ করিয়া 
প্রদান করিয়া থাকি । 


ভারতের অর্থনীতিতে কষির তাৎপধ্া ফিসক্যাল কমিশন এইব্দপ 
ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন £ “আমাদের দু বিশ্বাস, ভারতে উন্নয়নমূলক কোন 
নীতি গ্রহণ কালে দেশের জীবনে এবং অর্থনীতিতে কৃষিকাধ্যের মৌলিক তাৎপর্য 
সম্মুখে রাখিতে হইবে । ইহার কারণ সুস্পষ্ট । জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬৭ 
ভাগ কষিকাধ্যের উপর নির্ভরশীল । অধিকত্ব, কৃষি নিছক একটি পেশাই 
নহে-ইহ। বহু শতাধ্ধী ধরিয়া বহু কোটি ব্যক্তির চিন্তা ও দুষ্টিভঙি গঠন করিয়াছে 
এইরূপ একটি জীবন দর্শন | ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির তাৎপধ্য ইহা 
অপেক্ষাও গভীরতর কারণ ক্কষির যুক্তিসিদ্ধ সম্প্রসারণ এবং শিল্পোন্নয়ন 
পরস্পরের সহিত গভীরভাবে জড়িত এবং সংযুক্ত ভিত্তিতেই ইহাদের 
পরিকল্পন। প্রয়োজন | 


প্রধান কাবিজাত ফসল-_:016 ৪৪০ আজ] 02০55 
বিভিন্ন প্রকারের রুষিজাত লামশ্রী আমাদের দেশে উতপল্ন হইয়া থাকে | 


কষি এবং ইহার সমস্কা সমূহ ৫১ 


এইগুলিকে সোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত কর যায় । প্রথমতঃ, খান্গশল্ত, দ্বিতীয়তঃ 
তন্ময় উদ্ভিদ, তৃতীয়ত: তৈলবীজ, চতুর্থত:, ভেষজ ও পানীয় উপাদান ।, 


(১) খাদাশস)--£০০৭ ০০০৪ 

(30. 015 ৪ 01010591 53010086০06 00৩ £০০৭. 155001068০0 [1)419. 
[0186955 1) 002 50101750000 1707 015 ০০০100:18 0০০9৫ 6০০0100100% 1098 
৮৩৬০ 8665০064075 281001010 (8. ১. 1949) 

(ক) চাউউল- সমগ্র পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত চাউলের মধ্যে অর্দেক 
পরিমাণ চাউলের উৎপাদন ভারতেই হইত । অবিভক্ত ভারতে মে!ট কষিভুমির 
শতকরা ৩০ ভাগ চাউল উৎপাদনে নিয়োক্সিত ছিল । প্রায় সাড়ে সাত কোটি 
একর অমিতে বৎসরে প্রায় আড়াই কোটি টন চাউল উৎপন্ন হইত। দেশ 
বিভাগের পরে পাকিস্থানের অংশে পড়িয়াছিল প্রায় ৮০ লক্ষ টনের মত 
উৎপাদন । ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে চাউলের উত্পাদন হইয়াছে সাড়ে সাত 
কোটি একর জমিতে ২ কোটি. ৫৫ লক্ষ টন-__অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের সমান। 
ধান চাষের ঘন্ত প্রচ বৃষ্টিপাত এবং উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ু আরশ্যক। সেই অন্ত 
দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পুর্বব ভারতেই ধান চাষ করা হইয়া! থাকে । মাদ্রাজ, 
বোম্বাই, মধা প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্তা, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে ধান চাষ হইয়া 
থাকে । মে হইতে আগষ্ট মাসের মধ্যে যে ধান বপন করা হয় এবং শীতকালে 
ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ফল সংগ্রহ করা হয় তাহাকে বলা হয় আমন ধান। 
ইহ] ভিন্ন আউস ও বোরো, এই তুই প্রকার ধানও আছে । তবে মোট উৎপাদিত 
ধানের মধ্য আমন ধানের উতৎ্পাদনই সর্বাপেক্ষা অধিক | 

(খ) গম কৃষিজ সামগ্রীর মধ্যে চাউলের পরেই গমের স্থান । অপেক্ষা- 
কৃত শুক ও শীতল জলবামুতে ইহা ভাল জন্মায় । অবিভক্ত ভারতে গম চাষের 
জমির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪১ লক্ষ একর এবং উহাতে গমের উৎপাদন হইত 
৩৫ লক্ষ টন। সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মধ্যে ইহ] ছিল শতকরা ২০ 
ভাগ। বর্তমানে ১৯৫৫-৫৬ সালে গমের উত্পাদন হইয়াছে অনুমান করা হয় 
৮৫ লক্ষ টন। ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল ৮৫ লক্ষ টন। 
বন্তমানে গম চাষের এলাকা প্রায় ২$ কোটি একর । 

ভারতের পুব্ব পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ, বোহ্বাই এবং রাজপুতানায় 
এবং পাকিস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে গম উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । বর্তমানে ২$ কোটি একর জমিতে ৬৫ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়। 

(গ) উচ্চ _ইক্ষুর চাষের জন্য প্রচুর জল এবং উঞ্ণ আবহাওয়া প্রয়োজন ; 
সেই কারণে উত্তর ভারতের প্রদেশগুলিতেই প্রধানতঃ ইক্ষুর চাষ হইয়! থাকে | 
বিভক্ত ভারতের ৪০ লক্ষ একর জমিতে ইন্ফুর চাষ হইত এবং ইহা হইতে ৫০ 


গুহ ভারতীয় অর্থনীতি 


লক্ষ টন গড় পাওয়া] যাইত ৷ অবিভক্ত ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ধ্বাপেক্ষা অধিক 
উচ্দু উৎপাদন হইত । 

অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপাদনের ষধ্যে দেশ বিভাগের দরুণ ভারতের 
অংশে পড়ে শতকর! সাড়ে চুরাশি ভাগ এবং পাকিস্বানের অংশে শতকর সাক্চে 
পনর ভাগ । ভারতে উহ] উৎপল্প হয় পূর্ব পাঞ্তাব, যুজপ্রদেশ, বিহার, উত্িষ্তা, 
পশ্চিমবঙ্গ, বোগ্বাই ও আসামে । পাকিস্বানে উৎপল্প হয় পুর্রববঙ্গে । বর্তমানে 
ভারতে ৩৫।৩৬ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয় এবং ১৯৫৪-৪৫ সালে উৎপাদন 
হইয়াছে ৫৫ লক্ষ টন গুড়। 


(ঘ) ীবার ৪ ভুটটা- গোয়ার ও বন্তরা এই ছুই প্রকারের নীবার 
(2011165) উৎপন্ন হইয়া খাকে। ইহ1 ভারতের লোকসংখ্যায় প্রায় এক 
স্বতীয়াংশের খাদ্য এবং পরিমাণের দিক হইতে উৎপন্ন খাদাযশশ্যের মধ্যে ইহার 
স্বান তুভীয়। অবিভক্ত ভারতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি একর পরিমিত জমিতে 
জোয়ার ও বজরার চাষ হইত এবং উৎপাদন হইত বৎসরে 5০ লক্ষ টন! 
ভারতের প্রায় সর্ধবত্র বিশেষ করিয়] উত্তর ভারতে ভুট্টীর চাষ হয়। 

বন্তমানে পাকিস্থানের অংশ হইল জোয়ার উৎপাদনের শতকর ৩ ভাগ, বজরা 
উৎপাদনের শতকরা ১২ ভাগ এবং ভুট্টা উৎপাদনের শতকরা ১৮ ভাগ । 
পাকিস্থানের পশ্চিম পাঞ্জাবে নীবার উৎপন্ন হয় এবং ভারতে উহ। উৎপন্ন হয় 
বোম্বাই, যাড্রাজ, হায়দ্রাবাদ, রাজপুতন! প্রভৃতি স্বানে। বর্তমানে ভারতের 
জোয়ার ও বজবর। চাষের এলাক। এবং উৎপাদন ব্দ্ধি পাইয়াছে। এলাকা হইল 
৩$ কোটি একরের উপর এবং উৎপাদন হইল ১৯৫৪-৫৫ সালে ১ কোটি ২৬ 
কক্ষ টন। 


(উ) ভ্ভাউজ-_ভাবতে বিভিন্ন প্রকার ডাইল উৎপন্ন হয়- এবং প্রায় 
সকল অঞ্চলের অধিবাসীদিগের খাস্ঠের মধ্যে ডাইল অন্তর্ভক্ত। ছোলা, মুগ, 
মস্গরঃ মটর, কলাই ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়] থাকে । ১৯৫৪-৫৫ সালে ছোলা 
ও ডাইল উৎপন্ন হইয়াছে ১ কোটি « লক্ষ টন । 

এই সকল খাগ্ঠশস্ট ভিন্নও ভাবতে নানাপ্রকার মশল্লাদ্রব্য উৎপন্ন হয়__ 
বথা লবঙ্গ, এলাচি, দারচিনি, গোলমরিচ, জাঁয়ফল ইত্যাদি । আম, জাম, লেবু 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ফলও উৎপন্ন হইয়া! থাকে । আলু, পিয়াজ, কপি, 
বেগুন শ্রত্ভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ফসলও উৎপন্ন হইয়া থাকে ৷ 

দেশ বিভাগের দরুণ খাগ্যশল্ত উৎপাদনের দিক হইতে ভারতের প্রভুত ক্ষতি 
হইয়াছিল । দেশ বিভাগে ভারতের অংশে লোকসংখ্যা পড়িয়াছিল শতকরা 
৭৭'৭ ভাগ কিন্তু ধান চাষের জমি পড়িয়াছিল ৭২'৫ ভাগ এবং গম চাষের 
জনি ৭০ ভাগ । সেচ ব্যবস্থা সমগ্বিত অঞ্চলের ৩০ ভাগ পড়িয়াছিল পাকিস্থানের 


কষি এবং ইহার সমস্য! সমূহ ৫৬ 


অংশে; অবিভক্ত ভারতের সর্ধবাপেক্ষা মুল্যবান সেচব্যবস্বাগুলি উহার মধ্যে 
অন্তভুক্ত ছিল" উৎক্কষ্ট ধরণের গম উৎপাদনের অঞ্চল অধিকাংশ পাকিস্থানের 
অন্তর হইয়াছে । সাম্প্রতিককালে খাস্ত ঘাটতির অন্যতম কারণ এই দেশ 
বিভাগ । ১৯৪৮ সালে খাস্ঠশম্ত আমদানী হইয়াছে ২৮ লক্ষ টন, ১৯৪৯ সালে 
৩৭ লক্ষ টন, ১৯৫০ সালে ২১ লক্ষ টন, ১৯৫১ সালে ৪৭ লক্ষ টন।* 
কিন্ত প্রথম পরিকল্পনাকালে খাস্তশশ্তের উৎপাদন ভালই ব্বদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪৯-৫০ সালে মোট খাস্ঠ- শশ্তের উৎপাদন ছিল ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন, 
১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদন হইয়াছে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টন। 


(২) বাণিজা ফসল (বা নগদ ফগপল )--:0০750757015] 
(০০ (০02 08519 0:০9 ) 


0. 09155 27. 8০0০000০076 06 00110610181] 0:05 06 10019 
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50965 076 15810108] 01501000020 96 006 20016 11001001206 
00170751018] 00105 0৫6 10019. 0001051961 1) 01015 00910200101 170৬ 
[74610011795 ৪5000 1001975 79591007) 95 2 50106 01 9117 
০10019119৮5 170905101915 (3. &. 1951 ) 

(ক) তুলা তুলা উৎপাদনের দিক হইতে অবিভক্ত ভারতের স্থান ছিল 
পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। তুল চাষের জমি ছিল ২ কোটি একরেরও অধিক 
এবং উৎপাদন ছিল ৪০ লক্ষ গাঁইট। ছোট আঁশযুক্ত তুলার পরিমাণই 
ছিল অধিক: লম্বা আঁশযুক্ত তুলা (যাহার দ্বার! স্ুশ্ম বস্ত্র বয়ন করা হয় ) 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত | দেশ বিভাগের পর তুলা উৎপাদনের 
শতকরা ৩৩ ভাগ পাকিস্থানের অংশীভুত হয়; ইহার মধ্যে অধিকাংশই 
লম্বা! আঁশযুক্ত; এই ধরণের তুল৷ উৎপাদনে পাকিস্থানের অংশ ভারতের প্রায় 
দ্বিগুণ | পাকিস্থান স্য্টি বাতীতও নান! কারণে ভারতে তুল! উত্পাদন 
সাম্প্রতিক কালে হাঁস পাইয়াছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে কাঁচা তুলার উৎপাদন 
ছিল ২১ লক্ষ ৮৮ হাজার গাঁইট কিন্ত পরে নানাবিধ প্রচেষ্টার ছারা উহার 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে । ১৯৫৪-৫৫ সালে তুলার উৎপাদন হইয়াছে 
৪৩ লক্ষ গাঁইট--__অর্থাৎ দেশ বিভাগের সময়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী । আরও 
একটি নখের বিষয় হইল, মোট উৎপাদনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধরণের তুলার 
অনুপাত বৃদ্ধি; ১৯৪৭-৪৮ সালে লম্বা, মাঝারি ও ছোট আঁশযুক্ত তুলার (1০04, 
10100) 80. 91১01 599016 ০০০) অনুপাত ছিল মোট উৎপাদনের যথাক্রমে 
১৫, ৫১ ও ৩৪ শতাংশ, ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা] যথাক্রমে ৩৭, 8৪৪ ও ১৯ 


$ 


ফ্পরিসংখ্যা প্ল্যানিং কমিশন ছারা প্রদত। 


৫৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


শতাংশে পরিণত হইয়াছে । বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, 
বিদর্ভ, 'পুর্বব পাঞ্লাব, বরোদা, মধ্যভারত প্রভ.তি স্থানে তুলা উৎপল্প হয়। 
কষ মাটি অঞ্চল তুদা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ ভাবেই উপযোগী । 

(খ) পাট--পাট ছিল অবিভক্ত ভারতের একচেটিয়া উৎপাদন- তখন 
সমগ্র ভারতে পাট উৎপাদন হইত মোট ২ কোটি একর জমিতে । উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল বৎসরে ১২৫ লক্ষ গাঁইট : ইহার মধ্যে ৬৫ লক্ষ গাহিট বিদেশে 
রপ্তানী হইত এবং ৬০ লক্ষ গাঁইট দেশের মিলগুলিতে ব্যবহৃত হইত। 
অধিভজ্ঞ ভারতে মোট বপ্তানীর মধ্যে পাট বপ্ানী ছিল ২০২৫ ভাগ । দেশ 
বিভাগের পর ভারতকে পাট সম্পর্কে বিশেষ অন্ুবিধাতেই পড়িতে হইয়াছিল । 
ভারতের পক্ষে উৎপাদনের অংশ পড়িয়াছিল মাত্র ১৭ লক্ষ গাঁইট-_-পাট 
উৎপাদক অঞ্চলের অধিকাংশই পড়িয়াছে পাকিস্বানে 1* দেশের অর্থনীতিতে 
পাটের গুরুত্ব অত্যধিক বিধায় সরকার দেশের মধ্যে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির হস্ত 
যত্ববান হইয়াছেন । পাটের মূল্যব্দ্ধিও উহার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা 
করিয়াছে । ১৯৫০-৫১ সালে পাট চাষের জমি সাড়ে ছয় লক্ষ একর হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়! চৌদ্দ লক্ষ একর হইয়াছিল এবং ১৯৪১-৫২ সালে উহা হইয়াছিল 
সাড়ে উনিশ লক্ষ । ১৯৫০ সালে উৎপাদন হইয়াছিল ৩৩ লক্ষ গাঁইট।* 
পরবস্তী তুই বৎসর পাট উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপাদন 
ছিল ৪৬ লক্ষ ১০ হাজার গাইট এবং ১৯৫৩.৪৪ সালে উৎপাদন হইয়াছে 
৩১ লক্ষ ৩০ হাজার গাইট। ইহার প্রধান কারণ পাটের মূল্য হাস এবং 
বন্যা ও পতঙ্গের জন্য ক্ষতি !ঞ সরকার নানাভাবেই কষকদিগকে সাহায্য 
করিতে অগ্রসর হইয়াছেন-_যথা অর্থপদান, থাণদান, সার সরবরাহ, উৎকৃষ্ট বীজ 
সরবরাহ | বারাকপুরে উৎপাদিত ১৯৭ মন উৎকৃষ্ট বীজ বিভিন্ন রাজ্োর 
(8৮৪0৪) মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে । 

বন্তম!ন ভারতে পাট উৎপাদন অঞ্চল হইল পশ্চিষবন্ধ, আসাম, বিহার এবং 
উত্তরপ্রদেশ । ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪০ লক্ষ গাঁইট উৎপাদন হইয়াছে বলিয়। 
অনুমান করা হয় । 


(৩) তজবীজ --(011 ৪৩৩৭৫) 

পৃথিবীর মধো ভারতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৈলবীজ উৎপল্প হয়। 
তিল, রেড়ি, সরিষা) তিসি, চীনাবাদাম, তলাবীজ-_ প্রভৃতি বিভিম্ন প্রকারের 
তৈলবীজ এইস্বানে অন্মে। এই সমুদয় নিশ্পেষণ হইতে তৈল পাওয়া যায় এবং 


৯ খত ৯৯৯ শা» 


কলিকাতায় সেন্টাঁল ছুট কমিটির ত্রিংশ অধিবেশনে সর্দার দাতার সিং কতক 
প্রগন্ধ ভাষণ হইতে এই পরিসংখ্যা গুহীত হইল। 


কষি এবং ইহার সমস্য। সমূহ ৫৫ 


অবশিষ্টাংশ অমির সার এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র 
পৃথিবীতে উৎপন্ন তিল ও চীনাবাদানের অর্দেক, সরিষা ও" তুলা বাঁজের এক 
ভতীয়াংশ, মসিনারের এক চতুর্থাংশ ভারতে উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত রেড়ি ও 
তিসি যথেষ্ট পরিমাণেই ভারতে উৎপন্ন হয়। ছল আহরণযোগ্য প্রচ্র পরিমাণ 
নারিকেলও এই স্থানে উৎপন্ন হয়| ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সকল বীজ 
উৎপন্ম হয়__যথ। মধ্য প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িস্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও 
পাঞ্জাব । অবিভক্ত ভারতের মোট রপ্তানীর মধ্যে প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ 
থাকিত তৈলবীদ্দ। 

দেশ বিভক্ত হইবার পরেও তৈলবীজের দিক হইতে ভারতের সঙ্গতভিতে বিশেষ 
পার্থক্য ঘটে নাই। পাকিস্বানে তৈলবীজ উৎপাদনের অংশ অতি অল্প ; পূর্ব 
পাকিস্থানে কিছু পরিমাণ নারিকেল ও সরিষা এবং অন্ঠান্ত পাকিস্থান প্রদেশে কিছু 
পরিমাণ বেড়ি উৎপন্ন হয়। ত.লাবীজও পাকিস্থানে উৎপন্ন হয়। ভারতে 
প্রধান তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে ১৯৫৩-৫৪ সালে ৫৩ লক্ষ টন এবং ১৯৫৪-৫ 
সালে ৫৯ লক্ষ টন। 


(৪) পানীয় ৪ ভেষজ--(8৩৮০75৪৩৪ 800107585) 

পৃথিবীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষা জনপ্রিয় পানীয় দ্রব্যের অর্থাৎ চায়ের উৎপাদনে 
ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় । পর্ধবতের ঢালুদেশে এবং অন্থান্ত যে 
সকল স্বানে জলবায়ু উষ্ণ এবং আদ্র এবং প্রচুর সমধ্যকিরণ পাওয়া যায়-__সেই 
সকল স্থানই চা উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী | ভারতে চা উৎপাদনের প্রধান 
এলাকা হইল উত্তর ভারতের আসাম, দাক্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেল।র দুয়ার 
(০০875) অঞ্চল । আট লক্ষ একরেরও অধিক জমি চা উত্পাদনের কার্যে 
ব্যবহৃত হয় এবং ৫০ কোটি পাউও্ড চা প্রতিবৎসর উৎপন্ন হয় | মোট উৎপাদনের 
প্রায় তিনচতুর্থাংখ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে | পুর্ধব পাকিস্থানে শ্রীহটে চা 
উৎপন্ন হয়| 

কফি উতৎপাদনও ভারতে হইয়া থাকে | মাদ্রাজ, কুর্গ, মহীশুর, ব্রিবাক্কুর ও 
কোচিনে কফি উৎপন্ন হয় । বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি পাউও কফি উৎপন্ন 
হইয়া থাকে-_-ইহার মধ্যে অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়| 

ভেষত্র সামগ্রীর মধ্যেও অনেকগুলি ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে | সমগ্র 
' পৃথিবীর তামাক উৎপাদনের শতকরা] ৪০ ভাগ ভারতে উৎপন্ন হয়। তামাক 
উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে ৬ লক্ষটন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইহা৷ উৎপন্ন 
হয়, তবে বিশেষ করিয়! বাঙ্গালা, বিহার, মাদ্রাজ এবং বোশ্বাইতে । 

সিনকোন। এবং অহ্িফেনের চাষও আমাদের দেশে হইয়া] থাকে । সরকারের 
একচেটিয়া কারবাররূপে সিনকোনা উৎপাদন হইয়া! থাকে- ইহ] উৎপন্ন হয় 


৫৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


দাক্জিলিং এবং নীলগিরি পর্বতে । পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও মালাবারে গাঁজ। 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
কা্ষির অনগ্রসরতা এবং ইহার কারণ__৯৪৭০৬1আজ। 
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কাষি উৎপাদনের কল্লতা 

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ-_এই দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী জীবিকা 
অজ্জনের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পবোক্ষভাবে কষির উপর নিভরশীল এবং সেই কারণে 
কষিকারধ্্যের উন্নতি এবং অবনতির সহিত ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতি গভীরভাবে 
জড়িত। কিন্ত ছুর্ভাগোর বিষয় যে অন্ঠান্ত কতিপয় দেশের সহিত তুলনা করিলে 
ভারতের কষিকার্য্ের, তনগ্রসরতা অনুভব করিতে হর-_-একাধিক কষিসামর্্রী 
উৎপাদনের ক্ষেত্রেই এই অনগ্রসরতা বিশেষভাবে প্রকটিত । এখানে কষি- 
সামগ্রীর উৎপাদন যে খুব কম হর "হাতা নহে, তবে বিভিন্ন দেশে সমপরিমাণ 
জমির হিগাবে কত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার তুলন'র দ্বারাই কোন্‌ দেশ 
রুধিকার্ধো কি পরিষাণে অগ্রসর তাহা বুঝা যার । ভারত ও পাকিস্বানে মিলিত 
ভাবে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক চাউল উৎপন্ন হয। কিন্ত ভারতেই হউক বা 
পাকিস্থানেই হউক, একর প্রতি জমিতে যে পরিমাণ চাউল উংপন্ন হয় পৃথিবীর 
অপর অনেক দেশে তাহ! অপেক্ষা সমপরিমাণ জমিতে অধিক ঢাউল উৎপন্ন হইয়। 
থাকে! এখানে প্রতি একর জমিতে ৭২৯ পাউও চাউল উৎপন্ন হয় কিন্ত 
চীনদেশে উৎপন্ন হয় ১,৪০০ পাউও, মিশরে ১,৮৪৫ পাউও, জাপানে ২,১২৪ 
পাউও্ড এবং ইতালিতে ২,৭৯৭ পাঁউও। গম উৎপাদনেব পরিমাণ এক একর 
আমিতে ৭7৩ পাউও : চীনদেশে উহা ৮৯৮১ জাপানে ১,৭১৩ এবং মিশরে 
১,৯২৮ পাউণ। অন্যান্ত অনেক খাস্যশন্য (5০০৭ ০:০9) এবং নগদ 
শহ্তের (0851. ০:95 ) পক্ষেও একই কথা প্রযোজ্য ।* ভাবতের কৃষির 
এই অনগ্রমরতার দরুণ দেশের সমগ্র অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত । এই অনগ্রসরতার 


পে বা পপ পপ পাপা সপ পা? 4 শশী ৮ শপ পপ্পপাশশ পপি শত _ শশা ৮ শপ বস পা. 


*১৯৫৪-৫৫ সালের হিলাবে ভারতের প্রধান কৃষিক্জাত ফসলে একব-্প্রতি গড উৎপাদন 


হুইল নিন্নকপ £ চাঁউল--৭২৯ পাউ্ড: . তামাক--৬৪৬ পাউ 
জোয়ার--8৭১ ,) , চীনে বাদাম - ৬৭৭ 
বজ রা--২৯১ ৪, বেডী-- ১৯৭ পর 
গম--৭১৩ 7 পাট--৯৯১ ১, 


আখ---৩১৫৯ 5, তুলা ৯২ ১, 


কৃষি এবং ইহার দযন্তা সমূহ ৫৭ 


কারণ সমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদনে কাধ্যকরী বিতিনন 
উপাদানগুলির সহিত এই কারণ সমূহ জড়িত রহিয়াছে । 


(ক) জার্মি _কমিকার্যেোর জন্ত যথাযোগ্য জলসরবরাহ একান্তই 
প্রয়োজন কিন্তু ভারতের বিভিম্ন অঞ্চলের জমিতে সন্তোষজনক জল-ব্যবন্থা 
নাই-_অনেক ক্ষেত্রে বর্ধা নিয়মিতভাবে হয় না, কোথাও বা অনাবৃষ্ট 
কোথাও ব! অতিবৃষ্টি। অনাবৃষ্টি পরিপুরণের জন্য যেভ্তলসেচ ব্যবস্থা আছে 
তাহ] প্রয়োজনের তুলনায় পধ্যাপ্ত নহে ; অভিবৃষ্টির প্রতিবিধানের জন্গ জল 
নিকাশের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে । দ্বিতীয়তঃ, জমির খণ্ডীকরণ এবং 
অসন্বদ্ধতা ( 500৭151510 ৪0. 08805600800 06 1304 ) উন্নত ধরণের 
কমিকাধ্যের গুকতর অন্তরায় । চাষের জমি ক্ষুদ্র ক্ষুডু অংশে বিভক্ত 
( খণ্তীকরণ ) এবং একজন চাষীর চাষের জমি একই স্থানে একত্রিত 
ভাবে থাকে না-_বিতিন্নদিকে ছূড়াইয়া খ।কে (অসম্বদ্ধতা )। ইহ দ্বারা 
কধিকাধ্যে উন্নত ধনণের বাবস্থাপনা প্রয়োগ অসম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, 
বিভিন্ন কারণে জমিন স্থামী উন্নতি বিধানে ব্যবস্থা করা হইয়! উঠে না। 
রাসায়নিক সার ব্যবহাবের পদ্ধতি একপ্রকার নাই বলিলেই চলে । দরিদ্র 
কষকদিগের পক্ষে সহজলভ্য সার, অর্থাৎ (গাময়১ অন্রৎ্পাদক কার্যে 
বাবহত হইয়া বায়। চতুর্থত£, বছপরিমাণ ভমি আছে যাহ! বর্তমানে 
চাষ করা হয় না কিন্তু যেগুলি সম্পকে যথোচিত বাবস্থা করিলে উহার! 
চাঙ্বযোগ্য হইতে পারে । ভারতে মোট প্রায় ৭১ কোটি ৮৩ লক্ষ একর জমির 
ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য পাওথা শিয়াছে ; ইছার মধ্যে চাষ করা যায় অথচ 
চাষ করা হয় নাই এরূপ জমি হইল প্রা ১৮ কোটি একর । ইহার মধ্যে 
৬ কোটি ৮১ লক্ষ একব হইল বর্তমানে ফেলিয় বাখা জমি (০০176100 91105/9) 
এবং ১১ কোটি ১৮ লক্ষ একর হইল চাষের মধ্যে আনাই হয় নাই, 
এপ অমি ( 900010৮9659 1203 ) | 


(খ) ক্বাষ আমি -_কষিকাধ্যে যাহাদের মেহনতের উপর নির্ভর 
করিতে হয় সেই কৃষকদিগের একাধিক ক্রটি নহিয়াছে এবং তাহাদিগকে 
বছ অন্থুবিবার সম্মুখীন হইতে হয়! কৃষকদিগের এই সকল ক্রটি ও 
অস্থবিধার জন্য, ভাব্রতের কুমিকাধ্য বিশেষভাবেই ব্যাহত | প্রথমতঃ, শিক্ষা- 
বিস্তাবের অভাবে ভারতের কষকগণ অধিকাংশই নিরক্ষর এবং অজ্ঞ ইহার 
ফলে তাহার! অধিক মাত্রায় রক্ষরণশাল, প্রগতিশীল ভাবধারা গ্রহণে তাহারা 
অক্ষ । চিরাচরিত পদ্ধতিভিন্ন নৃতন কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনে তাহার! বিমুখ | 
হ্বিভীয়ত:, তাহাদের দারিদ্র্যের জন্ত, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং পুষ্টিকর খাদ্োর 
অভাবে তাহারা হীনস্বাস্থা । তৃতীয়ত:, বিভিন্ন কারণে তাহারা গভীরভাবে 


৪৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


খুণজালে আবদ্ধ__ইহা প্রকারাস্তরে তাহাদের আয় বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে। ইহাতে 
তাহাদের কশ্মোদ্যম ও কর্ঘশকি উভয়ই ব্যাহত হয় । 

(গ) পু্জি_একজোড়া বলদ একখানি লাঙ্গল এবং কিছু বীছ-_ 
ইহাই হইল আমাদের চাষীর একমাত্র পজি--কিস্ত অনেকের ইহাও নাই । 
গ্রতিবংসর জমির চাষ করিবার অন্ত যে চলতি পতি (/০:101708 ০9০9151) 
প্রয়োজন াহা বহু ক্ষষকের নাই । উপরস্ত যদি কোন কারণে কষকের কোন 
থোক্‌ ব্যয় প্রয়োজন হয়-_যথা নূতন বলদ বা লাঙল ক্রয়, তাহ] হইলে অধিকাংশ 
ককের পক্ষে মহাজনের নিকট থণ কর ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। গঁদ্ির 
অভাবে "দীর্ঘমেয়াদী বা স্বপ্প মেয়াদী কষি-উন্নয়নমূসক কোন ব্যবস্থা করা 
কৃষকদিগের পক্ষে সম্ভব নহে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
কষিকার্ধা করিবার পদ্ধতি আমাদের দেশে নাই । 


(ঘ) বাযবস্থাপনা--কষির ব্যবস্থাপনা সম্পকিত বহু ক্রটি রহিয়াছে । 
গতানুগতিক পদ্ধতির দ্বারা কোন ক্রমে কিছু পরিমাণ ফসল উৎপাদন করিয়া 
সংসার যাত্রা নির্বাহের মতন কিছু অর্থসংগ্রহ কৃষকদের প্রপান চিন্তা , উন্নড 
ধরণের উত্পাদন পদ্ধতি অবলম্বনের বিশেষ কোন প্রয়াস নাই । উপরন্ত মির 
খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার জন্য উল্লত ব্যবস্থাপনা করিবার অবকাশও থাকে কম। 
অন্ঠান্য প্রাণীতে বহু শস্য নষ্ট করে, তাহার যথাযথ প্রতিবিধান কর। হয় না। 
শুধুই যে উত্পাদনের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা তাহাই নহে, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় 
বাবস্থার মধ্যেও ক্রদি রহিয়াছে যাহার জন্য কৃষকগণ তাহাদের পরিশ্রমের 
বিনিময়ে ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য সংগ্রহে সক্ষম হয় না। 


কার্য উত্নয্ুল পদ্ভাতি--1158,০9৪ 607 10019051708 4১871081626 


(০ 588556 22685165 (5 /17101 10 (98110010075) ০৪) 106 100010550 


(8. 0০10. 1938.) 

কৃষির উন্নয়নের অন্য উত্তম জলসেচ ব্যবস্থা ও জলনিকাশের বাবস্থা প্রয়োজন 
কারণ জলের অপ্রাচুধ্য যেকপ কৃষির পক্ষে ক্তিকর, জল জমায়েতও (৮৪5 
1988108) সেইরূপ ক্ষতিকর । জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার প্রতিকার কর! 
প্রয়োজন--ইহ] সম্ভব হইবে আইনের দ্বারা এবং সমবায়ের ভিত্তিতে । বিভিন্ন 
প্রকার সার ব্যবহারের পহিত ক্ৃষকদিগকে পরিচিত করাইতে হইবে, বিশেষ 
করিয়! রাসায়নিক সার : এবং সরকারী দপ্তর ও সমবায় সমিতির মারফৎ ইহা 
ককষককে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । চাষযোগা পতিত ভ্বামির 
আবাদ করিলে কষিসামপ্রীর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । 

কৃষকের ক্রুটী ও অসুবিধা সমূহ দুরীভূত না করিলে কমির উন্নয়ন সম্ভব 
নহে । কৃষকের শ্রমের হবার কষি--তাহার ঘাম মাটিতে পড়িয়া ফসল উৎপঞ্স 


কৃষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ টি 


করে। তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ছ্বারা প্রগতিশীল ভাবধারার অনুপ্রবেশ 
করানো প্রয়োজন যাহাতে তাহার রক্ষণশীলতা অতিক্রম করিতে পারে- কোন 
কিছু নৃতনের ভয়ে ভীভ নাহয়। ইহাতে তাহারা উন্নত ক্ৃষিপদ্ধতি অবদস্বনে 
প্রণোদিত হইবে । তাহাদের স্বাস্থ্যো্য়নের জন্য গ্রামে গ্রামে স্বাস্থযকেন্্র 
স্বাপন এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করিতে হইবে । সমবায় সমিতির মাধ্যমে 
এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে তাহাদিগের খণ জাল হইতে মুক্তির ব্যবস্বা করিতে 
হইবে । 

কিন্ত সেই সঙ্গেই তাহাদিগকে অল্প সুদে থণ প্রদানেরও ব্যবস্থা করিতে 
হইবে; তাহাদের চলতি পঁজির প্রয়োজন মিটাইতে হইবে এবং দীর্ঘমেয়াদী 
উন্নয়ন মূসক ব্যবস্থাও যাহাতে তাহার! করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদা 
খণ দানেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহিত 
তাহাদিগকে পরিচিত করাইতে হইবে । 

উন্নত ধরণের বাবস্থাপনার দ্বারা কি ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, আদর্শ 
কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া, তাঁহার বাস্তব ফলাফল কষকদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিতে হইবে । শশ্য যাহাতে পতঙ্গপাল বা অন্যান প্রাণীর দ্বারা নট না হয় 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করিয়া শস্যের 
মূল্যের ন্তায়সঙ্গত অংশ যাহাতে চাষী পায় তাহ? দেখিতে হইবে । কারণ উহার 
দ্বারা! চাষীর চাষের উদ্ভম বৃদ্ধি পাইবে । 


ঢাষজনির সম্গ্রপারণ--2%৮57৪০15 ০£ 091650০7 

কষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ততম উপায় হইল আন্ও জমিতে চাষের ব্যবস্ব! 
করা ; অর্থাৎ চাষের এলাক] সম্পযারণ করা | কিন্তু প্রাচীন দেশমাত্রেই কৃষি 
এলাকার সন্প্রনারণের ক্ষেত্রে নানারপ সমস্যা দেখা দেয় । আমাদের দেশে 
মোট ৮১ কোটি ৮ লক্ষ একর জমি আছে: ইহার মধ্যে ৭১ কোটি ৮৩ লক্ষ 
একর জমি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে । এই প্রায় ৭২ কোটি 
একর তথ্য সংগ্রহযোগ্য জমির মধ্যে ১১ কোটি ৫৬ লক্ষ একর হইল বনভূমি 
এবং ১২ কোটি ৩ লক্ষ একর হুইল কষিবহিভুত জমি। ফসল ফলানে! 
হয় এরূপ জমির মোট পরিমাণ হইল ৩৩ কোটি ৭৫ লক্ষ একর; কিন্ত উহ! 
ছাড়া ১৭ কোটি ৯৯ লক্ষ একর জমি আছে যাহাতে চাষ হইতে পারে কিন্ত 
হয় না। ইহার মধ্যে ৬ কোটি ৮১ লক্ষ একর হইল চল.ভি অনাবাদী জমি 
(০০2600 9ি1105)--অর্থাৎ এক সময়ে আবাদ হইয়াছে কিন্ত বর্তমানে অনাবাদী 
বূপে পড়িয়া আছে-এবং ১১ কোটি ১৮ লক্ষ একর হইল অন্যান অনাবাদত 
অমি অর্থাৎ যেখানে পুর্বে চাষ কর] হয় নাই কিন্তু হইতে পারে। চলতি 
অনাবাদী অঘ্মিতে কোন নাকোন সময়ে চাষ হইয়াছিল এবং পুনরায় হওয়। 


৬৩ ভারতীয় অর্থনীতি 


অসম্ভব নহে কিন্তু পুরাতন অনাবাদী জমির সবটুকুতে যে চাষ হইতে পারে 
এবং যেটুকুতে হইতে পারে তাহাতেও যে সহজে হইতে পারিবে তাহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই | কিস্ত চলতি অনাবাদী জমি এবং অন্তান্ত অনাবাদী জধি-:এই 
ত্রইাটি মিলিয়া চাষের সম্প,সারণের সন্ভাবন! প্রদর্শন করে। 


চল.তি অনাবাদী রূপে জমি পড়িয়। থাঁকিবার একাধিক কারণ থাকে এবং 
এইগুলির কোন কোনটির মধ্যে বেশ কিছু জটিলতাও থাকে | প্রথমত:, এইক্প 
জমির উর্বরতা এমন ভাবে ক্ষয় পাইয়া থাকিতে পারে যাহাতে উহার চাষ 
পোষায় না। দ্বিতীয়তঃ, ' চাষী শেষ পর্যন্ত জলাভাবের সন্মুখান হইয়া 
জমিতে হাল ছাড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ, বছ শরিকের মধ্যে এমন ভাবে বিবাদ 
বাধিয়াছে যে কেহই আর এ জমিতে পঁজি ঢালিতে সম্মত নহে আবার সকলে 
একমত হইতে না পারায় জমি অন্য কাহাঁকে বন্দোবস্তে দেওয়াও সম্ভব নহে। 
চতুর্থতঃ, জমি এত ক্ষদ্র এবং মালিকের বাসস্থান হইতে এত দুর যে উহাতে 
চাষ করা পোষায় না । পঞ্চমত:, জমি এরূপ ছুরধিগম্য স্থানে অবস্থিত হইতে 
পারে যেখানে চাষ করা পোষাইলেও ফসল আনিয়! বিক্রয় করিতে অনেক 
খরচ] পড়িয়া যায় । ষষ্ট ত:, ব্যাপক কোন রোগের জন্য জমি পরিত্যক্ত হইয়া 
থাকিতে পারে । ইহা ব্যতীত নানানূপ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কারণ থাকিতে 
পারে । কিন্তু অন্যান্ত অনাবাদা জমিরূপে যে চাঁষযোগ্য জমি পড়িয়। রহিয়াছে 
সেগুলি কোন না কোন কাবণে বনকাঁল যাঁবৎ অনাবাদীরূপে পড়িয়া রহিয়াছে । 
প্রথমতঃ, বহু অগভীর জলাক্তমি এই শ্রেণীর অন্তভজ্ঞ হইয়া থাকিতে পারে ; 
দ্বিতীয়ত:, এপ তুরধিগম্য স্থানে অবস্থিত থাকিতে পারে যেখানে উন্নত ধরম্ণৰ 
পরিবহণ প্যতীত চাষের প্রচেষ্টা হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এই শ্রেণীর 
মধ্যে অনেক জমি রহিয়াছে যেগুলি সঠিক বনাঞ্চল না হইলেও ঘন আগাছাযুক্ত ৷ 
এরূপ জমিতে চাষ সুরু করিবার খরচা অনেক | চতুর্থতঃ, মৃত্তিকাক্ষয়ের 
জঙ্য (5০1 ০31০9) বন্ধ জমি আছে যেগুলিতে বহু কাল পুর্বেবেই চাষের প্রচেষ্টা 
ত্যাগ করা হইয়াছে । পঞ্চমতঃ, বহুকাল পুর্বেব কোন মহাযারির সময়ে পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল এবং তদবধি চাম হয় নাই এরূপ জমিও থাকিতে পারে । যষ্ঠত:, 
দলিল দন্তাবেজে জমির অস্তিত্ব আছে কিন্ত ভৌগোলিক পরিবর্তনের দরুণ 
অকেজো হইয়। গিয়াছে এরূপ জমিও থাকিতভে পারে । 


বিভিন্ন ধরণের পতিভ জি যথাসম্ভব পুনরুদ্ধারের দ্বার] চাষের ক্ষেত্র সম্প্র- 
সারণ করা বিভিন্ন কারণেই প্রয়োজন | প্রথমতঃ, খাদ্যশশ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন নুতন 
করিয়! বলিবার কিছুই নাই। এমনিতেই যুদ্ধোত্তর যুগে খাদ্যশস্তের যথেষ্ট 
ছশ্বাপাত। ঘটিয়াছিল, প্রথম পরিকল্পনার শেষে অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছিল 
বটে কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে খাদ্যশশ্য উতপাদল পুনরায় হ্রাস পাইয়াছে। বস্তৃতঃ 
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পক্ষে, ছিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের অন্ত খাদ্য শস্বের যথেষ্ট উন্নতি প্রয়োজন । 
দ্বিতীয়তঃ কতিপয় নগদ ফসল (০951) ০:০০) আছে আভ্যন্তরীণ শিঁল্পোক্লতির 
জন্ত যাহাদের চাষবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন, অথচ পুরাতন জমিতে চাষ যতটুকু 
হইবার হইতেছে ; যথা পাট, তুলা ইত্যাদি । তৃতীয়ত:, কতিপয় বসন্ত আছে 
বাদের চাষের এলাক। ব্বদ্ধি করিলে বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্জনে যথেষ্ট সহয়তা হইবে 
বখ। বিভিন্ন ধরণের তৈলবীজ | চতর্থতঃ, পুর্ব পাকিস্থান এবং পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে আগত বহছ উদ্বাস্ত হইল কৃষিজীবি | ইহাদের পুনর্বাসন শুধু সামাছিকই 
নহে, অর্থনৈতিক সমস্যাও | চাষের জমি বাড়াইলে এই পুনর্বাসন সহজ হইবে । 


চাষ-জমি বাভির প্রচেষ্টা 


স্বাধীনত৷ প্রাপ্তির পর হইতেই ভারত সরকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
পতিত জক্রমি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন । খাদ্যশস্য উৎপাদন বদির 
প্রচেষ্টা স্বরূপ ১৯৫০ সালেই ভারত সরকার পতিত জমি উদ্ধারের একটি 
কার্যক্রষ স্থির করিয়াছিলেন--ঙাহার। স্থির করিয়াছিলেন ৪০" লক্ষ একর আগাছ? 
বুক্ত জমি এবং ২০ লক্ষ একর নুতন জমি উদ্ধার করা হইবে । উদ্ধারকৃত 
এই জমির যেগুলি সরকারই উদ্ধার করিবেন সেগুলিতে খাদ্যশম্তই উৎপন্ন 
হইবে, উন্নত বীজ উত্পাদনের ক্ষেত্ররপেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে । সরকারের 
অন্ুমোদনক্রমে কষকগণও পতিত জমি উদ্ধার করিতে পারে এবং এইরূপ 
জমিকে খাদ্যশস্য ফলানোর সময় হইতে ১৫ বৎসরের জন্য নিফষর বাখা হইবে। 
পতিত জমি উদ্ধাবের এই সকল কার্যক্রম কিছুট পরিবর্তন করিয়। প্রথম 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার মধ্যে অস্তভূভ্ভ করা হইয়াছিল । পরিকল্পনা কমিশন 
ছিসাৰ দিয়াছেম প্রথম পরিকল্পনাকালের প্রথম চার বৎসরে ১০ লক্ষ একর 
জমি “কেন্দ্রীয় ট্যাক্টর সংগঠনের" দ্বারা এবং ১৪ লক্ষ একর জমি “রাজ্য 
টযাক্টর সংগঠনগুলির” ছার! উদ্ধার করা হইযাছিল। ইহা ব্যতীত প্রায় 
৫০ লক্ষ একর জমি নানাবিধ কন্মসচীর মধ্য দিয়া কষকদের দ্বারাই উন্নত 
করা হইয়াছে । চাষের এই সম্প্রদারণ উত্পাদন ব্বদ্ধিতে আশাতীত ভাবেই 
সাহায্য করিয়াছে । প্রথম পরিকল্পনাকালের পুর্বেব (১৯৪৯-৫০ ) ক্কষিজমির 
এলাকা ছিল ৩২ কোটি ৬০ লক্ষ একর, ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা ৩৫ কোটি 
২০ লক্ষ একরে পরিণত হইয়াছে । স্রতরাং কৃষির সম্পসারণ হইয়াছে 
২ কোটি ৬০ লক্ষ একর জযিতে ; ১২ কোটি একর বাড়িয়াছে খাস্ভশাস্যে 
এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ একর বাড়িয়াছে অন্যান্য শস্যে | 


স্থিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ১৫ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধারের 
এবং ২০ লক্ষ একর জমিতে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনেরও আয়োজন হইয়াছে । 


চু ভারতীয় অর্থনীতি 


ইহাও কর] হইবে কেন্দ্রীয় ও রাজা ট.্যা্টর সংগঠনের মাধ্যমে এবং চাষীদিগের 
শারীরিক পরিশ্রমে | 

তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন । এদেশে মোট এলাকার মধ্যে 
চাষ জমির অনুপাত অগ্তান্ত অনেক দেশের তুলনায় অধিক । আমাদের দেশে 
চাষের এলাক হইল মোট ভৌগোলিক এলাকার ৪৫ শতাংশ । মাকিণ যুজরাষ্টরে 
উহ! হইল ২৫ শতাংশ, চীনদেশ এবং রাশিয়ায় ৯ হইভে ১১ শতাংশ, কানাডায় 
৪ শতাংশ, অষ্রেলিয়া এবং ত্রেজিলে ২৫ শতাংশ | চাষ জমির মোট এলাকার 
দিক হইতেও ভারতের স্বান পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়। প্রথম হইল রাশিয়া 
(৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ একর), দ্বিতীয় হইল মাকিণ যুক্তরা্ী (৪৭ কোটি 
৮০ লক্ষ একর) এবং তাহার পরেই ভারত (৩৬ কোটি ৬০ লক্ষ একর) ।* এরূপ 
অবস্থায় নুতন অমিতে চাষের ব্যবস্থা করিয়া চাষ অমি সম্পূসারণের অবকাশ 
ভবিষাতে যে খুব বেশী পাওয়! যাইবে তাহা মনে হয় না। 
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ভারতের মাটীতে সোনা ফলে এবং উহা ফলাইবার অবশ্য প্রয়োজনীয় 
উপাদান হইল গল ! ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই কষিজীবি , এখানকার সম্পদ 
উৎপাদনের প্রধান উৎস হইল কৃষি । কৃষকের আয় বৃদ্ধি হইলে সমাজের 
সকল ম্তরের লোকের আর্থক অবস্থার উন্নতি হইবে , অপরপক্ষে কষকের 
আয় হাস হইলে সকল ব্যজিকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উহার ফলাফল ভোগ 
করিতে হইবে ; কারণ ভারতের মেট জন-সংখ্যার মধ্যে বিপুলাংশই হইল 
ড্ুষককুল এবং বিভিন্ন শিল্পঃ বাণিজ্য ও পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ইহাদের ব্যয় 
হইতেই আয় করিয়া থাকে | সরকারের বাজেট পর্যাস্ত কষকদিগের আর্ধিক 
অবস্থার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত । কুষকের আর্ধিক অবস্থা নির্ভর করে 
কুষির ফলনের উপর এবং কৃষির ফলন বহুলাংশে নির্ভর করে জল সরবরাহের 
উপর | মেইজন্যই বল! হয়, ভারতে স্বর্ণ অপেক্ষা জলঅধিক মূল্যবান । কিন্ত স্বট্টির 
অল সকল সময়ে বা অঞ্চলে পর্যাপ্ত ও নিশ্চিত নহে , সেই কারণে কষিক্ষেত্রে 
কত্রিমম জল সরবরাহের প্রয়োজন হয় । ইহারই নাম সেচ ব্যবস্থা (1:0185000) | 


বিভির পর্যায়ের সেচ কার্য7--0166৩8৮ 05055 ০৫ [হা 
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8০০ 48750001829, এই পরিসংখ্যার সহিত পরিকল্পনা! কষিশলের দ্বার! প্রদত্ত পরিসংখ্ার 
কিছুটা অনিল রহিয়াছে তবে মুর বিষয় বন্ত বুঝা যাইতেছে । 
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ভারতে তিন পর্যায়ের সেচ ব্যবস্থা আছে £-_ 

(১) কুপ- কূপের মধ্যে পাতকুয়া ও নলকুপ*, উভয়ই অন্তভজ। 
সেচ ব্যবস্থাযুক্ত মেট এলাকার প্রায় এক চতুর্থাংশের সেচ বাবস্থা হইল 
কুপের সাহায্যে । এই সকল কুপ হইতে কায়িক শ্রমে অথবা পত্র 
সাহাযো জল উত্তোলন করা হয়, এবং নালার সাহায্যে উহা ক্ষেত্র পধ্যন্ত 
প্রবাহিত করা হয়। (বোস্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে কুপ সাহাযো 
হল সেচ প্রচলিত আছে। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে বিত্যুৎ চালিত কুপের 
সাহাযো ও জল সেচ বাবস্থা প্রচলিত হইয়াছে । ভারতে প্রায় বিশ লক্ষ সেচ 
কূপ আছে । এইগুলি জনসাধারণের উদ্ভোগেই নিন্লিত তবে বহুক্ষেত্রে সরকার 
এই উদ্দেশ্ঠে থণ প্রদান করিয়া! থাকেন | বর্তমানে কুপের ছারা জলসেচ সমস্থিত 
এরা আয়তন হইল ১,৬৪,৫৭,০০০ একর ।ঞ% 

) পুক্তব্রিণী- _পুফরিণীর সাহায্য জল সেচের ব্যবস্থা অল্প বিস্তর প্রায় 
সকল ১, বিদ্যমান, তবে মাদ্রাজ প্রদেশেই ইহার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক । 
১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে ৯৮ লক্ষ ৫৭ হাজার একর পরিমিত জমিতে পুফরিণার 
হার] সেচ ব্যবস্থা আছে ।* 

(৩) খাল- খালের ছারা জল সেচ বাবস্থা বিভিন্ন কারণে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ | ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই খালের দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা 
আছে: ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ২ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৫ হাজার একর 
জমিতে এইরূপ খাল-সেচ ব্যবস্থা আছে । জল সেচ খাল আছে তিন পধ্যায়ের : 

(ক) প্লাবন খাল (10950450050 ০80915)- প্লাবন খালে সার] বৎসর 
জল থাকে না, এই খালগুলি নদী হইতে কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয় কিন্তু নদী 

অপেক্ষ! ইহা! কম গভীর | সেই কারণে নদীতে একটি নিদিষ্ট স্তর অবধি অল 





উঠিলে তবেই এই খালগুলি জলপুর্ণ হয় এবং সেই স্তর হইতে নদীর জল নামিয়। 


*+পরিকয্পনা কমিশনের হিসাবে ১ম পরিকল্পনার পুবেব ২২ হাজার সেচ নলকুপ ছিল এবং 
ইহাদের ছার! আলসেচ হইত এরূপ জমির পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ একর | প্রথম পরিকয়নায় ধর 
হইয়াছিল যে মাঁকিণ ঘযূক্তরার্টের সহিত টেকনিক্যাল সহযোগিতার কর্থস্থচী অনুযায়ী ২৬৫০টি, 
“অধিক খাদ্য ফলাও" কর্মস্থচী অনুযায়ী ৭০০টি এবং রাজ্য সমুহের উন্নয়ন পরিকল্পশা অনুযায়ী 
২৪৮০টি নলকুপ বসানো হইবে । এই তিনটি পর্যায়ে ১৯৫৫ সালের শেষ অববি যথাক্রনে 
২২৮টি, ৯৩টি এবং ২০৪৩টি নলকুপ বসানো হইয়াছে । 

এই হিসাব পরিকল্পনা কমিশনের ধার! প্রদত | 89০০০৫ ৮5 2:65: ৪184 পৃষ্ঠা ৩৬০ 





৬৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


গেলে এই খালগুলি আর জল বহন করে ন1। সুতরাং এই ধরণের খাল কেবলমাত্র 
বর্যাকালেই কাধ্যকরী হয়। মাদ্রাজ এবং বর্তমানে পাকিস্থানের অস্তভু দ্ধ সিন্ধু- 
প্রদেশে এই ধরণের খাল বন্তমান । 

(খ) বিতাবহ খাল (25150100191 ০৪091) _নিত্যবহ খালগুলি সার! 
বৎসরই জলপুর্ণ থাকে | হিমালয় হইতে উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ নদীগুলিতে 
নিত্যবহ খাল নিন্িত হয়। এই নদীগুলি হিমালয়ের তুষার গলিত জলছাবা 
ঘারোমাস পুর্ণ থাকে | সেচ ব্যবস্থার উৎস স্থলে নদীর মধ্যে বাধ বীাধিয়! দেওয়া 
হয়। ইহার সাহায্যে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং খালগুলির মধ্যে জল পরিচালনা 
করা হয় । মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুজপ্রদেশ, পান্তাব ও সিঙ্ুপ্রদেশে এইরূপ খাল 
আছে। 

(গ) সঞ্চয় বিশিষ্ট খাল (5:০:85 ০৪15819) --বধাকালে উপত্যকায় 
আড়। আড়িতাবে বাধ গঠন করিয়া জল সঞ্চয় করা হয়। পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূছে 
এই সঞ্চিত জল বিভিন্ন খালের সাহায্যে প্রবাহিত কর হয়। প্রধানতঃ দাক্ষিণ1ত্য 
এবং মধ্যপ্রদেশে এই ধরণের খাল বিদামান। 

সরকারের পক্ষ হইতে এই সকল সেচ কাধ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়-_ 
উৎপাদনশীল এবং অন্থৎ্পাদনশীল | উৎপাদনশীল কার্যগুলি খণের দ্বার! অথব। 
স্বতিক্ষ নিবারণী তহবিল (682010৩ 105:12208 01820) হইতে অর্থ লইয়া 
সম্পন্ন কর! হয়। এই পধ্যায়ের সেচ কাধ্য হইতে সরকার আয় আশা করেন 
এবং এই সেচ কাধ্য এইরূপ হইবে বলিয়া! আশা করা যায় যাহাতে এ কাধ্যের 
জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহার জঙ্থ প্রদেয় সুদ এবং উহাদিগছকে চালু 
রাখিবাব জন্ত প্রয়োজনীয় চল্‌তি খরচ] উদ্গুল হইয়া যাইবে । সরকারের দ্বারা 
সম্পাদিত সেচকাধ্য হইতে জল যোগান দেওয়। হইলে কৃষক অধিক শস্য ফলাইতে 
পারিনে এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাইবে; এক্ষেত্রে কষকের নিকট হইতে 
সেচকর আদায় করা হইবে। অনুৎপাদনশীল সেচকাধ্যগুলি সরকারের চলতি 
আয় হইতে সম্পন্ন করা হয় এবং এইগুলি হইতে সরকার আয় করেন না 
ইহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ হুভিক্ষ নিবারণী তহবিল হইতেও লওয়া হয়| 
এই ধরণের সেচকাধ্য প্রধানত: ছুতিক্ষ নিবারক | 

সেকার্যয- ইহার পরিমাণ, গুরুত, এবং পর্য্যার্ঠি-_ 
|111885007--105155066126 1177090765750৩ 2754. 420৩00505 

(3. 10155955016 46৮51900061) ৪00. 10000109006 06 10019800210 
[12019 (55008) 1955) 

অবিভক্ত ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার ছার! মোট পিক্ত এলাকার পরিমাণ ছিল 

(দেশীয় রাজ্যসমূহ সমেত) সাত কোটি একর জমি । পুথিবীতে যে দেশগুলিতে 


কষি এবং ইহার সমস্যা! সমূহ ৬৫ 


উত্তমরূপে জলসেচ ব্যবস্থা! আছে, এইবূপ দশটি দেশ একত্রিত করিলে তাহাদের 
যে পরিমাণ জমি জলসেচ-ব্যবস্থা-সমদ্থিত হয়, ভারতের সেচ ব্যবস্থা! সমন্বিত জমির 
পরিমাণ তাহা অপেক্ষাও অধিক ছিল। শুধু জমির পরিমাণের দিক হইতেই 
নহেঃ সেচ বাবস্থা পরিকল্পনার বিবাটত্বের দিক হইতে দেখিলেও মানুষের দ্বারা 
সম্পাদিত সর্ববাপেক্ষ। বৃহৎ সেচকাধ্য ভারতেই ছিল--বর্তমানে উহ] পাকিস্বানের 
অন্তভু ক্ত__ অর্থাৎ সুরূর বাঁধ (94110: 1288) | ১৯৪১-৪২ সাল পধ্যস্ত 
অবিভক্ত ভারতের ব্রিটিশ এলাকায় সেচকার্ষে মোট ১৪৫ কোটি টাকার অধিক 
মূলধনী ব্যয় (০901081 25965001091) হইয়াছিল। কেবলমাত্র ব্রিটিশ ভারতেই 
মোট সেচ বাবস্থা সম্গিত জমির পরিমাণ ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি একরেরও উপর | 
এই সকল সেচকাধ্য হইতে ভারতে (এবং বর্তমানে পাকিস্থানের) কৃষিকার্ধ্য 
প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছে । ভারতের (ও পাকিস্থানের) কতিপয় অঞ্চল 
আছে যে ম্বানে ভুমি অতিশয় শু এবং বৃষ্টিপাত অতিশয় অপ্প। ভারতের 
রাজপুতানা (এবং পাকিস্থানের সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব) এই প্রকার অঞ্চল । 
এই সকল অঞ্চলে কৃষিকাধ্য হইত অতি কম, কষিগত আয় ছিল অতি অল্প। 
সেচ ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল অঞ্চল স্বজল। সুফল হইয়। উঠিয়াছে বলিলে অত্যুক্ভি 
হইবে না। এই সকল এবং অন্তাগ্ত সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত অঞ্চলে কষকদিগের 
ছারা! অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয় এবং কষিকাধ্য হইতে আয় সেই কারণে 
বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে । গত শতাকী অপেক্ষ। বর্তমান শতাব্দীতে গম এবং ইচ্ষুর 
চাষ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সেচ ব্যবস্থাই ইহার প্রধান কারণ । 
কলুষিপামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের পক্ষ হইতে দুভিক্ষজনিত ব্যয় 
কমিয়। গিয়াছে এবং কৃষির আয় বৃদ্ধির দরুণ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
উত্তর প্রদেশ ও বিহারের সেচকাধ্য হইতে সন্তায় বিদ্যুৎ শক্তি উত্পাদনের ব্যবস্থা 
কর। হইয়াছে এবং মেচ ব্যবস্থার খাল পণ্য দ্রব্য বহনের জন্তু প্যবহৃত হইবার 
এবং সেই দিক হইতে ব্যবমায়ে সহায়ত! করিবার দ্টান্ত রাখিয়াছে-_যথা 
মেদিনীপুর খাল । 


কিন্ত যে সকল বিস্তীর্ণ এলাক1 মরুভুমি সদ্‌শ জমি হইতে সজল] ও শস্য 
শ্যামলা! জমিতে পরিণত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই দেশবিভাগের দরুণ 
পাকিস্বানে পড়িয়াছে । বর্তমানে ভারতের প্রয়োজনের ভুলনায় জলসেচ ব্যবস্থ। 
পর্যাপ্ত নহে । ১৯৫০-৫১ সালে সর্বপ্রকার উপায়ে জলসেচ করা হইয়াছিল 
এন্ধপ জমির আয়তন ছিল ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর । ইহার মধ্যে ১ কোটি 
৭৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইয়াছিল সরকারী খালের দ্বারা, ২৮ লক্ষ একর 
আসিতে বেসরকারী খালের দ্বারা, ৮৮ লক্ষ একর জমিতে পুফরিণীর দ্বারা, ১ কোটি 
৪৭ লক্ষ একর জমিতে কুপের ছারা এবং ৭৩ লক্ষ একর জমিতে অন্তান্ত বিবিধ 


৬৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


পদ্ধতিতে | জলসেচ প্রাপ্ত এই এলাক৷ ছিল আমাদের মোট চাষ এলাকার ১৭" 
শতাংশ মাত্র। ইহা যে প্রয়োজনের তুলনায় একাস্তই কম ছিল তাহা আর বিশদ 
করিয়] “বলা নিশ্রয়োজন- বিশেষ করিয়া যে দেশ প্রায়ই খাদ্য ঘাঁট তির 
সম্মুখীন হয় । 


প্রথম ৪ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন-_ 
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প্রথম পরিকল্পনার কাষ ক্রম 


প্রথম প্রঞ্চবাধষিকী পরিকল্পন। গৃহীত হইবার পুবব হইতেই কতিপয় সেচ 
পরিকল্পনা দেশের মধ্যে কাধাকরী কর] শুরু হইয়াছিল । ইহার মধ্যে অন্তর্তীক্ত 
ছিল কতকগুলি বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা (19150000956 [২1৮6 
৮9116 ট:০915005) | ১৯৫১ সালে অর্থাৎ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে 
যে পরিকল্পন'গুলি কাধ্যকরী হইতেছিল সেগুলি শেষ করিতে মোট ব্যয় ধর। 
হইয়াছিল ৭৬৫ কোটি টাকা । ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ অনধি ইহাদের জন্য 
ব্যয় হইয়াছিল ১৫৩ কোটি টাকা । 


এইবূপ বৃহৎ পরিমাণ ব্যয় যে সকল কাধো অহ্থঠিত হইয়া গিয়াছে, সেইগুলি 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় অগ্রে শেষ করিতে হইবে বলিয়৷ ধরা হইয়াছিল । এই 
সকল চল্‌্তি স্কীমগুলির জন্য পাচ বছরে ৫১৮ কোটি টাকা ব্যয় ববাদ, করা 
হইয়াছিল । এই সকল নিন্বীয়মান স্কীমগুলি শেষ করিবার উপরেই প্রধান গুরুত্ব 
প্রদান করা হইয়াছিল , আবার ইহাদের মধ্যে যেগুলি খাদ্যোত্পাদনের পক্ষে 
অধিকতর সহায়ক সেইগুলিকে অধিকতর পক্ষপাতিত্ব প্রদান করা হইয়াছিল | 
বছমুখা পরিকল্পনাগুলিকে এবধপ ভাবে বিন্যস্ত কর! হইয়াছিল যাহাতে উহাদের 
সেচব্যবস্থ! প্রদায়ী ক্ষমতাকে অগ্রে লাভ করা যায়, শক্তি উৎপাদন ধীরে ধীরে 
চাহিদ] অন্রযায়ী করা হইবে । পাঁচ বৎসরের শেষে এই সকল ক্বীম হইতে 
৮৫ লক্ষ একর বাড়তি জমিতে প্লসেচ হইবে এবং ১১ লক্ষ কিলওয়াট বাড়তি 
জলবিত্যৎ উৎপন্ন হইবে বলিয়া প্রত্যাশা কর] হইয়াছিল । যখন এই স্কীমগ্ডলি 
( পরবস্তী পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ছার! ) পুরাপুরি শেষ হইয়৷ যাইবে তখন 
উহাদের ছারা ১ ফোটি ৬৯ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে জলসেচ হইবে এবং 
১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার কিলওয়াট "অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে বলিয়। 
ধরা হইয়াছিল । 


আরন্ধ স্কীমগুলির উপরেই সর্ধবাধিক গুরুত্ব প্রদান কর] হইলেও, কিছু 
কিছু নুতন স্কীম প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় অন্তভ,ক্ত কর! হইয়াছিল । এই 


কৃষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৬৭ 


স্কীমগ্ুলি হইল কোশী, কয়ন1, কৃঞ্া, চস্বস, রিহান্দ। এইগুলির জন্য মোট 
২০০ কোটি টাকা বায় হইবে-__তাহার মধ্যে প্রথষ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা কালে 
৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল | 

এই বৃহৎ সেচকার্য্যগুলি বাতীতও পরিকল্পনা কমিশন ছোট ছোট সেচকার্যের 
কঙ্মস্চী প্রণয়ন করিয়াছেন । পাঁচ বৎসরে এই ছোট সেচ কাধ্যগুলির জন্য 
৪৭ কোটি টাকা ব্যয় ধর] হইয়াছিল : ইহাদের দ্বারা বাড়তি ৮২ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচ হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল । এইগুলি ব্যতীতও ৩০ লক্ষ একর 
বাড়তি জমিতে জলসেচ হইবে এইরূপ কতিপয় ছোট এবং মাঝারি সেচ পরিকল্পন। 
রচনা! করা হইবে কথা হইয়াছিল। ইহাদের নিমিত্ত ব্যয় ধরা হইয়াছিল 
৩০ কোটি টাকা । 


প্রথম পারিকল্পনার ফলাফল 
প্রথম পঞ্চবামিকী পরিকল্পনাতে অনেকগুলি বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা গৃহীত 
হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল বহু উদ্দেশ্বামূলক (10010010959 
0:০1500) | অনেক ক্ষেত্রে এই সকল সেচকাধ্যে বর্ধাকালে জল ধরিয়া 
বাখিবার জন্য বাঁধ এবং জলাধার নিশ্মাণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল | এই 
সকল কন্মসচীর কতকগুলিতে এখন'ও কাজ চলিতেছে এবং ইহাদের অধিকাংশই 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শেষ হইবে । প্রথম পরিকল্পনায় যে সকল রহৎ এবং 
মাঝারি সেচকাধ্য আনন্ত করা হইয়াছিল ১৯৫৬ সালে সেগুলি হইতে বাড়তি 
৬৩ লক্ষ একব জমিতে জলসেচ পাওরা সম্ভব হইবে । ইহ] ব্যতীত ছোট 
সেচ কাধ্যগুলি হইতে এক কোটি একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইয়াছে অনুমান 
করা হয়। আবার কতিপয় ছোট সেচকার্য্যের এলাকা! ব্বহত্তর সেচকাধ্যের 
উপকার পাইবে | এই স্ব হিপাব করিলে নীট ফল দাঁড়ায় যে প্রথম পরিকল্পনা 
কালে জল সেচ এলাকার নীট বৃদ্ধি হইবে ১২ কোটি একর জনি | সেক্ষেত্রে 
আমাদের দেশের মোট চাষযোগ্য এলাকার মধ্যে জলসেচ এলাকার অংশ (১৭৫ 

শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়] ) ২০ শতাংশে পরিণত হইবে । 


ভিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কার্ধযক্রম 


পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও 
২ কোটি ১০ লক্ষ একর বাড়তি জমিতে জলসেচ করা হইবে। 
ইহার মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে বৃহৎ ও মাঝারি 
সেচকাধোর ছারা এবং ৯০ লক্ষ একর জমিতে ছেট সেচ কার্যের দ্বারা । 
বড় এবং মাঝারি পরিকল্পনাগুলির দ্বারা যে ১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচের ব্যবস্থা হইবে উহার মধ্যে ৯৩ লক্ষ একর জমি বর্তশ্গানের চল্তি 


৬৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


কাধ্যক্রম হইতে ( অর্থাৎ যে স্ষীমগ্ডলি চালু করা হইয়া গিয়াছে ) জলসেচ 
পাইবে এবং ৩০ লক্ষ একর জমি জলসেচ পাইবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 
শুরু করা হইবে এপ কাধাক্রম হইতে । 

দ্বিতীয় পরিকপ্পনাকালের সেচ ব্যবস্থার প্রসার সম্পর্কে হুইটি বিষয় প্রণিধান- 
যোগ্য £ (ক) কতিপয় কাধ্যপ্রম আছে যেগুলি প্রথম পরিকল্পনার অস্ত ক্ত 
হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় পৰিকল্পনাকালেও যেগুলির নিশ্মাণ কার্ধা চলিতে থাকিবে ; 
(খ) প্রথম পরিকল্পনাকালে আরব্ধ কাধ্যক্রম ছাড়াও কতিপয় কার্যাক্রম ছ্িতীয় 
পরিকল্পনাকালে নিশ্মাণ শুরু করা হইবে । প্রথম শ্রেণীর সেচকাধ্যগুলির 
জন্য মোট বায়-ধর1 হইয়াছিল ৭৯২০ “কাটি টাকা, ইহার মধ্যে ৮০ কোটি 
টাক প্রথম পরিকল্পনার পুর্য্বেই বার হইয়াছিল । এবশিষ্ট ৬৪০ কোটি টাকার 
মধ্যে ৩০৪ কোটি টাক! প্রথম পরিকল্পনা কালে বায় হইয়াছে বলিয়া হিগাব করা 
হয়। অবশিষ্ট থাকে ৩০০ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 
ব্যয় হইবে ২০৯ কোটি টাক।; বাকী বাহ] থাকে তাহা বায় হইনে তৃতীয় পরি- 
কল্পনাকালে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেচকাধ্য গুলির জন্য মোট ব্যয় হইবে ৩৮০ কোটি 
টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে ৩৮০ কোটির মধ্যে ১৭২ কোটি টাক! ব্যয় 
হইবে_বাকী ২০৮ কোটি টাক পরবতী পরিকল্পনাকালে বায় হইবে । 
্বুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সেচকার্ষের জন্য ব্যয হইবে ৩৮১ কোটি টাকা! 


এই ৩৮১ কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বায় হইবে বড় ও 
মাঝারি সেচ পরিকল্পনাগুলির অন্য--ইহাদের দ্বারা জলসেচ হইবে ১ কোটি 
২০ লক্ষ একর জমিতে । উহা ব্যতীত; ৯০ লক্ষ একর জমিতে ছোট সেচ 
কাধ্যের দ্বার জলসেচ হইবে । এই ছোট সেচকাধ্যগুলি নিন্সিত 'হইবে রাজ্য 
সরকারদের কৃষি-উন্নয়ন সম্পকিত কন্মস্ুচীর আওতায় এবং সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতি 
সম্প্রণারণ কন্মস্ুচীর আওতায় । ইহাদের মধ্যে কৃষি-উন্নয়নের বক্মস্থচীর 
আওতায়ই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জলসেচের জন্য ৬৬ কোটি টাক। (ব্বহৎ ও মাঝারি 
সেচ কাষ্যোর জন্য ৩৮১ কেটি টাকার উপরে) ব্যয় ধরা হইয়াছে । এই ছোট সেচ- 
কার্য্যগুলির মধ্যে নলকুপ সাহায্যে সেচকার্ধা গুরুত্বপুর্ণ স্বান অধিকার করে । 
১ম পরিকল্পনার পুর্বেবে আমাদের দেশে ২,৫০০ েচ-নলক.প ছিল, ইহাদের দ্বার 
১০ লক্ষ একর জমিতে অজলসেচ হইত । প্রথম পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন কর্মসুচী 
অন্ুযায়ী 8৪২২টি নলকুপ বসানে হইয়াছে (১৯৫৫ সালের শেষ অবধি হিসাব) । 
২য় পরিকল্পনায় ৩৫৮১টি নলকুপ বসাইবার কন্মস্ুুচী রচিত হইয়াছে । 

বন্মুখী নদী উপতাকা পরিকলপন7]-_1510179810985 নিত 
511 1১7০019019 
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কষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৬৯ 


00611 100051506 01 (৪) 85010010016 8150 (0) 11740500155. (4১85) 1955 ) 

কোন নদীর তীরস্ব অঞ্চলকে নদী উপত্যক1 বল হইয়া! থাকে নদীকে 
নানাভাবে কাজে লাগাইয়! উহার সন্নিহিত অঞ্চলকে অনেক উপকার প্রদান করা 
যাইতে পারে। নদীকে কাজে লাগাইয়! বিবিধ প্রকারে নদী-উপত্যকাগুলির 
উন্নতি বিধানের অন্ত আমাদের দেশে পরিকল্পন। গৃহীত হইয়াছে । বিবিধ উপায়ে 
নদী-উপত্যকাকে সম্দ্ধ করিবার এই কার্যক্রমকে বহুমুখী নদী-উপত্যক। 
পরিকল্পনা বলা হইয়া থাকে । “বছমুখী” শব্টির অর্থ হইল বহু উদ্দেশ্যসাধক-_ 
অর্থাৎ একই নদীকে নানারূপ উদ্দেশ্য উপলব্ধির কাধ্যে লাগানো! হইবে । 
এই উদ্দেশাগুলি হইল প্রধানত; জলসেচ, বিছ্যৎ উত্পাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং 
নৌচলাচল । ইহা বাতীত আবও কতিপয় উদেশয আছে যথা বনস্যটটিঃ মৎস 
চাষ এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ | 


জলপগেচ (100880০0)--এইরূপ পরিকল্পনার দ্বার] নদীর মধ্যে আড়া- 
আড়ি ভাবে বাঁধ নিম্ম!ণ করিয়া জল ধরিয়] রাখা! হয় | এরপ স্বানে বাঁধ নিশ্বীণ 
কর] হয় থে শ্বানে যখেই পরিমাণ জল আসিয়া জম] হইবার *সন্তাবনা । অতঃপর 
এই জলাধার হইতে খাল কাটয়! যে দিকে জল লইয়া গেলে কৃষিক্ষেত্রে জলের 
জোগান দেওয়! শম্ভব হইবে সেই দিকে লইয়! যাঁওয়1 হয় | 


বিদু7ৎশাত্ি উত্পাদন (2০৪: 05019001)--জলপ্রঝাহকে বিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপাদনের কার্যোও লাগানো যাইতে পারে । জলপ্রবাহের যে বেগ 
আছে তাহাকে দিয় যন্ত্র ঘুরাইয়া লওয়! চলে এবং যন্ত্র ঘুরাইবার কিছুটা! ক্ষমতা 
যদি বাহির হইতে পাওয়া যায় তাহা হইলে আরও জটিল যগ্্রাদির সাহায্যে সেই 
শক্তিকে আরও দদ্ধিত করিয়া লইয়৷ বৈদ্যুতিক শক্তি উত্পাদন করা যাইতে পারে । 
স্থতরাং এক্ষেত্রে প্রয়োজন হইল যে স্থির জল হইতে কৃত্রিম ভাবে অলপ্রবাহ বা 
জলপ্রপ।ত স্থাষ্ট করা। আমাদের দেশে একাধিক নদীর ক্ষেত্রেই এইক্প 
করিবার অবকাশ ছিল বলিয়। নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে 
ইহা অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ উদ্দেশ্য বলিয়] গন্ত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ভাকৃরা- 
নাঙল পরিকল্পনা হইতেই সব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জলবিত্যৎশক্তি উৎপন্ন 
হইবে। 


বন7া নিয়ন্ত্রণ (51০০ 2০00:01)-_ অনেক অঞ্চল আছে যেগুলি নদী 
খাকিবার জন্যই বারংবার বন্তায় প্লাবিত হইয়া জনগণকে অশেষ ছুঃখ-দুর্দিশার 
যধ্যে ফেলিয়া দেয় । বাঙ্গলা দেশের দামোদর নদীকে ঠিক এই কারণেই হুঃখের 
নর্দী (01৮৩: ০6 59::০%) বলা হইত। প্রবল ব্বষ্টিপাতের সময়ে এই সকল 
নদী অলোচ্ছাস ধরিয়া রাখিতে ল। পারিয়! বন্যার আকারে ফাটিয়া পড়িত। 
উপভাক "পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ হইল সংশ্লিষ্ট নদীকে বাঁধ নির্মাণের ছ্বারা 


৭০ ভারতীয় অর্থনীতি 


এমনভাবে বাঁধিয়া ফেলা যাহাতে উহ1 কুল ছাঁপাইয়! সঙ্লিহিত অঞ্চল ভাসাইয়া 
দিতে না" পারে , প্র জলই প্রয়োজনের সময়ে আবাদী জমিতে চালান করিয়। 
সেচ কার্ধ্য সম্পন্ন করিবে । দামোদর এবং কোশী পরিকল্পনায় এই বিষয়টির 
উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান কর] হইয়াছে । 

নৌচলাচল ( 55850০0 )--নৌচলাচলের সুবিধা থাকিলে ব্বহদায়- 
তনের সামগ্রীর সস্তায় চলাচল সম্ভব হয়। সেইজন্য কোন কোন উপত্যকা 
পরিকল্পনায় খালগুলিকে নাব্য-_অর্থাৎ নৌচলাচলের উপযোগী-করিবার দিকে 
দষ্টি দেওয়া হইবে । দামোদর উপত্যক! পরিকল্পনা এই বিষয়টির দিকে দুটি 
দিয়াছে। 

বনস্য্টি (49০15500০)-_-কোন কোন উপত্যক! পরিকল্পনায় সন্নিহিত 
বনস্থষ্টির কার্যক্রম অস্তভুজ্জ করা হইয়াছে । বনস্থষ্টির প্রয়োজন সম্পর্কে নূতন 
করিয়া কিছু বলিবার নাই ; ইহার প্রয়োজন অশেষ । দামোদর উপত্যকা 
পরিকল্পনায় এবং ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনায় বনস্থট্টির কার্যক্রমকে কিছুট। গুরুত্ব 
দেওয়া হইয়াছে । 


আঙ্স চাষ (2151 ০01006)--খাদ্যাভাবের দেশে মৎস চাষের প্রয়োজন 
সম্পর্কেও নুতন কথা কিছু বলিবার নাই। যে নদী এবং খালের হ্বারা জলসেচ 
হইবে, বিদ্যুৎ উত্পাদন হইবে এবং বন্তা নিরোধ হইবে উহাতেই মৎস চাষ 
হইতে পারিবে । ভাক্রা-নালগল, দামোদর, হীরাকুদ, তুঙ্গভদ্রা এবং মাচকুদ__ 
বিশেষ করিয়া এই পরিকল্পনাগুলিতে মৎস চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 


আযালেরিয়া বিয়ন্তরণ ()191505 0০০6০1)- জলাধার, খাল এবং 
অন্যান্য স্বানে যাহাতে ম্যালেরিয়ার জীবানুবাহী মশকের ত্য্টি হইতে ন। পারে 
তাহার দিকেও দ্টি দেওয়া! হইবে । ফলে, এতদঞ্চলগুলি স্বাস্থ্যকর স্থানে 
পরিণত হইবে । 


দামোদর উপতাকা পারিকল্পনা-_-1087১০৭৪৪ ৬৪]155 [৯৮০)5০% 
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প্রকতিদত্ত নদীর পল মানুষের ছারা যথাযথ নিয়ন্ত্রিত না হইলে বন্তার 
ছারা উহা! মানুষের বছ অপকার সাধন করিতে পারে : আবার যথাযথ ভাবে 


কাষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৭১ 


নিয়গ্ত্রিত হইলে উহা! মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারে। , খেয়ালী 
দামোদর নদীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহার অপকার সাধনের ক্ষমতা হরণ এবং উপকার 
সাধনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ কর হইয়াছে । 
ইহার নাম “দামোদর উপত্যকা বহুমুখী পরিকল্লীনা” (19209921 ৬৪11৩ 
10101502956 7:০15০6) | যে সকল বহুমুখী নদী উপত্যক। পরিকল্পনার 
কাজ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা রচনার পুবের্ব ই শুরু হইয়াছিল এবং পরে পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনার অঙ্গীভুত হইয়াছে, দামোদর পরিকল্পন1 তাহাদের অনযতম। 

এই পরিকল্পন। কার্যকরী করিবার দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে 
“দামোদর উপত্যকা করপোরেশন" (198700%া ৬৪16৮ 00100180102) নামে 
্বায়ত্ব শাসন ভোগী একটি সংস্থার উপর | ১৯৪৮ সালে একটি পাঁামেণ্ট বিধির 
দ্বার ইহ! স্থষ্ট হইয়াছিল । তিন জন সদস্য লইয়া! এই করপোরেশন গঠিত । 

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল দামোদর নদীতে একাধিক বাঁধ ও 
জলাধার নিশ্নমীণ করা । ইহার দ্বার পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এলাকায় চারিটি 
উদ্দেশ্য সাধিত হইবে £ (১) বন্যা এবং মাটির উব্বরতা ক্ষয় প্রতিরোধ 
(২) বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচ (৩) জলবিছ্াৎ উৎপাদন এবং (৪) নৌ- 
চলাচল যোগ্য খাল নিন্মাণ। দামোদর নদীতে একাধিক বাঁধ নিম্মাণ কর। 
হইবে এবং জলাধার ( 15567৮9119 ) স্ষ্টি করা হইবে । প্রথমে চারিটি বাঁধ 
নিশ্বীণের কথা _তিলায়1, মাইথন, পাঞ্চেখ এবং কোনার । মাইথন এবং 
পাঞ্চেতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ থাকিবে এবং সব্ধ্বোচ্চ বন্যাসীমানা ৬২ লক্ষ 
কিউসেক হইতে ২২ লক্ষ কিউসেকে পরিণত করা হইবে । এই পরিমাণ 
জল দামোদর নদীর ব-দ্বীপ-অংশ (41510 0০9:690) দক্ষিণ দিক প্লাবিত 
না করিয়াই এবং বাম পাশ্বের বাঁধ ন৷ ভাঙ্গিয়াই প্রবাহিত করিতে পারিবে | 
চাঁরিটি বাঁধ হইতেই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে-_১ লক্ষ ২৪ হাজার কিলওয়াট । 
ইহ] ছাড়াও বোকারো| নামক স্থানে তাপতাড়িত বিছ্যুৎ কেন্্র (0)500081 01810) 
প্রতিষ্ঠিত কর! হইবে--ইহার বিহ্যৎ উত্পাদন শক্তি হইবে ২ লক্ষ কিলওয়াট | 


সেচকাধ্যের ক্ষেত্রেও ইহার প্রচুর সম্ভাবনা উপলদ্ধির আয়োজন করা 
হইয়াছে । বাঁধগুলির নীচে নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ ছুর্গাপুরে ধরা হইবে এবং 
এইস্থানে বাঁধ (29175৪6) নির্মাণের দ্বারা এ জল খালের মধ্যে প্রবাহিত করা 
হইবে । এই সকল খালের দ্বারা খারিফ শস্য ফলনেয় জমির ১০ লক্ষ ২৬ হাজার 
একর এবং রবি শস্য ফলনের জমির ৩০ লক্ষ একর জলসেচ লাভ করিবে । 
এই খাল ব্যবস্থার একাংশ নো চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হইবে-_-ইহার ছারা 
রাণীগঞ্জ কয়লাখনি এবং কলিকাতার মধ্যে জলপথ থাকিবে । 

বর্তমানে এই পরিকল্পনার কাজ বহু পরিমাণে অগ্রসর হইয়া! গিয়াছে । 


৭২ ভারতীয় অর্থনীতি 


১৯৫৩ সালেই বোকারোব বিহ্যৎ উৎপাদন কেন্দ্র ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 
ইহাতে বর্তমানে বিছ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হইতেছে ৫০১০০০ কিলওয়াট | তিলায়ায় 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাপ হইতে কাধ্য সুরু 
করিয়াছে । ১৯৫৪ সালের মে মাসে কোনার বাঁধ নিশ্নাণ শেষ হইয়াছে । 
১৯৫৫ লালে হুর্গাপুর বাঁধের উদ্বোধন হইয়াছে । 

এই সালের (১৯৫৭) ২০শে মান্চ তারিবে দামোদর উপত্যক৷ কর্পোরেশনের 
বাজেট এষ্টিমেটের যেবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে উহা হইতে জানিতে পার] 
যায় যে তিলাইয়া, কোনার এবং হুর্গাপুনের বাঁধের কাধ্য এবং বোকারোর 
তাপঙাড়িত বিদ্যুৎ উত্পাদন কেন্দ্রের কার্ধা, সামান্য কিছু অংশ বাদে (এগুলিতে 
কাজ চলিতেচ ) প্রায় শেষ হইয়া গিরাছে। মাইথন বাধের কাজ শেষ 
হইতে বেশী বিলম্ব নাই। এক্ষণে, মাইথনে জলবিত্যুৎ কেন্দ্র স্বাপন, 
পারঞ্জেং পরিকল্পন!, দামোদর উপত্যকার নিয়ভাগেব সেচখালগুলি, এবং 
বিছ্াৎশক্তি বহনী ও বিতরণী বাবস্থা ( 0৪0971155101) 800 01500100001 
55001) ) _-এই ' বিষরগুলির কাধা ত্ববান্বিত কনিবার দিকে 'অধিকতর 
মনোযোগ দেওয়া হইতেছে । দামোদর ভা।লি কর্পোবেশনের কাধ্যক্রম 
অক্ুযায়ী দ্বিতীয় পরিকল্পনীকাঁলে দামোদর উপতাকার ভন্যা ৮২ কোটি টাকা 
বায় কর! হইবে। 


তআন7াণ7 বন্তঘুখী পরিকলানা* 00১5৮ 8101007708৩ 
[১:0)50%৪ 

(3. 10150055 01৩ 00100)081 11561 ৮8115% 0:916055 চা [10015 (&াজে। 
1953), | 

পঞ্চবাধষিকী পধিকল্পনার অন্তভুক্ত অন্যাগ্র বৃহৎ নদী উপতাকণ পরি- 
কল্পনাগুলি হইল £ 


(১) হীরাক-দ বাধ (71015 02] 6:০)০০০)--উড়িস্তার মহানদী 
উপত্যকার উন্নয়নে জন্য এই পরিকল্পন] গঁভীত হইয়াছে । এই পরিকল্পনার 
দ্বারা নদীমুখস্থ অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্রণ করা হইবে, ১৯ লক্ষ একর জমি জলসিক্ত 
কর হইবে এবং প্রায় ২ লক্ষ কিলওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে । 


ক. ১৯০৬ সালের ওরা ডিসেম্বর তারিখে ভাবত সরকারের ““জলসেচ ও বিদ্যুৎ 
বিভাগের ডেপুটি মিলিষ্টার শ্রীনয় স্ুকলাল হাতি লোকসভায় তথা প্রদান করিয়াছিলেন যে 
ভারত সবকাব নদী উপতাকাঁ পরিকল্পনাগলির নিশ্মাণের ভ্বনা একটি বিশেষ সংস্থা! স্াট 
করিবার গিদ্ধান্ত কবিয়'ছেন। ইহার নাম "জাতীয় নিশ্মাণ কর্পোরেশন” (্৪010105] 
09205000007 00100919001 )1 ইহার পুরি হইবে ২ কোটি টাকা এবং এই 
পুঁজি ভারত সবকাঁর ও সংপ্রিষ্ট রাজাসরকারগুল প্রদান করিবেন ! প্রথমে ইহণ চস্বল 
পরিকল্পনীব খাল নিপ্দাণের দ্বার কার্ধয সুরু কৰিবে | 


কৃষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৭৩ 


এই বাধ প্রায় ১৫ হাজার ফুট দীর্ঘ; ইহার নিশ্মাণ কাধ্য শেষ হইলে 
ইহাই হইবে পৃথিবীর দীর্ঘতম বাধ। ইহার দ্বারা ৬৭ লক্ষ একর ফট 
পরিমিত জল ধরিয়া রাখা হইবে এবং ইহার ছারা যে হদ সৃষ্টিকরা হইবে 
তাহার আয়তন হইবে প্রায় ২৮৮ বর্গমাইল । সংশোধিত হিনাব অনুযায়ী এই 
শরিকল্পনার জন্য বায় হইবে ৯২ কোটি টাকা । 

এই পরিকল্পনা বূপায়িত করায় যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে । ইহার প্রথম 
স্তরের (59281) নিশ্মাণ কাধ্য শেষ হইয়াছে এবং ১৯৫৭ সালের ১৩ই 
জাচুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ইহার উদ্বোধন করিয়াছেন । একলক্ষ একর জমিতে 
স্বলসেচ সম্ভব হইয়াছে এবং বিছাৎশক্তি উৎপাদনের প্রথম ইউনিট হবার 
২৪৯০০০ কিলওয়াটি বিদ্যৎৎ উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে । ১৯৫৭ সালে আরও 
তিনটি বিছ্যুৎ উত্পাদন ইউনিট কার্য আরন্ত কবিলে মোট ১,২৩,০০০ কিলওয়াঁট 
বিহ্রাৎ শক্তি উৎপাদনেন তাগে পৌছানো যাইবে এবং ১৯৪৮-৫৯ সালে 
আরও ৪$ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ সন্তব হইবে। 

(২) ভারা নাক্ষম পরিকলপনা*__(91710৮-88085] 6691৩০৫)-- 
এই পরিকপ্পনা অস্থযায়ী ভাকবার নিকট শতদ্র নদীতে ৮০ ফুট উঁচু একটি 
আমায়েৎ বীধ (9097825 080) নিন্রিত হইবে , আট মাইল নীচে নাঙলে 
আর একটি বীব নিশ্মাণ কব! হইবে । বহুসংখ্যক সেচ খাল কাটা হইবে 
বৎসরে গুলির দ্বারা প্রায় ৩৪ লক্ষ একর জধিতে জঙসেচ হইবে । 
বিদ্বাৎশক্তি উত্পাদনের খাল (17561 ০৪021) কাটা হইবে ; যোট ১ লক্ষ 
8৪ হাজার কিলওয়াট বিছ্যতৎ্শক্তি উৎপাদিত হইবে । 

এই পবিকল্পনার মধো নাঙ্গল বাধ, নাঙ্গল জলবিদ্যুৎ খাল (79089] 
[/€1 ০৪09] ) এবং পাঞ্জাবে ভাকবা খাল খনন-_-এই কার্যযগুলী সমাপ্ত 
হইয়াছে | ৪৮৮৮ মাইলেব মতন ছোট বড খাল ও তাহাদের শাখা প্রশাখা 
নিশ্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে (রাজস্থানে ৯১৩ মাইল সমেত )1। আংশিক- 
ভাবে গেচকাধা সুর হইয়া গিয়াছে । ১৯৫৪ সালে ৩ লক্ষ একর জমিতে 
সেচকার্ধ্য হইয়াছিল, পরবৎসর উহ] ১০ লক্ষ একরে বৃদ্ধি পায় এবং 
১৯৫৬ সালে উহ! ২০ লক্ষ একরে দীড়াইয়াছে। গাুবাল এবং কোতলা 
পাওয়ার হ।উস দুইটির প্রত্যেকটিতে ২৪১০০০ কিলওয়াটা করিয়। বিদ্যুত্শক্তি 
উৎপন্ন হইতেছে । ১৯৫৪ সালে জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী খাল-বাবস্থার 
উদ্বোধন করিয়াছিলেন । গ!ছুবাদের বিহ্াৎ উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৫৫ সালের 
২রা জানুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করিয়াছেন এবং এ সালের 
নভেম্বর মাসেই প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে ভাক্রা বাঁধের কংক্রীট অংশের 


» 03. ৬/06 7066 ০7--9108105 2065] 1901506 (658005 1955). 


৭৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


নিশ্মাণ কার্য আনুষ্ঠানিক ভাবে আরম্ভ হইয়াছে । ভাক্রা বাঁধের নির্মাণ 
১৯৬০ সাল নাগাদ শেষ হইবে, শেষ হইলে উহার দ্বাবা ৩৬ লক্ষ একর জমিতে, 
জলসেচ সম্ভব হইবে। 

(৩) মমুরাল্টী পরিকনসনা (18018151)) 21০16০)--ছুইটি পর্যায়ে 
বিভজ করিয়া এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিবার বাবস্থা হইয়াছে | প্রথম 
পর্যায়ে সিউডির নিকট তিলপাড়া নামক স্থানে একটি গতি-পরিবর্ভনী বাঁধ 
(৭1৬615107। 02088) নিম্মিত হইয়াছে । উহার দইদিক হইতে দইটি খাল 
প্রবাহিত হইয়া ৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করিবে | দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্র বাঁধ 
হইতে ২০ মাইল দুরে একটি জমায়েত বাঁধ (309:88৩ ৭৪10) নিম্মিত হইবে ; 
ইহাতে ৫ লক্ষ একর ফুট জল জম] থাকিতে পারিবে । এই পরিকল্পনা মূলতঃ 
সেচ-পরিকল্পন। হইলেও ইহাতে চার হাজার কিলওয়াট বিদযৎ শক্তি উৎপাদিত 
হইবে বলিয়। ধরা হইয়াছে । 

(৪) মাচরু দু পর্িকল্লেনা (49০015000 9:০)০)--এই পরিকল্পনায় 
জলপুতে ৬ লক্ষ ১২ হাজার একর ফুট জল জম] রাখিবার মত জমায়েৎ বাঁধ এবং 
১৭ মাইল নীচে একটি উচ্চ গতি-পরিবর্তনী বাঁধ নিশ্মাণ করা হইবে | ইহাতে 
একলক্ষ কিলওয়াটের কিছু অধিক বিছ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইবে । জলপুতে 
বাঁধের নিশ্মাণ কাধ্য শেষ হইয়াছে এই বাঁধের দৈর্য হইল ১,৩০০ ফুট এবং 
উচ্চতা হইল ১৩৪ ফ.ট। 


(৫) তুঙ্ষভ্ড। বাধ পরিকল্পনা (75029019019 10810 6:০16০0)-- 
-ইহাতে তুলভদ্রা নদীতে ৮০০০ ফট লম্বা বাঁধ নিম্মিত হইবে । নদীর দক্ষিণ 
দিক হইতে একটি খাল অন্ধ, এবং মহীশুব রাজ্যের ২ লক্ষ একর জমিঃ এবং বাম 
ভাগ হইতে একটি খাল হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করিবে । 
ইহাতে মোট বিদযৎ শক্তি উৎপাদিত হইবে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কিলওয়াট । 

ইহার নিশ্মীণ কাধ্য অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে । গাথার কাষ্যের দই 
তৃতীয়।ংশ শেষ হইয়াছে এবং ২০০ মাইল দীর্ঘ খাল খনন হইয়াছে । 


(৬) বাগার্জনসাগর পারিকলনা__ (885110838৪৪: 2:০1506) 
নাগাঞ্জন সাগর পরিকল্পনাটি অন্ধ, সরকারের পরিকল্পন1 ; ইহাতে ৮৫ কোটি 
টাকা বায় হইবে । ইহাতে কষা নদীর উপরে নাগাজ্জনকোও নামক স্থানে 
একটি গাঁথনি বাঁধ (20850181 92179) নিশ্মাণ কর! হইবে | এই বাঁধের উচ্চত। 
হইবে ম্পিলওয়ে অংশে (50111%8% ৪৪০০০০) ৩০২ ফুট এবং ম্পিলওয়ে বহিভূত 

ধশে (09075021158% 56০01০9) ৩৪২ ফুট । এই বাঁধের হারা ৫৪ লক্ষ একর- 
ফুট অল ধরে এরূপ জলাধার (15567৮০1:) নিপ্নাণ করা হইবে । ইহার দ্বারা! 
২১ লক্ষ একর পরিষিত জমিতে জলসেচ সম্ভব হইবে । 


কৃষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৭টে 


(৭) কোশী পরিকল্পনা (8০; 2:০1০০)--কোশী নদী উত্তর 
বিহারে বন্তারূপে উপছাইয়৷ অনেক দুঃখ তুর্দিশা ছড়াইয়া৷ থাকে । কোর্শী পরি- 
কল্পনার প্রধান উদ্বোশ্যই হইল এই বন্তা নিরোধ, তবে ইহার দ্বারা ১৬ লক্ষ একরের 
মতন জমিতে জলসেচ হইবে | ১৮ হাজার কিলোওয়াটের মতন বৈহ্যাতিক 
শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থাও এখানে করা হইবে । এই পরিকল্পনায় কার্য সুরু 
হইয়াছে মাত্র ১৯৫৪ সালে । এই পরিকল্পনার সহিত নেপাল সরকারও সংশ্লিষ্ট । 

(৮) চম্কত পরিকল্পনা-_(00970591 2:০1০0--চঘ্বল নদী মধ্য- 
প্রদেশ ও রাজস্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত । এই নদীর উপর তিনটি বাঁ 
নিশ্মাণ করিয়া জলসেচ ব্যবস্থা করা হইবে ; ইহার দ্বারা ১১ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচ সম্ভব হইবে । ইহা ব্যতীত বৈহ্যতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থাও এই 
পরিকল্পনায় থাকিবে । 


৮০ জসির খঙ্গীকরণ ও আসহ্ছাতা ১1901518190 2180 61887 


17962651007) 01 1,978 

0. *00206 06 0)2. 07911) ০20565 0০: 10201:৮/811)855 ০06 92801041- 
0016 11) 10019 15 00৩ 2001555 50100115102 ৪00 6920761709002) 0৫ 
19100.) 10150055 (8. ১, 1943), 69802105009 58055 ৪100. ০৪00 
০£ 50101515101) 800 09706009000, 06 99010010081 10010109911 
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ভারতের উত্তরাধিকার আইন অন্ুযায়ী, জমির মালিকের মৃত্যুর পর 
তাহার বিভিন্ন উত্তরাধিকারীর মধ্যে তাহা সমভাবে বন্টিত হইয়া যায়। 
এইভাবে জমি ক্রমশ: ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে । বাঙ্গলায় 
একজন কৃষকের গড়ে প্রায় ৩ একর পরিমাণ জমি আছে মাত্রঃ এবং কোন 
কোন প্রদেশে কষকের জমি-মালিকান] (194 1১০10108) উহা অপেক্ষাও অল্প 
খণ্ডের উপর | উপরন্তু একজন কৃষকের মোট যত পরিমাণ জমি আছে_- 
তাহার সমস্তটাই একত্রিতভাবে রহিয়াছে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই । একজন 
ব্যক্তির গ্রামের বিভিন্ন স্থানে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জমি থাকিতে পারে ; 
তাহার ম্ৃতযুর পর তাহার ওয়ারিশগণ উতকষ্ট এবং নিকৃষ্ট সকলপ্রকার জমির 
অংশ গ্রহণ করিবে! ফলে একজন ব্যক্তির মোট যে পরিমাণ জমি আছে 
তাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভজ হইয়! চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে-_ 
একই স্বানে স্ুসংবদ্ধ অবস্থায় থাকিবে না 1% 


* জবির মালিকানা সম্পর্কে সঠিক তথ্য না থাকিলেও ইতস্তত: ভাবে কিছুটা তথ্য সংগ্রহ 
করিতে পারা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তিক 
হইতে জানিতে পার! যায় যে গড়ে একজন ব্যজির যে জমি আছে তাহা! হইল আসামে ৪৮ একর 


সি পসপপাসিপপস সপ পাপা পপ পা শা িপিশ 











৭৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


খুঙীকরণ ৪ আসম্বভতার কারণ সমুহ-(590569 ০৫ ৪৪৮ 
৫1151017৪00 08875090০)-_ প্রকৃতপক্ষে অমির খণ্ডীকরণ ও অসন্থদ্ধতার 


বিভিন্ন কারণ বিষ্ভমান। (১) আমাদের দেশে উত্তরাধিকার আইনের দ্বারা 
বহু ব্যক্তি জমির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে । সেই কারণে জমি ক্রমশ:ই 
খণ্ডিত হইতে থাকে । (২) যতদিন ভারত শিল্প সম্বদ্ধ ছিল, কুটির শিল্পে 
সামগ্রী উৎপাদন করিয়া এবং দেশ বিদেশে সেই পণা বিক্রয় করিয়া দেশের 
জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশ তাহাদের জীবিকা অজ্জন করিত, ততদিন প্রতোক 
অমির মালিকই কৃষিকাধ্য করিত না; অনেকেই তাহাদের জমি পার্খবস্তী জমির 
মালিককে বিক্রয় করিয়া দিতে কুষ্ঠিত হইত না, অন্ততঃ ভাড়া দিম] দিত । 
কিন্তু যণ্্রশিপ্পে উত্পাদিত সাযগ্রীব প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া 
যাইবার পর এবং সেই 'অন্ূপাতে আধুনিক যন্ত্রশিল্প অমাদের দেশে স্বাপিত না 
হইবার দরুণ, ক্রষশ:ই অধিক সংখাক বাক্তি কুষিকাধ্যকেই উপঙ্গীবিকা করিয়া 
লইতে বাধ্য হইযাছে। কলে যে বাক্তি যেটুকু জমিৰ মালিক সে সেই 
জমিট্রকৃতেই নির্জম্ব কৃষিকাধ্য করিয়া খাকে এবং খণ্ডীকরণ ও অসন্বদ্ধতা বৃদ্ধি 
পায়। (৩) প্রতি দশবৎ্সর অন্তর জনগংখ্যার হিসাব হইতে দেখা যায় ষে 
ভনসণখা] ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জমি ক্রমশই ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে । 
(৪) একামবর্তী পরিবারে বসবাসের রীতি আমাদের দেশে বহুকাল হইতে 
প্রচলিত ছিল । একাগ্গবত্তী পরিবারের মধো পরিবারভুক্ত বাক্তিবর্গের 
সম্পত্তি যুক্তভ!বেই থাকিত। এক্ষেত্রে জমির মালিকানা অনুযায়ী জমিকে 
বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইত না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন 
কারণে এবং বাক্তিস্বাতত্রাবাদের উগ্র প্রভাবে একান্সবর্তী পরিবার ধবংস হইতেছে । 
উহাতে জমির মালিকান! পৃথক ভাবে ভাগ করিয়া লওয়া হইতেছে । (৫) 
কৃষকগণ বিভিন্ন কারণে চাষের জমি বিক্রয় করিয়। দিতে বাধ্য হইয়াছিল 
বলিয়াও চাষজমি ক্রমশ: ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইযাছ্ছে | দেনার দায়ে ও খাজন।র 
দায়ে চাষী তাহার জমি বিক্ুয় করিব! দিয়াছে, খানিকটা বাখিয়াছে এবং 
খ।নিকট। বিক্রয় করিয়াছে ; সেইগন্যও অনেক ক্ষেত্রে জমি ট্রকরা হইয়া 
গিয়াছে। টিং রাা 
(উড়িষ্যায় ৪৯, মা্রাজে ৪'৫ে। সব্ব্পেক্ষা কম হইন উত্তর প্রদেশে (২৫ একর ) এবং 
সবব পেক্ষা বেশী হইল বোম্বাইতে ১৩৩ একর | ইহা গড় হিসাব | সুতরাং ইহা হইতে 
একটা মোটামুটি ধারণ। করা যায় মাত্র | পরিকল্পনা কমিশন হিসাব দিয়াছেন যে ৫ একরের কম 
অমি আছে এরূপ জমির মালিকের অনুপাত ( মোট জমি-মালিকের মধ্যে ) ব্রিবাস্তরর-কোচিনে 
৯৪.৯ শতাংশ, মাদ্রা্ধে ৬৭৬ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৫৯৪ শতাংশ, অন্ধতে ৬৬৮ লতাংশ 
এবং বোম্বাইতে ৫১ ৩ শতাংশ । 
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ইউতার ফমাফলঅ--(1 ০2০০০)- জমির খর্ডীকরণ ও অসন্বদ্ধতা 
কৃষিকাধ্যের অনগ্রসরতাঁর অন্যতম কারণ । কৃষিকার্ষোর পক্ষে ইহার এঁকাণ্ধক 
কুফল ফলিয়াছে। (১) খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতার দরুণ আমাদের দেশের 
কৃষিকাধ্যে বৃহদায়তনের উৎপাদন ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয় ন|। কৃষিকাধ্যে অগ্থসর 
দেশগুলিতে কৃষিকাধ্যে বৃহদায়তন-উতৎ্পাদনের আয়োজন কর] হয়-_বৃহদায়তন 
উৎপাদনের জন্য কষিকাধ্যে উন্নত ধরণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করা পোষায় এবং সম্ভব হয়। কিন্তু আমাদের দেশে চাষীর জমির 
পরিমাণ একেই অল্প; তাহার উপর যাহ। আছে তাহাও আবার বিভিন্ন 
দ্ধ খণ্ডে বিভক্ত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ব। এক্ষেত্রে বৃহদায়তন 
উত্পাদনও সম্ভব নহে এবং বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রপাতি ব্যবহারও সম্ভব নহে । 
(২) দীর্ঘ মেয়াদী কোন উন্নয়নব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না। ক্ষুদ্র 
জমিতে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়ে উন্নয়ন-মূলক কাধ্য করিলে উহা হইতে 
যথোচিত অর্থাৎ আনুপাতিক ভাবে আয় দিবে না । কারণ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন- 
মূলক কাধ্যকে জমির খণ্ডীকরণ এবং অসন্বদ্ধতার দরুণ পরিপুর্ণবপে ব্যবহার 
কর! সম্ভব নহে । সেই কারণে জমিতে উন্নয়ন-মূলক কাধ করিতে ( যথা! 
কুপ বা পুফ্রিণী ) চাষী তো একেই সমর্থ নহে, আবার সমর্থ হইলেও 
উৎসাহিত নহে । (৩) প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির খণ্ড পৃথক করিবার 
অন্য যে বেড়া অথবা আইল নিশ্মাণের প্রয়োজন হয় উহাতে বছ পরিমাণ 
জমি চাষ-বহির্ভূত ' থাকিয়া যায়। (8) সকল সময়েই কষিকাধ্যের 
ভদরকের জন্ত এবং ফপলেব উপর নজর রাখিবার জন্য চাষের অমির 
নিকটেই গৃহনিম্নাণ করিয়া বসবাস করিলে কৃষক লাভবান হইবে । কিন্ত 
আমাদের দেশে ইহা সম্ভব হয় নাঃ কারণ চাঁষীর সকল জমিই তো 
আর একস্বানে নাই। (৫) চাষী তাহার বলদ ও লাঙ্গল লইয়া বিভিন্ন 
খণ্ভ্রমিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাষ করে। ইহাতে প্রচুর সময় ও শ্রমের 
অপচয় ঘটে । 


প্রাতিবিধান-_-( 15. 7৮705071550) 
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জমির খণ্ডীকরণ এবং অসন্বদ্ধতা যাহাতে ঘটিতে না পারে এবং যাহা 
ঘটিয়াছে তাহা যাহাতে একত্রিত ও সুসংবদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার 


4৮ ভারতীয় অর্থনীর্তি 


যথোঁচিত ব্যবস্থী করাই একান্ত প্রয়োজন । এক একজন চাষীর জমির 
পরিমাণ এইবূপ হওয়া উচিত যাহাতে সে এ জমির চাষ হইতে নিজের 
ও পরিবারবর্গের ন্যায়-সঙ্গত জীবন যাত্রার মানে ভরণপোষণ করিতে 
পারে। প্রত্যেকের জমির পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে উহা 
''আঘথিক জমি মালিকানা” (6০০90097910 1১010108) রূপে বিবেচিত 
হইতে পারে। প্রথমতঃ, উত্তরাধিকার আইনের যথাযোগ্য পরিবর্তন 
প্রয়োজন । অবশ্য ইংলগ্ডের ভ্াৰ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হইবে এইনপ আইনের প্রবল বিরোধিতা হইবে এবং উহা করা বাস্তবক্ষেত্রে 
সম্ভব হইনেনা |! পিতার সম্পত্তি সকল পুর্রসম্তানদিগের মধো সমানভাবে 
বিভাগ হইবে, ইহার পহিতই ভারতবাসী আবহমান কাল হইতে পরিচিত । 
তবে এইরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে যে জ্োন্ঠ ভ্রাতা অন্যান্ত ভ্রাতার 
সম্পত্তি ভ্তাযা মুূলো ( আদালত হইতে উহা নির্ধারিত হইতে পাবে ) ক্রয় 
কবিয়া লইতে পাবিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসন্মত বা অসমর্থ হইলে, তাহার 
পরবন্তী ভ্রাতাকে- এইরূপ ইচ্ছাপ্রয়োগের অধিকার ( 019007) দেওয়া 
হইবে ; এবং সে অক্ষম বা অনিচ্ছক হইলে, তাহাব পরবর্তী ভ্রাতাকে-_ 
এইবপ চলিতে থাকিবে । অনেকগুলি ভাই থাকিলে ষে কোন দুইভাই বা 
তিনভাই অন্যান্য ভাইদের ভুসম্পন্তি কিনিতে পারিবে । নীতিটি গ্হীত 
হইলে বিস্তারিত ক্রিয়াপদ্ধতি বাহির কর! দ্ুদহ নভে । দ্িভীয়ত৪, 
পুথক মালিকানা বজায় বাখিঘাই যৌখ কৃষ্িব ব্যবস্থা কর যাইতে পারে 
পাশাপাশি অবস্থিত জমির খগ্ুগুলি বিভিম বাক্তিব অধিকারভুক্ত থাকিলেও, 
সকল মালিকের সহযোগিতার দ্বারা উহা একত্রিতভাবে চাষ করা যাইতে 
পারে । ইহাতে সকল জমির খণ্ডগুলি একত্রিতভাবে একটিমাত্র খের ন্যায় 
হইবে; ফগল উৎপন্ন হইলে বিভিন্ন মালিকের নধ্যে তাহাদের জমির 
পরিমাণ ও অন্ত কোন যথাযোগা মাপ অন্ৃযায়ী উৎপন্ন ফগল বা উহার 
দাম বন্টন করা হইবে । সেই অনুপাতে মালিকগণ খরচাও বহন করিবে । 
পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় সমবায়ের ভিত্তিতে এইরূপ 
একত্রিত চাষের সুপারিশ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, জমির সংহতি 
সাধনের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে । বিভিন্ন জমির মালিকগণ তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে জমি হস্তাস্তরিত করিয়া প্রত্যেকের বিচ্ছিন্ন খণ্ঙগুলি একত্রিত 
করিয়া লইতে পারে । এইরূপ সংহতি সাধন ইচ্ছাযলক হইতে পারে 
অথবা বাধ্যতামূলক হইতে পারে। সমবায় সমিতি স্থাপনের দ্বার] ইচ্ছা- 
মুলক সংহতি সাধন করা যাইতে পারে এবং বাধ্যতামূলক সংহতি সাধন 
করা যাইতে পারে সরকারের আইন প্রণয়নের দ্বারা । 


কষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৭৯ 


খণ্ভীকরণ এবং অসম্বজতার বিরুদ্ধে বাবন্তা--1555ম165 
18161 88512856 90001518101 8270 775 905671056202 ৮ 

খণ্ডীকরণের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা আমাদের দেশে অবলদ্বিত হইয়াছে 
সেগুলিকে ছুই পর্যায়ে ভাগ করিতে পার] যায়। প্রথমতঃ, প্রতিশেধমূলক 
ব্যবস্থা (5:5৮50056 1/5950163) এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা 
(00017520602 ও. 0০0120৮6 1৬52,511125) 

১১) প্রতিশেথমুলক ব7বস্ভা- _প্রতিশেধ্যূলক ব্যবস্থা বলিতে সেই 
ব্যবস্থা বুঝায় যাহার দ্বারা ভবিস্ততে জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধত] প্রতিরোধ করা 
যায় । ইহার জন্য জমির একটি ঘৃযুনতম আয়তন বাঁধিয়া দেওয়] যাইতে পারে 
এবং বলা যাইতে পারে যে এইরূপ ন্যুনতম আয়তনের জমি ভবিষ্যতে খণ্ডিত 
হইতে পারিবে না। নানারপ বিবেচনায় পবিকল্পনা কগিশন এইন্ধপ পদ্ধতি 
গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছিলেন । একাধিক রাজ্যে এইরূপ নির্দেশ প্রদান 
করিয়া আইন প্রণীতও হইযাছে। এই রাজ্যগুলি হইল উত্তর প্রদেশ (৬ 
একব), দিল্লী (৮ একর), মধ্যভারত (১৫ একর), ভুপাল (২৯৫ একর), বিন্ধায- 
প্রদেশ (৫ একর জলসেচ সমঘ্িত জমি এবং ১০ একর শুক জমি) | হায়দ্রাবাদ 
এবং রাজস্থানেও অনুরূপ আইন প্রণীত হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৫ সালের 
ভুমি সংস্কার আইনে সরকার কর্তৃক জমির ট্ট্যাপ্তার্ড আয়তন নিদ্ধারিত হইতে 
পারিবে বলিয়৷ বিধান দেওয়া হইয়াছে | ইহাতে বলা হইয়াছে ষে কোন জঙি 
এই ষ্ট্যাপ্ডার্ আয়তনে নামিয়! আসিবার পর শরিকদের মধ্যে ভাগ-ৰটোয়ারার 
জন্ত উহাকে আর টুকরা করা যাইবে না; এরূপ ক্ষেত্রে জমি বিক্রয় করিয়! দিয়! 
নগদ অর্থ বণ্টিত করা হইবে । বোষ্বাই, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং পেপ্‌ জু'তে 
এ সম্পকে আইন প্রণয়ন করিয়৷ সংশ্লিষ্ট রাজ্যপরকারকে জমির 'ন্যুনতম আয়তন 
নির্ছারণ করিয়। দিবার ক্ষমতা দেয়] হইয়াছে । 

প্রতিকাব্রমুলক ব্যবস্থা _প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় 
খর্ডিত জমিগুলিকে পারস্পরিক হস্তান্তরের দ্বারা বৃহত্তর খণ্ডে পরিণত কর] 
ইহকেই জমির সংহতি সাধন, (০905011050100. ০৫ 1১0101005) রূপে উল্লেখ 
কর। হইয়াছে । 


সংহাতি সাধনের অবলান্বিত পল্ভাতি__বিভিন্ন রাজ্যে সংহতি 
সাধনের জন্ত অবলম্থিত পদ্ধতিতে পার্থকা আছে । বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 


উত্তর প্রদেশ, পেপসু, হিমাচল প্রদেশ, জন্ঘু ও কাশ্মীর এবং দিল্লী এই রাজ্যগুলিতে 
সংহতি সাধনের আইন প্রণীত হইয়াছে । মধ্যপ্রদেশ এবং জন্ম ও কাশ্মীরে ব্যবস্থা 
আছে যে যদি কোন এলাকার একটি নিদ্দিষ্ট সংখ্যক অধিবাসী জমির সংহতি 
সাধন চাহে, তাহ] হইলে সংখ্যালধিষ্ঠ মালিকদিগের উপর আঁংশিকঙাবে সরকার 


৮০ ভারতীয় অর্থশীতি 


বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে পারিবেন । উত্তর প্রদেশে মুজাফরনগর 
এবং সুলতানপুর জিলায় বিক্ষিণ্ত জমির বাধ্যতামূলক সংহতির কাঁধ্যক্রম চালু করা 
হইয়াছে । যাহারা উহার ছারা উপকৃত হইবে তাহারাই উহার ব্যয়ভার বহন 
করিবে । ক্রমশ: এই কার্যক্রম এ রাজ্যের অন্যান্য অংশেও সম্পসারিত হইবে। 
তবে উত্তর প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে অনেক সংহতি সমবায় সমিতির দ্বারা 
সাধিত হইতেছে । বোন্বাই, পেপন্, দিল্লী এবং কিছু পরিমাণে পাঞ্জাবে সংহতি 
সাধনের কার্য রাজ্যসরকারদিগের পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার মধ্যে অস্তভু ক্ত কর? 
হইয়াছে । কোন কোন রাজ্যে জমি সাব্লেট করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কোন 
কোন র্রাষ্্যে জমি সাব্‌লেট করিলে প্রজণ এ জমিতে কিছুটা স্বত্ব অজ্জন করিবে 
এইরূপ বিধান জারী কবিয়! সাব্‌ লেট বন্ধের চেষ্টা হইয়াছে । কোন কোন রাজ্যে 
সরকার নিয়ম করিষাছেন যে চাশ্সের জমি একটি নিদিষ্ট কালের বেশী সময় 
পর্যন্ত অকর্সিত থাকিলে সরকার এ জমি লইয়া লইতে এবং চাষের ব্যবস্থা 
করিতে পারিবেন । 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসের 
শেষ অবধি কতিপয় রাজ্যে সংহতি সাধন সম্পর্কে যেরূপ অগ্রগতি হইয়াছে সে 
সম্পর্কে নিক্নরপ তথ্য দেওয়া যাইতে পারে £ পাণ্তাব-- ৪০ লক্ষ একর ; মধ্য 
প্রদেশ--২৫ লক্ষ একরের উপর ; পেপস্ু-_-১০ লক্ষ একরেব উপর ; বোশ্বাই 
_-১০৬০টি গ্রাম, , দিল্লী--২১০টি গ্রাম; উত্তর প্রদেশ-_-২১টি জিলায় কার্য 
চলিতেছিল । স্সতরাং দেখা যায় এ সম্পকে বিভিন্ন রাজ্য দৃষ্টি প্রদান করিলেও 
ফল খুব বেশী কিছু পাওয়া যায় নাই। 


আর একটি প্রতিকারমূলক উপায় হইল কোন একজন ব্যক্তি কতখানি জমির 
যালিক থাকিতে পারে তাহার একটি উদ্ধাতম সী! নির্ধারিত করিয়া দেওয়া। 
ইহার উপরকার জমি রাষ্ট্র লইয়া লইতে পারে এবং ভূমিহীন চাষীদিগের মধ্যে 
বিলাইতে পারে, বা অতি ক্ষুদ্র টুকরা জমির সহিত যোগ করিয়! ট্ট্যাণ্ডার্ড আয়তনের 
জমিতে পরিণত করিয়া! দিতে পারে । কোন কোন রাজ্যের অমির এইবূপ 
উর্ধাতম সীমা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে যথা, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, উত্তরপ্রদেশ. 
বোশ্বাই, মধ্যভারত | পশ্চিমবঙ্গের “'জমিদারী উচ্ছেদ আইনে"? এবং “ভুমি সংস্ক।র 
আইনে" এইরূপ উদ্ধতম সীম! নির্ধারণ করিয়। দেওয়া হইয়াছে ; মধ্যস্বত্বভোগীদের 
জ্রন্থ ৩৩ একর এবং রায়তদিগের জন্য ২৫ একর । 


কষিকার্ধ্য এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৮১" 


সারাংশা 

কাতর গ্রক্ত-_ এদেশে রুধিকাধ্যের গুরুত্ব অসাধারণ কারণ যোঁট 
জনসংখ্যার শতকরা ৬৮*২ ভাগ ব্যক্তির উপক্জীবিক! হইল পশুপালন 
সমেত কৃষি । আবার শুধু কষকেরই নহে, জনগণের অন্কান্ত অংশের 
আঁধিক অবস্থা এবং সরকারের অর্থ ব্যবস্থা কষিকাধ্ের সাফলা ও অসাফলোর 
উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে কষি নিছক একটি পেশাই নহে 
“ইহা বহু শতাকী ধরিয়৷ বহু কোটি ব্যক্তির চিন্তা ও দূ'ট্টিভঙ্গি গঠন করিয়াছে 
এরূপ একটি জীবনদর্শন” ( ফিসক্যাল কমিশন )। ৬ 


প্রথান কাষিজাত ফসল- প্রধান কষিজাত ফসল মোট ৪ প্রকারে 
ভাগ কর যাইতে পারে (ক) খাগ্ভশস্য (খ) বাণিজ্জা ফসল (গ) বিবিধ 
প্রকার তৈলবীজ (ঘ) পানীয় ও ভেষজ । 

খাচ্শস্তের মধ্যে আছে (১) চাউল-_৭২ কোটি একর জমিতে প্রায় ২২ লক্ষ 
টন (২) গম-__২৫ লক্ষ টন (৩) আখ-_.৫৫ লক্ষ টন গুড় (৪) নীবার (জোয়ারও 
বজ রা)-_-১ কোটি ৬২ লক্ষ টন (৫) ডাইল-_১ কোটি ৫ লক্ষ টন (ছোল। সমেত)। 

বাণিজ্য ফসলের মধ্যে আছে (১) তুল1--৩৩ লক্ষ গাঁইট (২) পাট 
৪০ লক্ষ গাঁইট । তৈলবীজ--তিল, তিসি, বেড়ি, সরিষা, চিনাবাদাম, নারিকেল, 
তুলাবীজ | পানীয় ও ভেষজ-_চা ( ৫০ কোটি পাউও ), কফি ( ৩২ কোটি 
পাউও ), তামাক ( ৬ লক্ষ টন ), সিন্‌্কোনা, গাঁজ। প্রভৃতি । 

কাষির অনগ্রপরতা ও ইহার কারণ __অন্তান্ত প্রগতিশীল দেশের 
তুলনায় আমাদের দেশে জমি পিছু কৃষি উৎপাদন কম, যথা প্রত্তি একরে 
এদেশে গড় চাউল উৎপাদন ৭২৯ পাউও কিন্তু চীনদেশে উহা ১৯০০ 
পাউও। গম উৎপাদন ৭১৬ পাউও কিন্তু মিশরে উহা ১৯২৮ পাউণ্ড। 
কৃষির এই অনগ্রসরতার অনেক কারণ আছে--এই কারণগুলি 
জমিঃ শ্রমিক, পুজি ও ব্যবস্থাপনার সহিত সংপ্রি্ট | জমির ক্ষেত্রে ক্রটি 
হইল (১) বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা এবং যথেষ্ট সেচ ব্যবস্থার অভাব 
(২) খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা (৩) জমির উন্নতি বিধানের চেষ্টা নাই 
(৪) বছ চাষযোগ্য জমি পতিত আছে। শ্রমিকের ক্ষেত্রে ব্রটি হইল 
(১) শিক্ষার অভাবে রক্ষণশীল (২) অর্থের অভাবে হীনস্বাস্থ্য (৩) 
খণজালে আবদ্ধ। পুজির ক্রটি হইল (১) চল্তি পুজির অভাব (২) 
থোক্‌ ব্যয় প্রয়োজন হইলে মাঝারী মেয়াদী বা] দীর্ঘ মেয়াদী খণ পাওয়। 
কঠিন । সুতরাং আধিক পুজি প্রয়োগে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হয় না। (৩) বৈজ্ঞানিক বা আধুনিক পঁজি সামগ্রীর ব্যবহার নাই । ব্যবস্থাপনার 
ক্ররটি হইল (১) নিছক ভরণপোষণমূলক চাষ ( 59051506005 চ8100108 ) 


৮২ ভারতীয় অর্থনীতি 


(২) উর্রত ধরণের সংগঠন নাই (৩) ক্ষুদ্র আয়তনের উৎপাদন (৪) 
শল্য রক্ষার ব্যবস্থা নাই (৫) বিক্রয় ব্যবস্থার ক্রটির দরুণ চাষী ভাল 
দাম পায় না এবং সেইজন্য ভাল উৎপাদনে উৎসাহ পায় না। 

কারি উনয়নের পল্ধাতি- কষি উন্নয়নের জন্য উপরোক্ত ক্রটিগুলি দুর 
করিবার এবং নানাদিক হইতে কষক্দিগকে সাহাফোর ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
(১) জলসেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা, (২) আইন ও সমবায়ের দ্বারা খণ্ীকরণও 
অসম্বদ্ধতার প্রতিকার, (৩) মার সরবরাহ, (৪8) পতিত জমি আবাদের ব্যবস্থা, 
(৫) চাষীদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, (৬) স্বাস্থোন্সয়নের ব্যবস্থা, (৭) খপ 
হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা এবং সম্তায় ধার দিবার ব্যবস্থা, (৮) জমির উন্নয়নে 
উত্সাহ দান, (৯) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া! এবং 
উহাদের সুফল দেখাইয়া দেওয়া, (১০) স্বাদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্বাপন, (১১) 
পতঙ্গপালের হাত হইতে শম্য রক্ষা, (১২) সমবায় চাষ ব্যবস্থার মধ্য দিয়] 
দক্ষ ও বৃহৎ আয়তনের উৎপাদন, (১৬) বিক্রয় বাবস্বার উন্নতি বিধান । 

ঢাষ জমির সম্প্রপারণ__কষি উৎপাদন বৃদ্ধির আর একটি উপায় 
হুইল বাড়তি জমিতে চাষ করা । এদেশে প্রায় ৭ কোটি একর জমি আছে, 
যেগুলি চল্ভি অনাবাদী জমি এবং ১১ কোটি একরেরও বেশী জমি আছে 
যাহাতে চাষ হয় নাই কিন্ত হইতে পারে। চল্তি অনাবাদি জমিতে বর্তমানে 
চাষ না হইবার কারণ প্রথমতঃ মাটির উর্বরতা ক্ষয়, দ্বিতীয়তঃ অতাস্ত জলাভাব, 
তৃতীয়তঃ শরিকদের মধ্যে বিবাদ, চতুর্থতঃ ক্ষুদ্র আয়তন ও দুর অবস্থান, পঞ্চমত: 
চাষ পোষাইলেও ফলল বিক্রয়ে জ্বন্ুবিধা, মষ্ঠত: রোগ আক্রমণ | অন্থান্ত জমি 
অনাবাদী হইবার কারণ প্রথমত: জলাভূমি, দ্বিতীয়ত; পরিবহনের অভাব, 
ত্বত্তীয়তঃ ঘন আগাছা, চতুর্ধতঃ মৃত্তিকা ক্ষয়, পঞ্চমতঃ মহ!মারিতে পরিত্যক্ত, 
ষষ্ঠত: ভৌগেলিক পরিৰর্তন। বিভিন্ন কারণে এই সকল জমি চাষের অধীনে 
আন উচিৎ | প্রখমতঃ খাগ্ক শস্য ব্বদ্ধির প্রয়োজন, দ্বিতীয়ত: শিল্পোননতির জন্তু 
কাচা মাল প্রয়োজন, তৃতীয়ত; বৈদেশিক মুদ্রা অজ্জনের জন্ত প্রয়োজন, চতুর্থতঃ 
উদ্ধাস্ত পুনর্বাসনে সহায়তা হইবে । সম্প্রতি চাষ জমি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা 
হইয়াছে । ১৯৫০ সালে ভারত সরকার পতিত জমি উদ্ধারের একটি কাধ্াক্রম 
স্থবির করিয়াছিলেন । প্রথম পরিকল্পনাকালে 8৪ বৎসরে ২৪ লক্ষ একর জমি 
কেন্দ্রীয় ও রাজা ট্রাক্টর সংগঠনগুলির দ্বারা উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৫০ লক্ষ 
একর জমি ক্লষকদের দ্বারা উন্নত কর! হইয়াছে । ছিতীয় পরিকল্পনায় স্থির 
হইয়াছে যে ১৫ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার করা হইবে এবং ২০ লক্ষ একর 
জমিতে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা হইবে । তবে চাষজমি বৃদ্ধির অবকাশ 
আমদের এই প্রাচীন দেশে খুব বেশী নহে । সুতরাং পুরানো ভ্মিতে উন্নত 
ব্যবস্থাপনার প্রবপ্তন করাই একান্ত প্রয়োজন । 


কৃষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৮৩ 


জলসেচ ব্যবস্ঠা-_কষিকাধ্যের সাফল্যের আন্ত এদেশে জলসেচ 
বাবস্থাব গুরুত্ব খুবই বেশী। কারণ এখানে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত নিয়ফিত নহে, 
নিশ্চিত নহে এবং পর্যযাপ্তও নহে । বনু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে সেচ 
ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । আধুনিক সময়ে অবশ্য ইহার আরও সম্প্রসারণের দিকে 
নজর দেওয়। হইয়াছে । এদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের সেচ কার্ধা আছে; (১) কুপ 
€ ১৬,৪৫,৭০০০ একর ) সাধারণ পাতকুয় ছাড়া নলকুপও আছে। প্রথম 
পরিকল্পনার পুর্বে ২২ হাজাব সেচ নলকুপ ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে 
$,৭২২টি নলকপ বদান হইয়াছে। (২) _ পুরিণী ( ৫৮ লক্ষ ৫৭ হাজার 
একর ) (৩) খাল (২ কোটি ২৫ লক্ষ একর); খাল তিন প্রকারের 
(ক) প্লাবন খাল ( মাদ্রাজ ) (খ) নিত্য বহ খাল ( মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, 
পাঞ্রাব) (গ) সঞ্চয় বিশিষ্ট খাল ( দাক্ষিণাত্য এবং মধ্াপ্রদেশ )। 


গেচ কার্ষোের পর্য্যান্ঠি অবিভক্ত ভারতে জলসেচ ব্যবস্থা আছে 
এরপ জমির পরিমাণ ছিল ৭ কোটি একর অমি । বনু অঞ্চলেই এই সেচ 
ব্যবস্থা কির উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে : বিশেষ করিয়া গত এক শতাব্দী 
ধরিয়া গন এবং আখের উৎপাদন বৃদ্ধির ইহার অন্ততম গুকত্বপুর্ণ কারণ চিল। 
সেচ বাবস্থাব প্রসার হইলেও কিন্ত দেশ বিভাগের দরুণ অনেক ভাল ভাল 
সেচ ব্যবস্থার এলাকা পাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালেন 
হিসাবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সেচ ব্যবস্থা আছে এরূপ জমির মোট আয়তন ছিল ৫ 
কোটি ১৫ লক্ষ একর । ইভা তখণক।র মোট চাষ এলাকার ১৭৫ শতাংশ মাত্র 
ছিল। সুতরাং অনেক জলগেচ ব্যবস্থা থাকিলেও প্রয়োজনের তুলনায় উহ। 
ছিল নেক কম । প্রথম পরিকর্পনাকালে মে5চ ব্যবস্থার সম্প্রলারণেব হনেক 
আয়োজন কর] হইগ্রাছিল, ফলে প্রথম পরিকল্পনকালে ১২ কোটি এক 
জমিতে নৃতন সেচকার্ধা সম্ভব হইয়াছে এবং মোট চাষ এলাকাত্ মধ্যে মেচ 
এলাকার অংশ ১৭৫ শতাংশ হইতে ২০ শতাংশে বদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকালে বড ও মাঝ|রি পরিকল্পনাগুলির দ্বারা ১ কোটি ২০ লক্ষ একন 
বাড়তি জমিতে এবং ছোট মেচ কাধ্যের দ্বারা ৯০ লক্ষ একব বাড়তি জমিতে 
অল"সচ হইবে | ইছ্? ছাডাও ৩,৫৮১টি নলকুপ বসাইবার কর্মাস্টী রহিয়াছে । 

বহুমুখী অদী উপত্যকা পরিকল্পনা-_ন্ড বড নদীগুলিকে নান 
উদ্দেশ্ঠেই কারন্ষে লাগান যাইতে পারে । উহার ছ্বারা একই সঙ্গে বহু প্রকারেন 
কাজ পাওয়া যায়| এই ধরণের কতিপয় পরিকল্পনা আমাদের দেশে কাযাকরী 
কর? সুরু হইয়াছে । ইহাদের বছবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে রহিয়াছে (১) ভলসেচ 
(২) বি্যৎশক্তি উৎপাদন (৩) বন্া নিয়ন্ত্রণ (8) নৌচল[চল (৫) বনক্ষষ্টি 
(৬) যদ চাষ (৭) ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ | 


৮৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


দামোদর লদ্দী উপতাকা পরিকল্পনা-_দামোদর নদী বাংল? 
দেশে এবং বিহারে বছ অধটন ধটাইয়া থাকে ( বন্যা) অথচ প্রয়োজনের সময়ে 
সন্লিহিত অঞ্চলের লোকেরা জল পায় না। সেই কারণে দামোদর নদীকে 
বাধিবার এক ব্যাপক পরিকল্পনা কর হইয়াছে । বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই নদীকে 
নানাভাবে কাজে লাগান হইবে । এই কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য একটি বিশেষ 
সংস্থা গঠন করা হইয়াছে (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন )। এই পরিকল্পনার 
উদ্দেশা হইল চারিটি (১) বন্যা ও উর্বরতা ক্ষয় প্রতিরোধ (২) জলসেচ 
(৩) বিছ্বাৎ উৎপাদন (8) নৌ চলাচল ! এই পরিকল্পনার কাজ অনেকটা 
অগ্রসর হইয়া-গিয়াছে । 

অন্যানা বহুমুখী পরিকল্পনা__(১) হীরাকুঁদ বাধ (২) ভাক্র! নাঙ্গল 
(৩) ময়ুরাক্ষী (৪) মাচকুঁদ (৫) তুঙ্গভদ্রা৷ (৬) নাগাজ্জু নসাগব (৭) কোশী (৮) চম্বল। 

জাজির খরঙ্গীকরণ .৪ আপন্বভতো--আমাদেব দেশে চাষেব ভঙ্গি 
ত্রমশ:ই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতব অংশে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে । ফলে গড়ে 
একজন লোকের যত পরিমাণ জমি আছে তাহা অত্যন্ত কম, যথা বাংলার 
৩ একর, উত্তর প্রদেশে ২৫ একর । ইহার নাম খন্তীকরণ। আবার এই ক্ষুদ্র 
জমিও একত্রিত ভাবে নাই, এখানে খানিকটা ওখানে খানিকট! ছড়াইয] আছে-_ 
ইহার নাম অনম্বদ্ধতা। এইনরূপ খণ্ডীকরণ ও অসন্বদ্ধতাঁৰ অনেক কারণ রহিয়াছে | 
(১) উত্তরাধিকার আইন (২) দেশীয় শিল্পের বিনাশ (৩) জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
(8) একানবত্তী পরিবারের ভাঙ্গন (৫) দেনার দায়ে ও খাজনার দায়ে জমি 
বিক্রয় । জমির এই খণ্ডতীকরণ 'ও অসম্বদ্ধতার অনেক কুফল আছে-_ইহণর দরুণ 
(১) বৃহৎ আয়তনেব চাষ সম্ভব হয় না (২) জমির দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন সম্ভব 
হয় না! (৩) বহু জমির অপচয় হয় (8) কৃষিকাধ্যের তদারকির অস্মুবিধা 
(৫) বিভিন্ন টুকরা! জমিতে ঘুরিবার দরুণ সময়ের অপচয় । এই সমস্যার 
সমাধানের কতিপয় প্রস্তাব দেওয় যাইতে পারে । প্রথমত: উত্তরাধিকার ব্যবস্থার 
পরিবর্তন ; দ্বিতীয়ত: একত্রিত চাষের আয়োজন ; তৃতীয়ত; টুক্রা জমির 
একত্রীকরণ ( সংহতি সাধন )। খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিকদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে কতকগুলি আছে প্রতিশেধমূলক (675৮00৮5) 
এবং কতকগুলি আছে প্রতিকারমূলক (097:500৮) | প্রতিশেধমূলক ব্যবস্থা 
হইল জমিকে একটি ন্যুনতম আয়তনের নীচে খণ্ডিত হইতে না দেওয়]। 
প্রতিকারমূক বাবস্থা হইল খণ্ডিত জমিগুলিকে পারম্পরিক হস্তান্তরের দ্বার! 
একত্রিত খণ্ডে পরিণত কবা | ইহ] বাধ্যতামূলক অথবা ইচ্ছামূলক হইবে । আব 
একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হইল জমির উদ্ধাতম সীমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া । 
বাড়তি জমি ক্ষুদ্র অমির সহিত যোগ করিয়া ষ্ট্যাপ্ডার্ড আয়তনে আনা যাইবে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
কাষিকার্ধ £ খণগ্রভতা, খণবাবদ্থা ও বিক্রয়ব্যবন্া 
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আমাদের দেশে ক্কষককুল গভীরভাবে খণজালে আবদ্ধ । তাহারা মহাজন- 
দিগের নিকট হইতে ঝণ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণের সুদ 
দিতে দিতেই জীবন অতিবাহিত করিয়া দেয়, আসল পরিশোধ করা হইয়া 
উঠে না। ভারতের কৃষক “জন্মগ্রহণ করে খণের মধ্যে; খণের মধ্যেই সে 
ভীবন অতিবাহিত কবে, এবং খ্রাণেক মধো থাকিয়াই সে মৃতাবরণ করে |”? 
১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ষ্ান্ক বাবসাঁয় তদন্ত কমিটি অনুমান করিয়াছিলেন যে 
সমগ্র ভাবতে কষকদিগেন খণেন পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকার মতন। 
ইহাব মধ্যে সর্ববাপেক্ষ1 অধিক ছিল মাদ্রাজ প্রদেশে । সেখানে কষিগত খণেন 
পরিমাণ ছিল ১৫০ কেটি টাকা। বাঙ্গালায় এই খণের পরিমাণ ছিল একশত 
কোটি টাকার মতন | ব্যাঙ্ক ব্যবসায় তদন্ত কমিটি যে সময়ে এই হিসাব 
কবিয়াছিলেন তাহার পববস্রীকালে এই ধাণের পরিষাঁণ বুদ্ধি পাইয়ভচিল বলিয়াই 
অলুমান হয়_+কাবণ উহার পব হইতে ক্রমশঃই বাজার মন্দা হইতে থাকে । 
কষকদিগেব এই বিপুল খরভার আমাদের দেশে একটি গুকুস্কপুর্ণ কমি সমশ্যা | 
কারণ এই অত্যধিক গুরুভাব বহন করিতে বাধ্য হইযা কৃষক যথাধথভাবে 
কষিকাধ্য সম্পন্ন করিতে বা কৃষির উন্নতিবিধান কৰিতে সমর্থ হয় না। কঙ্গক- 
দিগেব এই গ্ণকে “গ্রামা-খণ?ও (িএাএ] 1006100690955) বলা হইয়া! থাকে | 
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আয় হইতে যখন বায় সঙ্ক,লান না হয় তখনই খণ গ্রহণের প্রয়োজন 
হয়। আমাদের দেশে কষকদিগের আয় অতি অল্প কিন্ত ব্যয়াধিক্যের 


৮৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্ররোচনামূলক বিবিধ বিষয় ও সামাজিক আচার রহিয়াছে । উপরস্ত খপ 
গ্রহণের উপায় বস্তমান না থাকিলে খণগ্রস্ততা সম্ভব নহে । অতএব কৃষিগত 
খণের মোটামুটি কারণ হইল £ (ক) কৃষকের আয়ের স্বপ্পতা (খ) কৃষকের 
বায় বাহুল্য (গ) গ্রণপ্রাপ্তির সুবিধা । 

(ক) আয়ের ভল্তেো) ভারতের কষকগণ অতিশয় দরিদ্র | অত্যধিক 
সংখ্যক ব্যক্জি কষির উপর নির্ভরশীল বলিয়! জমির উপর অত্যধিক চাপ 
পড়ে । সুতরাং এমন অবস্থা শীত্রই আসিয়া পড়ে যে অবস্থায় জমিতে 
“ক্রমিক উত্পাদন হাসের নিয়ম; ক্রিয়া করিতে থাকে (19৮7 ০610170015101)8 
৩০০17)9) ।- জমির খণ্ডীকরণ ও অনস্বদ্ধতা নুষ্ঠ, কবিকার্ধোর প্রবল অন্তরায় । 
উত্পাদিত সামগ্রীর বিক্রয় হইতে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহরি ন্যায়-সঙ্গত 
অংশ কমকদের হস্তগত হয় না; উহার মোটা অংশ মধ্যবস্তী ব্যবসাদার 
বা ফড়ে মহাঞ্জন গ্রাস করিয়া ফেলে । ক্ষিকাধ্য সারাবৎসর ধরিয়া চলে 
না অথচ তাহাদের পার্খ্জীবিকার (6৮৩-০০০৮০৪০১০/)) সুবিধা নাই। 
সেচকার্া প্রয়োজন মত নাই, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার দরুণ তাহাকে 
প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় । তাহার স্বাস্থ্য ভাল নহে, অস্তস্থতা এবং পরিশ্রমে 
অক্ষমতাও ( বিমুখতা নহে ) তাহার আয়ের স্বল্পতার কারণ | 


(খ) বায় বাভলায অত্যধিক পরিমীণে মামলা মোকর্দিমার স্পৃহা 
কৃষকের বায়বাহছলোর অন্ঞতম কারণ । ক্রমির মালিকানা সংক্রান্ত আইনে 
বছ জটিলতা থাকার জগ্ত এবং বছ. উত্তরাধিকারীর অস্তিত্ব থাকার জগ্য 
বহুক্ষেত্রে মামলা-মোকদ্টিমা অপরিহার্য হইয়া পড়ে । চাষীর বদের মৃত্যু 
হইলে বা লাঙল ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে চাঁধীর পক্ষে থণ' ভিন্ন উপায় 
থাকে না। সামাজিক জীবনে তাহাদের বহু অপব্যয়ও আছে । পিত. পুরুষের 
শ্রাঙ্গে অথবা কন্তার বিবাহে অথবা অপরাপর বিবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে 
তাহারা বহু অর্থবায় করিয়া ফেলে । পৈতৃক খণের গুরু বোঝাও তাহাদিগকে 
বহন করিতে হয় এবং প্রতি বৎসর তাহার দরুণ স্থুদ বাবদ বছ টাক] প্রদান 
করিতে হয়; এই সুদের হারও অত্যধিক | ব্রিটিশ সরকার যে ভুমি 
রাজ্জন্ব আদায় করিতেন তাহা সমসাময়িক অর্থ নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অত্যধিক 
ছিল । দরিদ্র ক্ষকগণ এত উচ্চহারে রাজস্ব প্রদান করিতে না পারিয়া 
খণগ্রস্ত হইয়া! পড়িত। 


(গ) খাণপ্রাষ্ঠির সাবিত _ গ্রামাঞ্চলের মহাজনদিগের নিকট 
ককষকগণ ধাঁণ চাহিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা পাইয়া থাকে । দত্ুই একজন 
এইরূপ মহ্াঞ্জনের উপশ্থিতি প্রায় গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
তাহাদিগের নিকট হইন্েই কষকগণ খেণ গ্রহণ করিয়া থাকে | ভারতে 


কষিকাধা : থণপ্রস্ততা, খণব্যবস্থা ও বিক্রয়ব্যবস্থ। ৮৭ 


ব্রিটিশ শাসন পত্তন হইবার পর হইতে বিভিন্ন কারণে জমির মূল্য বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে ; চাষীর সম্পত্তির এই মূল্য বৃদ্ধি তাহার খণ প্রাপ্তির 
স্মবিধা বন্ধিত করে, কারণ ইহার দ্বারা মহাজন খপ প্রদান করিতে অধিক 
প্রণোদিত হয়। অধিকস্ত ইংরাজদিগের বিচার পদ্ধতির উৎকর্ষের দরুণ, 
প্রাপ্য অর্থ আদায় করিবার স্সুবিধা বৃদ্ধি পায় , সেই কারণেও মহাজন 
তাহার থণ প্রদানের অনিচ্ছাকে অধিক অতিক্রম করিতে পারে। অবশ্য 
মহাজন এই খাণের জন্য যে সুদ দাবী করে তাহ অত্যধিক-- আসল অপেক্ষা 
সুদই তাহার নিকট অধিক মূল্যবান । ক্ৃষকগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত 
বলিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করা মহাজনদিগের পক্ষে সহজ । অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখ গিয়াছে যে মহাজন খণের প্রক্কত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক 
পরিমাণ অর্থ কঞ্জপত্রেব মধ্যে লিখাইয়া লইত এবং যেহেতু সুদের হার 
ছিল অত্যধিক এবং সুদ প্রদানের যথারীতি রশিদ প্রদান এবং হিসাব 
রক্ষা! সকল সময় করা হইত ন! সেহেতু একবার খণ জালে আবদ্ধ হইলে 
উহা হইতে নাহির হইযা আসা কৃষকের পক্ষে একরাপ অসন্তব হইয়া 
দ্াভাইয়াছে | 


াষিগত খাণগ্রভতার প্রাতি্বিধান-_ 17২5৮০৩৭১৩৪ ০ 4১8:1০81- 
10751 11205101877 588 


03). 50099550 06950165 07 ০1950111)9 90001.  11)06106601555 
(9. 00910. 19595), 

কষিগত খণগ্রস্তত।র প্রতিবিধানমূলক যে সকল ব্যবস্থা প্রয়োজন, মেগুলি 
বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে । 

(ক) কুমকদিগের আয়ব্দ্ধিব জন্তা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাই কষিগত 
খণগ্রস্ততার প্রধান প্রতিবিধান । কৃষকদিগের আয় বৃদ্ধি হইলে তবেই 
তাহারা পুরাতন খণ পরিশোধ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগের আয় 
হইতে ব্যয় সঙ্কলান হইলে তাহাদিগের পক্ষে কঙ্গ করিবার প্রয়োজন 
থাকিবে না। বায়ের উপর আয় তাহাদের যতই অধিক থাকিবে ততই 
তাহাদের সঞ্চয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই অনুপাতে খধণ গ্রহণের 
প্রয়োজন হাস পাইবে | অবশ্য এই বিষয়টি বড়ই ভটিঙ্গ, কারণ কৃষকের 
'আয় বুদ্ধি নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নতির উপরে , ইহার জন্য 
বিস্তারিত, সুষ্ঠু এবং বলিষ্ঠ পরিকল্পনা! প্রয়োজন । ঘোটামুটিভাবে বলিতে 
গেলে কৃষকের আয় বদ্ধির জন্ত জমির সংহতি সাধন, জলসেচ ব্যবস্থার 
প্রসার, উৎকৃষ্ট বীক্ত ও সার এবং উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রয়োজন । 

(খ) কিন্তু পুরাতন খণের বোঝা যতদিন কুষকদিগকে বহন কৰিতে 


৮৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইবে ততদিন উন্নয়নমূলক কাধ্যগুলি সুসাধিত কর] কষ্টকর হইবে এবং 
তাহার" স্ুফলগুলি বহুলাংশে বাতিল হইয়! যাইবে । অতএব পুরাতন যে 
খণ রহিয়াছে তাহা লাঘব করিতে হইবে । খ্ণ শালিসের (7360০০০0০৮ 
1120107) দ্বারা ইহা করা যাইতে পাবে। প্রাপক ও খাতকের মধ্যে 
উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ আপোষ করিয়া পুরাতন খণের হ্রাস করিতে 
হইবে এবং অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা সহজ কিস্তিবন্দিতে পরিশোধের 
ব্যবস্থ। করিয়া দিতে হইবে । 


(গ) মহাজনদিগের অপপদ্ধতি (709157800063) বন্ধ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিতে হইবে । মহাছণদিগকে লাইসেন্স করাইয়া তাহ!দিগকে 
বাধ্য করিতে হইবে যাহাতে তাহারা যথাযথ হিসাব রাখে এবং যথাযখ জুদ প্রদানের 
ও আসল পরিশোধের রসিদ প্রদান করে । তাহাদের শ্রদের হারও নিয়ন্ত্রণ 
করা প্রয়োজন । তবে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলন্ধন কবিতে হইবে, 
কারণ তাহাদিগকে উৎখাত করিলে ক্লষকদিগেরই অনি হইবে | কুষকদিগেব 
পক্ষে ছুঃসময়ে ' মহাজনদিগকে প্রয়োজন হইবে । কষিগত অর্থনীতিতে 
গ্রামা মহাজনদিগের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়ত! বাস্তবক্ষেত্রে অস্বীকার 
কর] যাইবে না। 


(ঘ) ইচ্চিমধ্যে অন্য উপায়ে কষকদিগকে অল্প স্রদেঞ্খধণ প্রদানের 
ব্যবস্থা কবিতে হইবে । কারণ শিল্পের ন্যায় কষিকার্যযেও উৎপাদনের চলতি 
খরচাব জন্য (৮/০710108 ৪060565 0610:090061070) কঙ্ছ্ব কঘ। প্রয়োজন 
হইবে । এই উদ্দেশো লমবায় খণদান সমিতিব প্রসার প্রয়োজন | 


(উ) উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্বার উন্নতি করিতে হইবে | বিক্রীত 
সামগ্রীর দামের একটি ন্যাযা অংশ যাহাতে কৃষকদিগের হস্তগত হয় সেই 
উদ্দেশ্যে বিক্রয় বাবস্থাকে সুসংগঠিত করিতে হইৰে ! 


(চ) ধন্মগত ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কষকদিগের যে বায বাহছল্োর অভ্যাস 
জাছে তাহা দুব করাতে হইবে । ইহান জন্য শিক্ষার বিস্তার এবং উপযুক্ত 
প্রচারকার্ধা প্রয়োজন । উপযুক্ত আইন প্রণয়ন'ও প্রয়োজন হইতে পারে । 


গযাজিল কমিটি (42700100551 [10005 5010 05017010655) প্রস্তাব 
কবেন যে বাধ্যতামূলক ভাবে আসলের পরিমাণ কমাইয়া দিয়! "“জমি বন্ধকী 
ব্যাঙ্ক 'গুলির মাধামে উহা পরিশোধের ব্যবস্থা করা উচিত । কিস্তু উহার 
অন্থুবিধা হইল একসঙ্গে এত পরিমাণ অর্থ বাজাবে সংগ্রহ করা বর্তমান টাকার 
বাজারে সম্ভব নহে ; শ্বধু তাহাঁও নহে, উহা! করিতে হইলে চলতি কৃষি খণের 
সমগ্র অংশই সরবরাহ করিতে প্রস্তত থাকিতে হইবে. উহাও সম্ভব নহে । 


কধিকার্ধ্য : খণগ্রস্ততা, থণবাবস্থা ও বিক্রয়ব্যবস্থা ৮৯ 
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50006556011 (8. &. 1952), 
কষিগত খণ-প্রস্ততার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনুভব করিয়! কেন্দ্রীয় সরকার ও 


বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ইহার প্রতিবিধানের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন 
কবিয়াছেন | 


প্রথমত:, তাহারা কৃষকদিগকে খণ সরবরাহের বাবস্থা করিয়াছেন । ১৮৮৩ 
খাবে “ভুমি উন্নঘন খণ বিধি (18100 110000৬6760 1,090 400৫ 1883) 
প্রণীত হয়; ইহ[র দ্বারা ভুমিব কোন স্থায়ী উন্নতি বিধানের জন্য কষককে ঝণ 
প্রদানের বাবস্থা হয়; পরবৎসব ১৮৮৪ খ্টাব্ষে “কূমকদিগের খাণ বিধি?? 
(৪1108100050 15921406096 1884) প্রণীত হয় । ইহার দ্বার! কষককে 
চল তি খরচাব জন্য ধাণ প্রদানের ব্যবস্থা কনা হয় । পরবস্তীকালে সরকারী 
উদ্বোগে সমবাবু সমিতি স্থাপন করা হয়| 


দ্বিহীয়তঃ, তীছারা আইন প্রণয়নের দ্বারা রুমকদিগকে রক্ষার ব্যবস্থ। 
করিয়াছেন । “দাঁক্ষিণাত্য কষক পরিত্রাণ বিধিব'' (19৩০০৪7 4১৫0 
০৪102155 261166 400) দ্বারা ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে নির্দিট্িভাবে 
যদি দায়-নদ্ধ না থাকে তাহা হইলে কৃষকের জমি খাণের দায়ে বিক্রয় কনা 
যাইবে না; ইহ! অতাধিক আুদের হারও হাস করিয়াছিল । উপরস্ত এই 
আইনের দ্বারা ধণ পবিশোরে অক্ষমতার দরুণ কষককে কয়েদ করিবার 
ব্যবস্থা রহিত করা হইল এবং প্রাপক 19 খাতকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি 
সংশোধনের জন্য আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া হহল। 

তুতীরতঃ, শিভিল্ন প্রদেশে মহাজনী কারবান নিয়ন্ত্রণের অন্য আইন 
প্রণরন করা হইয়াছে । এই সকল লাইণেব দ্বারা ক্কবককে প্রদত্ত খণের 
সুদেব হাব বাঁধিয়। দেওযা হইয়াছে এবং মহাজনদিগকে লাইসেন্স কবাইবার 
বাবস্থা করা হইয়াছে । মহাজনেবা যাহাতে বীতিমত হিসাব রাখে এবং সদ 
ও আলল প্রানের যখাবথ রপিদ প্রদ'ন করে তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে । 

চতুর্থতঃ, খণের দায়ে সহজে যাহাতে জমি হস্তাস্তরিত হইতে না পারে 
কোনো কোনো প্রদেশে তাহার ব্যবস্থা কবা হইয়াছে | ইহার উদ্দেশ্য 
হইল মহাজনেনা খাণের দায়ে জমি দখল লইতে পারিবে না, ইহা জানিলে 


৯০ ভারতীয় অর্থনীতি 


তাহারা অত্যধিক খণপ্রদানে বিরত হইবে; অপরদিকে কষকগণ জঙমি। 
হারাইয়া নিঃম্ব হইতে বাধ্য হইবে না। 

পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন প্রদেশে খণ সালিশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে | এই 
বাবস্বায় থণ সালিশ বোড গঠন করা হয়। ইহার মধাস্থতায় পুরাতন থণের 
পরিমাণ হাস করিয়া উহা! সহজ কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা 
করা হয়। যুদ্ধের পুর্ববেই একাধিক প্রদেশ এইব্ূপ আয়োজন করিয়াছিল 
যথ! মধাপ্রদেশ, পঞ্াব, বাঙ্গালা, আলাম এবং মাদ্রা। কোন কোন 
প্রদেশে বাধ্যতামুপকভাবে আসলের পরিমাণ কমাইয়! দিবার এবং সুদ বা 
আঙসল মকুব করাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াভিল-যথা মাদ্রাত, মধাপ্রদেশ, 
বোম্বাই এবং যুক্তপ্রদেশ (১৯৩৯ )। 

বিভিন্ন প্রদেশের এই সকল খণ সংক্রান্ত আইন খণ ল।ঘবের ক্ষেত্রে যে 
বিশেষ স্ুফলপ্রস, হইয়াছে তাহ! বলা চলে ন!। কারণ প্রাতোক দেশের 
গ্তায় আমাদের দেশেও চলতি কুষিকাধ্যোর জন্য কৃষকদিগের পক্ষে কর্জ 
করা প্রয়োজন হইবেই । পুরাতন খণ লাঘব কর] প্রয়োজন কিন্তু সেই 
সঙ্গে নুতন থণ সরবরাহের নুষ্ঠট বাবস্থাও কবিতে হইবে । অধিকন্ত্‌ 
মহাপ্রনদিগকে আইনের শ্বারা বাধিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং কিন্ত গ্রাম্য 
অর্থনীতিতে এখনও যে মহাজনদিগের সবিশেষ গুরুত্ব লহিয়াছে এব 
বহুকাল অবধি যে তাহাদের কাজ বা কারবার গ্রাম্য চাষীদর পক্ষে 
প্রয়োজন হইবে তাহা উপলন্ধি কর হয় নাই । গ্রামে খাদ সরবরাহের 
সন্তোষজনক বিকল্প বাবস্থা করা হইলেও উহার মধো প্রামা মহাজনদিগকে 
খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে । 


কষিগত খণগ্রভ্ভতার বত্রমান আবন্া 275৪5: ০০:০৫101০7 
01 /৯১842008100151 12051916078 

যুদ্ধেব মধ্যে এবং যুদ্ধোত্তব কালে কৃষিগত গ্ণগ্রস্ততার হাঁস হইয়াছিল 
বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । কর্ণাটক এবং দাক্ষিণাত্য 
অঞ্চলে বোম্বাই প্রদেশিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এপসম্পর্কে একটি অনুসন্ধান 
করিয়া বলিয়াছিলেন যে ১৯৩৯ এবং ১৯৪৪ সালের মধ্যে গ্রাম্য খপপ্রস্ততার' 
বেশ কিছু হাস ধটিয়াছিল। তবে ইহার মধো শতকরা ৫০ ভাগ হাল 
ধটিয়াছিল ব্বহৎ কুষিজীবিদের ক্ষেত্রে: ক্ষদ্র কধিজীবিদিগের ক্ষেত্রে 
ঝবণগ্রস্ততার হ্রাস হইয়াছিল অল্পই । অর্থনীতিক ডাঃ বি, ভি, এন, নাইড, 
মা্রাজে অনুসন্ধান করিয়? সিদ্ধাম্ত করেন যে তথায় কাষি-খণ প্রায় শতকর! 
২০ ভাগ ব্রাঁপ পাইয়াছে। কিস্ত এক্ষেত্রেও খ্বণগ্রন্ততার হাস অধিকাংশই 
ধট়িয়াছে বৃহত্তর কষিলীবিদিগের ক্ষেত্রে । সমবায় থণদান সমিতিগুলিতে 


কৃষিকাধা £ খপগ্রস্ততা, থণবাবস্থ1 ও বিক্রয়বাবস্থা ৯১ 


থণ পরিশোধের পরিমাণ হইতে ও কষিখণের হ্াদ অনুমান করিতে পারা 
যায়। ১৯৫০ সালে “গ্রামা ব্যাঙ্ক বাবস্থা অনুসন্ধান কমিটি", বলিয়াছিলেন 
“যুদ্ধকাপীন এবং যুদ্ধোত্তর মুদ্রাম্কীতির দ্বাবা গ্রাম্য খণের মুদ্রানুযায়ী 
বোঝা এবং যথার্থ বোঝার বেশ কিছু ত্রাস ঘটিযাছে এবং বর্তমানে সম্ভবতঃ 
অধিকাংশ কষিজীবিই তাহাদের খণ আরও সহভে বহিতে সক্ষম |” 
[ “78: ৪20 799৮৮8717090097 1790 160 0০ এ 90195081708] 
15000007) 17) 006 17)01)6% 800. 158] 70001061706 1018] 0606 ৪00 
01012930101 06016 00110960175 21500 01915210019 70 ৪. 0951001 
£০ 10681 0961 0615 10016 6৪115 7] এই কমিটি আরও বলিয়াছেন, 
যে কৃষিধীণের পরিমাণ এখনও অধিক হইলেও উঠার অধিকাংশই চলতি 
থণ__-নর্থাৎ ক্‌মিকার্ষেব চলতি পঁদ্ি। 

১৯৫৪ সালে ভাবত সরকাবের শ্রম দণ্ডব কি শ্রমিকদিগের সম্পর্কে 
একটি অশ্থসন্ধান পবিচালনা কবিয়াছিলেন। এই অন্ুপন্ধান হইতে তাহারা 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ক্‌ষি শ্রমিক পরিবারদিগের শতকরা ৪০ ভাগ খ্ণগ্রস্ত 
এবং পরিবার পিছু গড থণগ্রস্ততা (৪৮০7৪8৩ 10960500689 1১67 
1706065 181201]%) হইল ১০৫ টাকা । গরওয়াল| কমিটি দেখিয়াছিলেন 
যে গ্রামের গড হিসাবে (৮111586 ৪৬৪৪৪) পরিবার পিছু খণ হইল ২৯২ টাক! 
হইতে ১২০০২ টাকা পর্ধাস্ত ; জিলার গড় হিসাবে (4150010 0৬61806) পরিবার 
পিছু থণ হইল ১০০২ টাকা হইতে ৩০০২ টাক1। 


*কুত্িকার্ধেো আর্থসরবরাহ সজসা৮৮০০1৩৮ ০ 8৪৮01- 
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কুষিকার্ধো অর্থ সরববাহ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োছন__ যথাযথ ব্যবস্থা না থাকিলে 
ক্রটিবছল কোন না কোন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবেই । কিন্তু কৃষিকার্ধো অর্থ সর- 
বরাহ সম্পর্কে ক্রটিপুর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে, উন্নত কষিকাধ্য সম্ভব হয় না। 
ই কারণে অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে সমস্যার উত্তব ঘটে । 
শিল্পের ভ্ায় কষিকাধ্যে দীর্ঘমেয়াদী (10978 15707) ) এবং স্বল্প ও মাঝারি 
মেয়াদী (91010 ০৪] 1069101 06707) থণের প্রয়োজন হয় । 


পপি সত শি ১ 


*এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য গ্রাম্য ব্যান ব্যবসায়ের স্স্যা ঃ গ্রায 
ধণ,' সবক অধ্যায় দ্রব্যে | ওঁ অধ্যায়ে গ্রাম্য থণ ব্যবস্থার উদ্নয়নের ছ্ন্য সম্প্রতি কি কর! 
হইয়াছে তাহার বিস্তারিত জালোচদ! আছে । 


৯২ ভারতীয় অর্থনীতি 


তল জেয়াদী খাণ যে সকলবায় চলতি খ্রচা বলিয়। গণ্য করা হয় 
সেই সকল ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য কৃষকগণ যেঝণ গ্রহণ করে তাহাই 
স্বল্প মেয়াদী ধণরূপে অভিহিত হইয়া থাকে । বীজ এবং সার ক্রয় করা, শ্রমিক- 
দিগকে মজুরী দেওয়া প্রভৃতি কাধ্যের জন্থ এই অর্থ প্রয়োজন হয়। গ্র 
বৎসরের ফসল বিক্রয় করিয়া- এই চল.তি ব্যয় উন্ুল করিয়া লইতে হয় এৰং 
সংশ্লিষ্ট থণ পবিশোধ করিয়া দিতে হর | সেই জন্তই এই খণের মেয়াদ অল্প 
কাদের । 


মাঝারি মেয়াদী খণ_-যে সকল থণের মেয়াদ ছুই হইতে পাঁচ 
নংসরেব মতন সেইগুলিকে মারঝঝারি মেয়াদী খণ বল হইয়া থাকে । এই খণের 
আর্থ ঠিন চল্‌ তি খরচারূপে বায় করা হয় না, বেশ কিছুকালের জন্য চাষের সুবিধা 
হইবে একপ কাধো উহ ব্যয় কৰা হয়; যধা, কূপ খনন, বলদ ক্রয় ইত্যাদি । 


দীর্ঘ মেয়াদী খাণ-_ মাঝারি মেয়াদী অপেক্ষাও বেশী সময়ের জঙ্য যে থাণ 
চলিবে তাহাকে দীর্ঘ মেয়াদী থাণ বলা হয়। এই খণের মেয়াদ সাধারণতঃ ১০ 
হইতে ২০ বতসরের মত । দামী যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য, বা নূতন জমি কিনি- 
বার জন্য, বা পুরাতন পৈতৃক খাণের বোঝা শোধ করিয়। নুতনভাবে আরন্তের জন্য 
একমঙ্গে বেশী পরিমাণ ধণেৰ যে চাহিদা হয় তাতাই দীর্ঘ “ময়াদী খণ। 

কিন্ত 'আমাদের কষিকাধ্যের একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকিবারু দরুণ, উহাতে অর্থ 
সরববাহ ব্যবস্থার বৈশিষ্টা কষ্ট হইয়াছে । আমাদের দেশে কৃষিকার্যয ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক এব" ক্ষুদ্র আয়তনের : অল্প সঙ্গতি বিশিইট কষি মালিক স্বয়ং এবং ভাড়া 
কবা শ্রমিকের সাহাযো জমি চাষ করিয়া থাকে । যৌথ খামার ( ০০115০0৮০ 
[917570176 ) বাবহৎ কৃষি ব্যবস্থা নাই | সুতরাং কৃষক কোন বৃহৎ বা মূল্যবান 
জামিন (56০011 ) প্রদান করিতে পাবে না। অধিকন্তু কৃষিকার্ধোে খুব 
অধিক লাভ হয না এবং টাকা'ও খুব শাস্ত্র ফিবৎ আসে না! কষকগণ দরিদ্র 
এবং অশিক্ষিত স্তরাং যথাযথ সদ আদায় এবং আসল আদায় দুক্ষর এবং হিসাব 
বুঝানোও অনেক সনগয়ে কষ্টকর । এই সকল কারণে, কৃষকদিগের সহিত 
প্রতাক্ষ বাক্তিণড সম্পক বজায রাখিতে পারে কেবলমাত্র এরূপ ব্যক্তিই কৃষিকার্ধে 
থাণ সরবরাহ করিতে সক্ষম | 

সুতরাং গ্রামের মহাজন এবং দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণই কষিখণ সরবরাহের 
ক্ষেতে সর্বাপেক্ষা সক্রিয অংশ গ্রহণ কবিয়া আমিতেছে । তবে 
সমবায় সমিতি স্থাপনের দ্বারা এবং সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবেও কৃষিঝণ যোগান 
দেওয়া হইয়া থাকে । বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক ( ০092705810191 18015 ) ঠিক 
উৎ্পাদনমূলক বায়ের জন্য ঝণ প্রদান করে না। ফসল ক্রয়বিক্রয় কার্যোর জন্য 
উহার] বাবনায়ীদিগকে খণ দিয়া থাকে | মহাজনর1 জামিন লইয়া! এবং কখন 


কষিকাধ্য £ খবণগ্রস্ততা, খণব্যবস্থ! ও বিক্রয়ব্যবস্থ ৯৩ 


কখন বিনা জামিনে কষক্দিগকে খণ প্রদান করে । সুদের হার শতকরা ১২২ 
হইতে. ৫০২ টাকা এবং বকেয়া সুদ চক্রব্বদ্ধিহারে হিসাব কর! হয়।” স্থান 
কাল পাব্রভেদে সুদের হারের পার্থক্য ঘটে । মহাজনদের খণ প্রদানের ক্ষেত্রে 
অনেক কুখ্যাত অপকার্ধা আছে--সেই কারণে বর্তমানে সরকার ইহাদের ক্রিয়া- 
কলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন । দেশায় ব্যাঙ্কারগণ বিশেষ বিশেষ 
জাতিভুক্ত এবং পারিবারিক বাবসা হিসাবে ইহার] ব্যাঙ্কিং কার্য 
করিয়৷ থাকে ৷ 

মহাজন ও দেশীয় ব্যাঙ্কার ( অনেক সময়ে ইহাদের মধ্যে পার্ধক্য রেখা টান 
সম্ভব হয় না ) ছাড়া কষিথণ সরবরাহের ক্ষেত্রে স্মবায় সমিতিও কিছু কিছু 
কাধ্য করিয়া থাকে । বস্তবতঃপক্ষে আমাদের সমগ্র সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে গ্রাম্য 
থণদান সমিতিগুলিই সংখ্যায় ও কাধে বেশী গুরুত্বপুর্ণ । সমবায় সম্নিতিগুলির 
নিকট হইতে অনেক কিছুই আশা করা হইয়াছিল, কারণ ইহাবা গ্রামের মধ্যে 
পারস্পরিক পরিচয় ও সহানুভূতির উপর ভিত্তি কবিয়] গঠিত । ১৯৫৩-৫৪ 
সালের হিসাবে এদেশে সমবায় কৃষিধপ সমিতির সংখা। ছিল ১,২৬+৯৫৪ এবং 
এ সালে উহারা নুতন খণ দিয়াছিল ২৯৬৯ কোটি টাকা । এই সকল 
কৃষিথণ সমিতি বাতীত, এ সালে, এদেশে ২৯১টি প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 
ছিল এবং ইহার! খণ দিয়াছিল ১'৪০ কোটি টাকা । 


সরকার কর্তৃকও কষকপিগকে খণ সববরাহেব ব্যবস্থা 'অনেকদিন যাবৎুই 
প্রচলিত আছে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সরকার এ সম্পর্কে ছুইটি আইন 
বচনা করিয়াছিলেন £ জমি উন্নয়ন খণ বিধি (১৮৮৩ ) এবং কষকদিগেব খণ 
বিধি (/৪010010011565 10205 ০0), ১৮৮৪ | প্রথম 'আইনটিব আওতাষ 
দীর্ঘমেয়াদী খাণ এবং দ্বিতীয় আইনটির আওতায় স্বল্লমেয়াদী খণ সরকার প্রদান 
করিয়া থাকেন । এই খণকে তাকাভি থণ বলা হইয়া খাকে । 


দেশের সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি (০০701760121 1087715) ফসল 
উত্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য কষকদিগকে খণ প্রদানে অগ্রসর হয় না। 
বস্ততহঃ পক্ষে ইহারা যে ধরণের কারবার করিয়! থাকে তাহাতে চাষেব কাধ্যে 
অর্থ সরবরাহে ইহারা যে সাহসী হইবে না উহাতে আশ্চধ্ধ্য কিছু নাই | ব্যাঙ্ক 
গুলির পক্ষে লাঙযোগ্যতা ( 6:০269101115 ) এবং সম্পত্তির তরলতা৷ (1199191% 
০£ 2550) উভয়ই বজায় রাখিতে হইবে । এই ছুইটি একই সঙ্গে বজায় 
রাখিয়া কষিকাধ্যে থণ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তবে ইহার! কষিজাত পণ্য 
বিক্রয়ের কার্যে খণ দিয় থাকে | এই খণ অবশ্য দেওয়। হয় বড় বড় বেপারী- 
দিগকে, যাহাদিগের কার্য হইল কৃষিপণ্য টক করা, একস্থান হইতে অপর শ্থানে 
চালান দেওয়া! এবং খুচর] বাজারে চালান দেওয়' | 


৯৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


ধণপ্রদানের এই দুত্রগুলি কতছুর ফ্জএ্রদ ? 


বিভিন্ন ত্র হইতে কদিঝণের অর্থ আপিলেও সন্তোষজনক কষিঝণের ব্যবস্থা! 
এদেশে গড়িয়া উঠে নাই । এইসকল বিভিন্ন স্বত্র হইতে কে কতখানি খর 
প্রদান করিয়াছে তাহার একটি যোটামুটি হিস।ব গর ওয়াল! কমিটি প্রদান করিয়া- 
ছিগেন । বাবসাধী মহাঞ্রন এব সাপারণ মহাজন (অর্থাৎ সুদের ব্যবপায়ই 
যাহাদের প্রধান কাজ )--এই ছুই ধরণের মহাজনে মোট কষিধীণের 
শতকরা ৭০ ভাগ যোগান দিয়া থাকে । কধিঝণের ক্ষেত্রে গ্রাম্য মহাজনদের 
উপর এই অত্যধিক নিভবতা বহুবিধকারণে অত্যন্ত কুফলপ্রস্থ । ইহার! 
খণের জলে চাষীকে বাঁধিয়া ফেলে, শোষণ করে. পূর্বেই দাদন দিয়া শশ্য 
বন্ধকী করিয়া ফেলে, এবং এই সকলের দ্বারা চাষকাধাকে অ-.লাভক্রনক 
/পশায পবিণত করিয়া দেয় । কষিখাণেব ক্ষেত্রে মহাজনদের এই আধিপত্য 
কষিঝণের অব্যবস্থার পরিচয় দেয় | 

সমবায় সমিতিগুলি ক্‌মিঝণ সরবরাহের শে কিছু কিছু কাক্জ করিলেও 
দেশের বিভিন্ন অগ্চলে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের 
কার্য অকিঞ্িংকর হইয়া দাঁড়াইযাছে | গরওয়ালা কমিটি বলিয়াছিলেন 
যে মোট প্রয়োজনীয কলি থণের ইহারা ৩১ শতাংশ মাত্র যোগান দিয়া থাকে । 
অথচ ইহার উপর আমরা কতই না! তরপা রাখিয়াছিলাম এবং এখনও রাখিয়া 
থাকি । সমবায় ঘমিতির সহিত একত্রে যে জমি বন্ধক ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠ্িয়ছিল 
তাহারা দীর্ঘ (ময়াদী ঞ্নের যোগান কোন উল্লেখযোগ্য কাধা করিতে 
পারে নাই । 

১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ .সালেব আইন অনুযায়ী সরকার চাষীদিগকে যে খাণ 
দিয়! থাকেন উহ! "মাট কৃষি খাণেব ৩৩ শতাংশ মাত্র । এই ধরণের থাণ 
নানাকারণেই জন্প্রির হয় নাই । এহ খণ একটি নিদিষ্ট কাজে বায় করিবার 
প্রতিশ্ররতি দিতে হয় বলিয়া চাঁষীগণ ইহাকে সুনজরে দেখেলা। সরকার টাকা 
আদায় করেন অত্যন্ত কডাভাবে, সুতরাং চামীণা ভয় পায়। অধিক্ত এই 
ধণের টাক! গরকারী কন্মচাবীদেব নিকট হইতে বাহির করা কগিকর। অবশা 
সম্প্রতি তাকাভি ধণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা কিছুটা সুখের কথা । তবে 
সরকার কর্তৃক সরাসরি চাষীকে ধরণ প্রনানের ব্যবস্থা নানকারণেই 
অস্মবিধাজনক এবং আপত্তিজনক । 

এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এদেশে কি খণ প্রদানের 
ব্যবস্থা একটি ভ্র্টিল সমস্যা, এবং যে ভাবে বর্তমানে ক্‌সি খাণ মরবরাহ কর] হয় 
তাহা অত্যন্ত অসস্তৌধজনক | অথচ ক.ষিখণ সরবরাহের সস্তোষজনক ব্যবস্থা 
ন1 থাকিলে কির উন্নতি তথা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নহে । 


কমষিকার্ধয : ধণগ্রস্তত।, ধণব্যবস্থা ও বিক্রয়ব্যবস্থা ৯৫ 


গড়ওয়ালা কমিটির আভিমত _খ্রাযা খণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের দিমিত্ত 
শ্রী এ, ডি, গড়ওয়ালার লভাপতিত্বে রিজার্ভ ব্যাক্ক কতক যে কমিটি নিম্বোগ করা হইয়াছিল 
সেই কমিটি তাহাদের বিবরণীতে (১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ) গ্রাম্য খণ 
প্রাপ্তির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সমালোচন1! করিয়াছিলেন । এই বিষরণীতে কমির্টি বলেন যে 
গ্রাম্য ধাপ লরবরাহের ক্ষেত্রে নরকার এবং লমবায় লমিতিগুলি যে কাধ্য করিয়া থাকে তাহ! 
অত্যন্ত অকিঞ্চিংকর । গড়ে প্রতিবৎসর ভারতের কৃষককুলের খণের প্রয়োজন হইল ৭6০ 
কোটি টাকা | ইহার মধ্যে সরকার প্রদান করিয়াছেন শতকর1 ৩৩ ভাগ এবং সমবায় সম্গিতি- 
গুলি প্রদান ক'রয়াছে শতকরা ৩'১ ভাগ মাত্র । এই অকিক্ধিৎকর থণের বৃহদংশই আবার 
বড় চাষীগণই পাইয়া থাকে-_-ছোটখাটো চাষীগণ সরকার ও সমবায় সমিতিগুলির নিকট 
হইতে যে ধাণ পাইয়া থাকে তাহা একান্তই নগণ্য | অন্যানা দিক হইতে বিবেচমা! করিলেও 
বথা থণের টাকাকে উৎপাদনমূলক কার্ষো নিয়োগ করা, - সরকার এবং সষবায় ব্যবস্থার কার্ধয 
পম্তোষজনক ধণ ব্যবস্থা স্থষ্টি করিতে পারে নাই । কৃষকের প্রয়োজনের শতকরা ৭০ ভাগ 
এবং ততোধিক অংশ বেসরকারী খণ প্রদাতৃগণ সরবরাহ করিয়া গাকে | এই সকল মহাজনগণ 
দেশের একটি বিশেষ প্রয়োজন মিটাইলেও উৎপাঁদন বৃদ্ধিতে বা সম্পদের জুসম বন্টনে কোনই 
সহায়তা করে না। 


কষিখাণ ব্যবন্ডার উন্নয়ন ---*10791০550057 06 28৮০5182181 
চাল )06 

2 ১9255 30171 17162501155 0091 1001010৩108 005 01691015800) ০06 
10181005010. (081. 8. 4. 1955), ৩9180 216 %০0 31209501023 001 076 
1০01591015910101 01 10191 01010 12 [0018 2) (081. 3 0010. 1955). 

কষিকাধো অর্থ সবববাহ বাবস্থাব উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও রুমিটির 
দ্বার! বিভিন্ন প্রস্থান প্রদত্ত ইয়াছে। ১৯৪৫ সালে গ্যাজিল কমিটি প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন যে প্রতোক প্রদেশে একটি করিরা কষি খণ কর্পোরেশন 
(4১801081001 01691 ০90০9181100) স্থাপন করা যাইতে পারে; যে সকল 
প্রদেশে সমবায় সমিতি তাহ!দেব প্রকৃত বা সম্ভাবিত শক্তির পরিচয় প্রদান 
করিয়াছে--সেই সকল প্রদেশ ভিন্ন অন্যান্ত সকল প্রদেশে এইরূপ সংস্থা স্থাপন 
করা লাভজনক হইবে । ইহার কারণ হইল যে সমবায় সমিতিগুলি গ্রামবাসী- 
দিগের একটি নগন্ত অংশের উপকার করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং অল্প কতিপয় 
স্বাদ ব্যতীত পর্ধবব্রই উহাদের কাধ্যের অসাফল্যই প্রকটিত হয়। সেই 
কারণে কষি খণ সংস্থারূপে একটি বিশেষ সংস্থার স্বপিন কৃষি ধাণ সরবরাহের 
ক্ষেত্রে উপকার প্রদর্শন কবিতে পাবে । এইব্প সংস্বাকে স্বায়ত্বশাসনী সংগঠন 
রূপে (৪০0,920 0০৫) প্রতিচিত কর] হইবে-_ইহার পুণ*জির শতকর' 
৫০ ভাগ সরকার প্রদান করিতে পারেন এবং অবশিষ্ট ৫০ ভাগ প্রদান করিতে 


* গ্রাম্য ধণ সরবরাহের ক্ষেত্রে কি করা হইয়াছে তাহার জালোচনার জন্য “গ্রাহ্য ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থা : গ্রাম্য ধণ” শর্ঘক অধ্যায় দ্রষ্টবা | 


৯৬ ভারতীয় অর্দনীতি 


পারে যৌথপুজি ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি ইত্যাদি | এই সংস্থা বিভিন্ন প্রকারের 
ধণ প্রদানের জন্য এজেঙ্গি এবং শাখা স্বাপন করিবে | গ্যাজিল কমিটির এই 
প্রস্তাব কিন্তু প্রভাবশালী মহলে বিশেষ ব্যাপক সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই । 
১৯৪৬ সালের “সমবায় পরিকল্পনা কমিটি (0০-০06196156 1019101010% 
097701066) এই প্রস্তাবের বিরূপ সমালেচনা করিয়াছেন ; তাহারা বলেন 
যে এইরূপ সংম্থা কষকদিগকে যে সুবিধা প্রদান করিবে বলিয়৷ ধারণ করা হয় 
অনুরূপ সুবিধা প্রাদেশিক সমঘায় ব্যাঙ্ক ব1 সমবায় কেন্দ্রীয় অর্থ সরবরাহ অন্য 
প্রতিষ্ঠান প্রদান করিতে পারে । স.তরাং প্রস্তাবিত সংস্থাকে যে সকল সাহায্য 
প্রদানের কথা বলা হইয়াছে সরকার কর্তৃক সেই মকল সাহায্য প্রাদেশিক 
সমবায় ব্যাঙ্ককে প্রদান করা হইলে পুথক কোন সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন 
হইবে না। 

কোন কোন মহলে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে ইন্ডাসটি,য়াল ক্রেডিট 
কর্পোরেশনেব গ্ঠায় একটি কেন্দ্রীয় এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কর্পোরেশন স্থাপন 
করা যাইতে পারে । এই কপোরেশন ব্বহৎ চাষীদিগকে সরাসরিভাবে অথবা 
সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে মাঝারী-মেয়াদী (71691077057) এবং দীর্ঘ- 
মেয়াদী (1078 ভে) খণ সরবরাহ কবিবে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সমবায় 
ব্যাঙ্ক সমূহের ইহ? শীর্বস্থানীয় ব্যাঙ্ক রূপে প্রতিষিত থাকিবে । এই প্রস্তাবের 
এই বলিয়া বিরোধিতা করা হয় যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভুমি স্বত্ব বাবস্থা 
এবং ভুমি-সংক্রান্ত আইনের বছ পার্থক্য থাকায় এইবূপ একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার 
দ্বার! ঠিক পথে কৃষি উন্নযনের ব্যবস্থা কর] সম্ভব নাও হইতে পারে । 


চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগেব শধিকাংশের নিকটেই কৃষি খণ ব্যবস্থার উন্নয়নের 
উপায় হইল সমবায় ব্যবস্থাব উন্নয়ন করা,--বিশেষ করিয়া জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের 
প্রসার ঘটানো । কি উপায়ে ইহা সাধিত হইতে পাঁরে তাহ! সমবায় সংক্রান্ত 
অধ্যায়ে আলোচ্য, ভবে একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন । কষি 
কাধো অর্থ পরবরাহের পরিকল্পনায় যৌথ পু'জি ব্যাঙ্ক গুলিকে বাদ দেওয়া সঙ্গত 
নহে । বাস্তবক্ষেত্রে এই ব্যা্কগুলি কৃষিসামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বু কোটি 
টাকা স্বপ্প মেয়াদী খণ প্রদান করিয়া থাকে | সুতরাং শশ্যের বন্ধকীতে কষকদিগকে 
অর্থ প্রদানের ক্ষমতা এই ব্যাক্ষগুলির রহিয়াছে । নিয়গ্ভরিত বাজার (2:58015059 
1৪:16) স্বাপন করিলে এবং মাননির্য় ও গ্রেভ্‌-বিভাজন ব্যবস্থার 
(59900910199001) ৪170 81500) উন্নতি করিতে পারিলে এই বাণিজ্যমূলক 
ব্যান্ষগুলি কষিগত অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশ:ই অধিক অংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে । 
গ্রাম্য ব্যাক্ষব্যবসায় অনুসন্ধানী কমিটি” (8৪৪1 7801108 50900 
0০%071065) একদিকে বাণিজ্যসুলক ব্যান্ক এবং অপরদিকে সমবায় ব্যাক্কগুলি 


কৃষি কার্য: খণপ্রস্তত।, খণব্যবস্থ! ও বিক্রয়ব্যবস্থা ৯৭ 


অধো কৃষির ক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহের কার্যকে ভাগ করিয়া দিবার পক্ষপাতী-_ 
অবশ্ট অভিন্ন উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য উহাদের কার্ধোর মধ্যে সামঞ্জশ্তবিধান করা 
হইবে । 

সতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিভিন্ন পর্য্যায়ের খণদান প্রতিষ্ঠানের 
পুর্ণতম সম্প্রসারণের দ্বাবাই ভারতের কৃষির আথিক প্রয়োজন মিটাইতে পার 
যায়। যথাযথ তনহ্বাবধান করিলে একং উত্তম ভিত্তির উপর স্থাপন করিলে 
সমবায় সমিতিসমূৃহ এই কাধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে ! 
ইহাদের কার্ধো সহায়তা প্রদান করিবে একদিকে বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক এবং 
অপরদিকে জমি বন্ধকী বান্ক। কিন্ত গ্রাম্য মহাজনদিগের উৎ্কষ্ট বিকল্প 
বাবস্থা খুঁজিয়া না পাওয়া? পর্যান্ত তাহাদের কাধ্যের পবিধি সম্ক চিত করিয়া 
দেওয়া সঙ্গত হইবে না। গ্রাম্য খ্ণ সমীক্ষার ভাবপ্রাপ্ত “গরওয়াল। কমিটি? 
এসম্পর্কে সপারিশ কবিয়াছিলেন যে গ্রামে কষিধণ এবং কৃষি উন্নয়নের পদ্ধতি 
রূপে সমবায়ের কোন বিকল্প বাবস্থা নাই | সেই জন্য সমবায় আন্দোলনকে 
সাফল্যমণ্ডিত কবা প্রয়োজন | এই সাফল্য যাহাতে সম্ভব হয সেইরূপ বিশেষ 
পরিস্থিতি স্যট্টি করাহইবে ''প্রামা খণের একত্রিত পরিকল্পনার” (10105819060 
১০1১6706091 1২181 0769)1) দ্বারা । এই পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ হইল 
সমবায় ব্যবস্থার বিভিন্ন সংগঠনের স্তরে রাষ্ট্রের অংশাদারি | রাঁজাসরকার 
গুলির দ্বারা এইনূপ 'অংশীদারির সহিত আরও থাকিবে সরকারগুলির সহিত 
রিজাভ ব্যাঙ্কের অধিকতর সহযোগিতা এবং গিজভ ব্যাঙ্কের দ্বারা বেশ উপযুক্ত 
পরিমাণে অর্থসাহাযা | গ্রাম্য ধণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য এই কমিটি রাষ্ট্র 
ব্যাঙ্ক স্বাপনের'ও স.পাবিশ করিয়াছিলেন । 

কি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবসা 2810০৮18215] 015716078 
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আমাদের*দেশে কৃষি সামগ্রীর উত্তম বিক্রয় ব্যবস্থার অভাব ক্কষকদিগের 
দারিদ্র্য ও দুর্দশার অন্ততম কারণ । উৎপাদিত ফসল বাজারে ক্রেতাদিগের 
নিকট যে দামে বিক্রয় হয় উহার স্তায্য অংশ যদি ক্ষষকদিগের হস্তগত হইত, 
তাহা হইলে সন্তোষজনক বিক্রয় ব্যবস্থা আছে বলা চলিত । কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে চাষীদের উৎপাদিত ফসল যে দামে চড়ান্ত ভে'গকারীগণ কিনিয়া থাকে 
তাহার শতকর। ৫০ ভাগের কম চাষীদের হস্তগত হয় । 


৯৮ ভারভীয় অর্থনীতি 


আপকুষ্ট বিক্রয় বাাবস্ার কারণ --(০835৩৩ ০19৪৭ 22911550105 
৪730078) অসস্তোষজনক বিক্রয় ব্যবস্থার অন্ত একাধিক কারণ বিশ্লেষণ কর] 


যাইতে পারে । 


(১) কৃষকদিগের ফসল ধরিয়া রাখার ক্ষমতা কম। তাহারা এতই 
দরিদ্র এবং খাণভারগ্রস্ত যে ফসল উৎপন্ন হইবার পর ষথাশীত্র সম্ভব তাহার! 
উহ] বিক্রয় করিতে বাধা হয় | ফসল উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পরেই উহার 
দাম কমিয়া যায় কিন্তু পরে উহার দাম বৃদ্ধি পায়। কৃষকগণ ফসল উৎপন্ন 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদিবিক্রয় না করিয়া নিজেদের কাছে উহা! কিছুকাল 
রাখিয়া দিতে পারে তাহা হইলে পরে বদ্ধিত বাজার দামেই তাহার উহা! বিক্রয় 
করিয়া বদ্ধিত দামের স.ফলটুকু লাভ করিতে পারিবে। কিন্ত কষকগণ তাহাদের 
ফমল বিক্রয় করিয়৷ দিতে বাধ্য হয় এবং ফড়ে মহাজন বা মধ্যবত্তী ব্যবসায়ী গণ 
উহ ক্রয় করিয়া মজুদ করিয়া ফেলে । দাম বাড়িলে ইহারা ফসল বাজারে 
বিক্রয় করে । এইভাবে ক্রেতার! যে দামে ফসল ক্রয় করে তাহার একটি বৃহৎ 
অংশ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদিগের হস্তগত হয়। 

(২) উপরস্ত খণভারগ্রস্ত কৃষক প্রায়ই মহাজনের দ্বারস্থ হয়। একাধিক 
ক্ষেত্রে এই খণদাতা মহাজন হইল স্বয়ং বেপারী-__এবং কজ্জ দিবার সময়ে 
মহাজন কষকদিগের উপর এই সর্ত আরোপ করে যেকষক সেই বৎসর যে 
ফসল উৎপন্ন করিবে উহা মহাজনকেই বিক্রয় করিতে হইবে । এইভাবে 
বীজ-বপনের সময়েই সম্ভাবিত ফসলের বিক্রয় কার্য অগ্রিম সম্পন্ন হইয়। থাকে । 
এইরূপ কজ্ছ্বদানকে দাদন বলা হয়। অনেক সময়ে দাদন দিবার কালে চাষী 
মহাজ্জনকে কি দামে ফসল বিক্রয় করিবে তাহাও মহাজন স্থির করিয়া দেয় : 
এক্ষেত্রে কষক কজ্জ লইবার সময়ে মহাজনের সহিত বেশী দর কষাকষি করিতে 
পারে না, কারণ মহাজন অনস্তষ্ট হইলে হয়তে। কঙ্জ পাওয়াই যাইবে না। 


(৩) গ্রামগুলির মধ্যে উত্তম রাস্তা না থাকায় দূর বাজারের সাঁহত 
সংযোগ রক্ষা কর! গ্রামের চাষীদিগের পক্ষে হ্রূহ হইয়া উঠে । বাজারে 
ফসল লইয়া যাইবার মতন যানবাহনাদি রক্ষা করাও সকল চাষীর পক্ষে 
সম্ভব হয় না। এই সকল কারণে চাষী গ্রামের নিকটস্ব হাট-বাজারে 
ফধল বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয় | শ্রামের ফড়িয়া বা বেপারী এই 
ফললের অধিকাংশই ক্রয় করিয়া লয়; এসকল ফসল তাহারা দুর সহরে 
পাঠাইয়। অধিক দরে বিক্রয় করিয়! লাভবান হইতে সক্ষম হয়; কারণ সাধারণ 
চাষী অপেক্ষা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণ অধিক সঙ্তিশালী এবং তাহাদের অধিক 
লোকবল ও যানবাহনাদি থাকে | 

(8) ক্ষকরদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, বাজার দাম সম্পর্কে 


কষিকার্ধয : ধণগ্রস্ততা, খণব্যবস্থা ও বিক্রয়ব্যবস্থ ৯৯ 


তাহারা সকল সময়ে সম্যক অবহিত থাকে না-_-বেপারীদিগের হার! প্রদত্ত দামই 
তাহারা যথার্থ দাম বলিয়া! বিবেচনা করে । উপরন্তু তাহাদিগের অজ্ঞতার ও সরল- 
ভার সুযোগ লইয়া বেপারীগণ তাহাদের নিকট হইতে বাড়তি বা ফাউ আদায় 
করে এবং এইভাবেও চাষীগণ প্রবঞ্চিত হয় । 

(৫) পাল্লার ওজনের মধ্যেও নান' প্রকার তারতম্য দেখা যায় । ফড়িয়াগণ 
অনেক সমরে অধিক ওজনের পাল্লার সাহাযো কষকদিগের নিকট হইতে ফসল 
ক্রয় করে । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিম্ন ওজনের পাল্লা দেখিতে 
পাওয়া যায়_-ইহার দক্ষণ একদিকে যেরূপ কষকদিগের বাস্তব অসুবিধার 
সম্মবীন হইতে হয় অপরদিকেও সেইরূপ বেপারীদিগের পক্ষে কষকদিগকে 
প্রবঞ্চিত করা সহজসাধ্য হয় । 


আপকুষ্ট বিজয় বযবভ্ভার প্রাতা্বিপান-_(26০5৭155 ০£ 98৭ 
1/8116008 5550520 )--যথাযথ ব্যবস্থা অবলগ্বনের দ্বারা বিক্রয় ব্বস্বার 
এই সকল অসুবিধা দুরীভুত করা সম্ভব ! 

(১) কৃষকদিগের মধ্যে যাহাতে “সমবায় বিক্রয় সমিতি” গঠিত হইতে 
পারে তাহার বাবস্থা কবিতে হইবে । সমবায় বিক্রয় সমিতি ক্কয়কগণের ফসল 
একত্রিত কবিয়া যেস্বানে উহা সর্বাপেক্ষা অধিক দামে বিক্রয় হইতেছে পেই 
স্বানে-_অর্থাৎ সরাসরি চুড়ান্ত ভোগকারীদের নিকট বিক্রয় করিবে ; অতঃ:পব 
বিক্রয়লক অর্থ কষকদিগেব ফগলের পরিমাণ অনুযায়ী তাহাদিগের মধ্যে 
বণ্টন করিয়া দেওয়৷ হইবে | এইভাবে সমবায় সমিতি গঠনের দ্বারা কমকগণ 
সরাসরিভাবে ক্রেতার সহিত সংযোগ স্বাপন করিতে পারে এবং বিক্রয়দামের 
মধো যে অংশটি মধ্যবত্তী ব্যবসায়ীদিগের নিকট চলিয়া! যাইত, তাহা নিজেদের 
নিকটেই রাখিতে পারে । একাধিক প্রদেশে এইরূপ সমবাঁয় বিক্রয় সমিতি 
স্থাপন করা! হইয়াছিল ১ তবে সুযোগ্য তত্বাবধায়ক এবং অর্থ এই ত্ব'য়েরই 
অভাবের দরুণ ইহাদের বিশেষ প্রসার লাভ ঘটে নাই । 

(২) এই সকল সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি যাহাতে নিজ নিজ এলাকান 
মধ্যে গুদাম ঘর (৬/912001156) নিম্মাণ কত্িতে পাবে তাহার জগ্ঠ সচেছু 
হইতে হইবে 1 ক্কষষকগণ উৎপন্ন শশ্য এই গুদামে জমা রাখিয়া! রসিদ লইতে 
পারিবে | সমবায় থণদান সমিতিগুলি এই রসিদের উপর ভিত্তি করিয়া 
কষকদিগকে খণ প্রদান করিলে কৃষকদিগকে আর ফড়ে মহাজনের কবলে 
পড়িতে হইবে না। অন্থায় সরতে কৃষকগণ মহাজনের নিকট হইতে দাদন 
গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকেই ফসল বিক্রয় করিতে পুর্ব হইতেই প্রতি শ্রুতি- 
বদ্ধ থাকিবে না। 

(৩) মিউনিসিপ্যালিটি, জিল1 বোর্ড এবং সরকারের উদ্ঠোগে গ্রামের 


১০০ ভারতীয় অর্থনীতি 


মধ্ো, এবং গ্রামের সধবিত সহরাঁঞ্চলের সংযোগ স্বাপনের জন্য উত্তম পথ নিশ্মাণ 
প্রয়োঞজন | 

(৪) শর্বব্রই যাহাতে সাধারণ গ্রাহ্থ মাপের পাল্লী অর্থাৎ সমান ওজনের পাল্লা 
ব্যবহৃত হয় এবং উহার অভাবে ব্যবসায়ীগণ যাহাতে কৃষকদিগকে প্রবঞ্চিত 
করিতে না পাবে, তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে । একাধিক প্রাদেশিক 
সরকার এইরূপ ব্যবস্থা! কাধ্যত: অবলম্বন করিয়াছেন । 

(৫) একই ফসল বিভিন্ন গুণের থাকিতে পারে এবং গুণের ভিত্তিতে ফসলেব 
প্রকার-ভ'গ (019৫108 ) করিলে এবং প্রত্যেক প্রকাবের নমুনা করণের 
(982)0111)8) ব্যবস্থা থাকিলে, সবামরি ক্রেতার নিকট মাল বিক্রয় করা বিশেষ 
সুবিধা হয । 


বিক্রয় ব্যাবসা উন্নয়নের জনয অবলান্কিত ব্যবস্থা 
916198 21551 (01 [00197051776 15705581176 

কসি কমিশনের আুপারিশ অনুসারে, ১৯৩৫ সালে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি 
বিপণিকরণ দপ্তর (080081 4১000160191 91159101106 10608101500) 
স্বাপিত হইয়াছিল । এই দণ্তরেব উদ্দেশ্য হইল কৃষি-ফসলেব প্রকাবভাগ 
(8:8011)) এবং গুণগত মান নিগ্ধাবণ (51800415800), নিয়ন্ত্রিত 
বাজার (158918000 177081].619 ) স্থাপন, কৃষিস।মগ্রী সংগ্রহ ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 
কষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করানো এবং গ্রামা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি 
বিধান । বিপণিকরণ দণুরের উদ্দেশ্য সাবনের জন্য কতিপয় বিপর্ণিকবণ 
কশ্মচারী (21811501008 0০675 ) নিয়োগ করা হইয়াছে | এই কনম্মচারী- 
গণ বিপণিকরণ সম্পকিত পবিস্থিতির এবং সমস্যা সমুহের অনুসন্ধান কার্য 
পরিচালনা করেন, বিপণিকবণ সম্পকিত ক্রাট সমূহ অপমারণে সাহাযোব 
দারা উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা করেন এবং মান নিদ্বাবণ সম্পর্কেও কাধ্য 
করেন । বিপণিকরণ দপ্তর এক'ধিক বিষয় সম্পকে বাজার পধ্যবেক্ষণ করিয়'- 
ছেন এবং একাধিক কষিজাত পণ্যের বাজার সম্পর্কে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন । 
১৯৩৭ গালে “কৃষিমামত্ত্রী বিধি (480001001৭1 21০9০০ 4১০৫) প্রণীত 
হইয়াছিল-_অন্তান্ত বন্দোনস্তের মধ্যে ইহা “আগমাক (2018) 
চিহ্ন প্রদানের বন্দোবস্ত প্রবন্তীন করিয়াছে । যে সামগ্রী সরকারের দ্বারা এইরূপ 
চিহ্নিত হইবে উহা সরকারের ছারা নিপ্ধীরিত মানের জামত্ত্রী বলিয়া বিবেচিত 
হইবে । 

সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষি দপ্তর বিভিন্ন রাজ্যে যাহাতে 
নিয়ম্ুত বাজার স্থাপিত হয় তাহার অন্ত উষ্ভোগী হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে 
তাহারা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নিকট একটি খসড়া বিল প্রেরণ করিয়া- 


কবিকার্ধা : ধণগ্রস্ততা, খণব্যবস্থা ও বিক্রয়ব্যবস্থ1 ১০১ 


ছিলেন এবং ইহার ভিত্তিতে একাধিক রাজ্যসরকার স্বীয় অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত 
বাজার স্বপনের আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই আইনের হ্বারা ''বাজার 
কমিটি” ( ৪0150 0০চ00106৩ ) গঠ্ঠন 'করা হইয়াছে । এই কমিটির 
কাধ্য হইল বাজারের পরিচালনা যাহাতে সততার সহিত করা হয় তাহা 
দেখা, নির্ধারিত মানের ওদ্রন যাহাতে বাবহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা 
এবং সামপ্রী ক্রয় বিক্রয়ে বাবসাদারীর একটা মান বজায় রাখা | 

দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে দমবায় বিক্রয় সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে । ভবে 
মমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার ইতিহাস অসাফল্যের দট্টান্তেই ভারাক্রান্ত । বর্তমানে 
ইহাব পুনকজ্জীবনের চেষ্টা কবা হইতেছে । 


পরিকল্পনা কমিশনের দুপারিশ- পরিকল্পনা কমিশন প্রথম 
পরিকল্পনায় কষিসামগ্রী বিক্রয় ব্যবস্থার অসন্তোষজনক অবশ্থীর কথ। উল্লেখ করিয়া, 
ভিলেন এবং সকল রাজোই '“কষিদ্রব্য বিক্রয় বিধি” প্রয়োগের ব্যবস্থা করা 
উচিত বলিয়! অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন | অবশ্য কমিশনের অভিমতে বাজারের 
কাঠামো পবিবর্তন না করিরা বিক্রয় খরচা এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর সংখ্যা কমানো 
সন্ত নহে | কোন কোন নাজ্যে সমবায় বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা 
কনা হইয়াছে বটে কিন্তু বিক্রয় সমিতির সাফলা খুব বেশী হয় নাই। 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিব নিকট হইতে ইহাবা সহযোগিতা তো দৃবের কথা, 
বিরোধিতাই পাইয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির নিজদিগের প্রসেসিং ব্যবস্থা! এবং 
মাল বাখিবাব সন্তোষজনক ব্যবস্থা ( ১9:98 ) থাক] প্রয়োজন । গুদামঘব 
নিশ্ম(পের জক্ত বাজ্যঘনকার এবং বিছ্গার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ভাবে সহাবতা কর! 
উচিত । 

সম্প্রতি, ১৯৫৪ সালের ডিসেশ্বব মাসে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব দ্বারা নিযুক্ত "গ্রামা 
বণ ব্যবস্থা অন্থসন্ধানকারী কমিটি কৃষিপাম্ত্রীর বিক্রয় ব'কস্থা উল্নঘনের জন্য 
এবাধিক গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ প্রদান করিযাছেন । এই সকল ন্ুুপারিশব একদিকে. 
সমবায বিক্রয় ব্যবস্থা এবং প্রসেসিং ব্যবস্থাব উন্নযন এবং অপরদিকে দল 
গুদামভাত করিবার বাবস্থার উন্নয়নের সহিত সম্পকিত। 

দ্িতীয় পরিকল্পনায় বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন-_17০০০০- 
23675 06 0105 4১£060160161 (18110561706 208 0215 9600710171৩ 
৬৪৮ 2152 

দ্বিতীর পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাতেও পরিকল্পনা কমিশন কৃষি সামগ্রীর বিক্রয় 
ব্যবস্থার উল্লতির প্রয়োজন ও পশ্থার কথা বিশেষ জোর দিয়াই বলিয়ছেল | 
প্রসেসিং ব্যবস্থা ও বিক্রয় ব্যবস্থাকে সমবায়ের ভিত্তিতে সম্প্রসারিত করিয়! গ্রাম্য 
বিক্রয় ব্যবস্থা ও অর্থবাবস্থাকে (10181 20911507821 008100৩ ) সুসমগ্জস 


১০২ ভারতীয় অর্থনাতি 


করিতে হইবে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ১০ শতাংশ সমবায় 
সমিভিগুলির মধ্য দিয়া বিক্রীত হইবে বলিয়! প্রত্যাশা করা যায় । উৎপাদকের 
স্বার্থে সেই কারণে বাজার এবং বাজার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা একান্তই প্রয়োজন । 
বাজার নিয়ন্ত্রণের সাফলোর উপর সমবায় ভিত্তিক বিক্রয়ের সাফল্য নির্ভর 
করিবে । 

কিন্ত বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই এ যাবৎ হইয়া উঠিল না। 
প্রথম পরিকল্পনাকালে সমবায় ভিত্তিক বিক্রয় ব্যবস্থা বাদে কষিবাজাব নিয়ন্্রণের 
কোন কর্মসুচী অধিকাংশ রাজাযাই বচন করে নাই । নিযস্ত্রিত বাজারের সংখা 
বর্তমানে ৪৫০; দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উহ দ্বিগুণ হইবে আশা করা যায় |% 
কশিপণোর বিভাজন ( €99108 ) সম্পকিত আইন ১৯৩৭ সালে বিধিবদ্ধ হইলেও 
এ বিষয়ে সেরূপ কিছু অগ্রগতি হয় নাই । প্রথম পরিকল্পনায় বিভিন্ন রপ্তানী 
সামগ্রীর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শুরণী বিভাজনের কথা বলা হইয়াছিল | ইহাদের 
মধ্যে মাত্র ছুইতিনটি সামপ্রীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলঘ্বিত হইযাঁছে , যথাশীপ্র সম্ভব 
এই ধবাণেশ সকল বন্তন সম্পর্কেই বাধাতাযূুলক শ্রেশীবিভাজনের বাবস্তা কন 
উচিত । শুধু রপ্তানী-পণ্যের ক্ষেত্রেই নহে, আভান্তরীণ বাণিজ্যের স্বার্থেও উহ 
প্রয়োজন । আন্তঃরাজা বাণিজ্যেব ভন্ত ও ক্ুষিপণোন বাজার বিস্তূত করিবাব 
জন্য 'ওক্গন '3 পবিমাপেব মান নির্ধারণ কব। প্রয়োছন | ক্রষ বিক্রয়ের চুক্তিতিও 
মান নিষ্জারিত থাকা উচিত । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নিখিল ভারত বাজার সংবাদ 
সরববাহ প্রতিষ্ঠান স্থপনেব বাবস্থা করা হইয়াছে । উহা ব্যতীত বাজার সম্পকে 
পবেষণা'ও প্রয়োজন কেন্দ্রীয় কষি বিপণিকরণ সংগঠন এ সম্পর্কে কিছু কিছু 
কাধা করিয়াচেন। কিন্ত কৃষি উত্পাদনের কাঠামোতে এবং বৈদেশিক ও 
আভান্তবীণ বাণিজোর গঠনে প্রভূত পরিবর্তন ঘটিযা গিয়াছে ; স্ুভবাং গবেষণা 

ক্লান্ত কার্যা নৃতন কবিয় করা প্রয়োজন । 


সারাংশ 


কাষিগত খণ গ্র্ভতা- আমাদের দেশে কষককুল গভীরভাবে খণজ্রালে 
আবদ্ধ | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি হিসাব করিয়াছিলেন যে এই ঞণের 
পরিম্]ণ প্রায় ৯৩০ কোটি টাকা | 


আইলের হারা বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বর্তমানে ১০টি বাজ্যে প্রবন্তিত হইয়াছে । 
ইহাদের সংখ্যা ৪৬০ । (0000091 06 1170050 21007195067 0০6. 1956.) 


কষিকাধ্য) থণগ্রস্তত! ধণব্যবস্থা1 ও বিক্রয়ব্যবস্থা ১০৩ 


কারণ--কষকদিগের এই খণগ্রস্ততার কারণ হইল মোটাঙ্কুটি তিনটি ; (ক) 
আয়ের স্বল্লত1-_কষকগণ অত্যন্ত দরিদ্র ১ চাষের কার্য ততটা লাতজনব্খ নহে ; 
বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ; সেচকাধ্য যথেষ্ট নহে : জমির খণ্ডতীকরণের জন্য চাষের 
ভাল সংগঠন নাই ; ফসল বিক্রয়ে ফড়ে মহাজনদের আধিপত্য ; সুস্বাস্থ্যের 
অভাব, সুতরাং পরিশ্রমে অক্ষমতা | 

(খ) ব্যয় বাহুলা-_-জমি সংক্রান্ত আইনে জটিলতার দরুণ অতাধিক মামলা 
মোকর্দিমা ; বলদের মৃত্যু ও লাঙগলের প্রয়োজন : সামাজিকতা বজায় রাখিবার 
অপব্যয় , পৈতৃক থণের বোঝা ; অত্যধিক ভুমিবাজস্ব | 

(গ) খণ প্রাপ্তির জুবিধা--গ্রামে মহাজনদের উপস্থিতি এবং খাণ দিবারজন্য 
ভাহার। সদাই প্রস্তত; জমির মূল্যবৃদ্ধিতে খণ পাইবাঁব সুবিধা ; উন্নত ধরণের 
দেওয়ানী মামলার বিচাব পদ্ধতি । কিন্তু মহাজনগণ অভি উচ্চহারে সুদ লয় 
এবং নাঁনা ছুনীতিন আশ্রয় গ্রহণ কৰিয়! চাষীদিগকে বাঁধিয়া ফেলে । 

প্রতাবিপান--(ক) রককদিগের আয় বৃদ্ধির জগ্ত যখাযথ ব্যবস্থা কলি 
হইবে । কুষাকেব আন বৃদ্ধিব সন্ভাবন। লিভ? কবে সমগ্রভাবে কষি-উন্নয়নের 
উপর ; ইহার জন্য চাই জমির সংহতি সাধন, জলমেচ, উত্কৃ্টু বীন্ত ও সার, 
ন্নত যন্্পাতি | 

(খ) পুবাতন থণেখ নৌঝা লাঘব করিতে হইবে, অন্তথায় আয় বৃদ্ধির 

সফল পাওয়া যাইবে না । এজন্য 51৯ থাণ সালিশ এবং অল্প অল্প কিন্তিবন্দীতে 
থণ পরিশোধের স্রবিনা। 

(গ) মহাজনদের কারসাজি বন্ধ করিতে হইবে । ইহাব জন্য প্রয়োক্ন 
যথাষযখ ভিসাঁব, আ্রদেব হার নিয়ন্ত্রণ | 

(ঘ) বিশেষ কবিয়া শমবায় সমিতির প্রসারের বা চাষীকে অল্প কাদে 
থণ প্রদানের বাবস্থা করিতে হইবে । 

(উ) বিক্রর ব্যবস্থান উন্নতি বিধান কৰিতে হইবে যাহাতে চাষী তার 
ফসলের ন্যায্য দাম পায়। 

(5) ধন্মগত 'ও সামাছিক অনুষ্ঠানে ভাহাবা যাহাতে 'অপলায় না করে 
ভাহাব শিক্ষা দিতে হইবে । 

কি বঃবস্তা অবলহ্িত হুইয়াছে-_-(১) সরকারে প্রচেষ্টায় অকাভি 
থণ এবং সমবার সমিতি, (২) “কৃষক ত্রাণ বিধি'?, (৩) মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ, 
(৪) চাষী-বহিভু ত শ্রেণীন নিনট জমি হস্তান্তর রহিত, (৫) গণ সালিখের বানস্থা; 
এই সকল ব্যবস্থা কতদৃর কাধ্যকরী হইয়াছে বলা কঠিন । 


ওণগ্রভতার বশ্রমান আবন্ডা কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন 
যে ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৪ সালের মধ্যে গ্রাম্য খ্ণগ্রস্ততার যথেষ্ট লাঘব 


১০৪ ভারতীষ অর্থনীতি 


হইয়াছিল | তবে এই লাধবের শতকরা ৫০ ভাগ হাস হইয়াছিল বড় চাশীদের 
ক্ষেত্রে । গ্রাম্য ব্যাঙ্ক বাবস্থা অনুসন্ধান কমিটি (১৯৫০) মনে করেন যে 
যুদ্ধোত্তর যুগে কষি খণের বোঝ! হাস পাইয়াছে । শ্রম দপ্তরের অনুসন্ধানে 
(১৯৫৪) কষি পরিবারদের শতকরা ৪০ ভাগ ঞ্াণগ্রস্ত এবং পরিবার-পিছু 
ধরণগ্রস্ততা ১০৫২ টাকা । গারওয়লা কমিটি দেখিয়াছিলেন জিলার গড় হিসাবে 
পরিবার পিছু থণ হইল ১০০২ টাকা হইতে ৩০০২ টাকার মধ্যে। 


কাষিকার্যো আর্ধ সরবরাহ সমপযা _শিল্পের ন্যায় কষিকার্ষ্যেও 
ঝণের প্রয়োজন হয়। কৃষিকাধ্যে প্রয়োজনীয় ধণ তিন প্রকারের : (১) 
স্বল্প মেয়াদী, (২) মাঝারি মেয়াদী, (৩) দীর্ঘ মেয়াদী | কিন্তু এদেশে কষি- 
কাধ্যের একাধিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সব রকম প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চাষীকে কজ্জ 
দেওয়া সম্ভব হয় না। এদেশে চাষের কাছের জন্য চাষীকে খণ দেয় যাহারা 
তাহার! হইল : (১) গ্রামা মহাজন ও দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী, (২) সমবায় সমিতি, 
(৩) সরকার, (৪) সাধারণ বাণিজ্যমূলক বান্ক (শুধু ফসল ক্রয় বিক্রয়ের জনা)। 

কিন্ত বিভিন্ন সুর হইতে কযিখণের অর্থ আসিলেও এখানে ক্‌বিখাণের 
সাশ্তোষজনক ব্যবস্থা! গড়িয়। উঠিতে পারে নাই | মহাজনেবাই মোট ক.ষিধাণের 
৭০ ভাগ দেয় কিন্ত ইহাদের কারবাবে কষকদেন শোষণ চলে । সমবায় 
সমিতিগুলি দেয় ৩১ শতাংশ মাত্র এবং সবকাব ৩.৩ শতাংশ মাত্র গবওযালা 
কমিটি এ সম্বন্ধে আলোচন1! কবিষা বলিয়াছেন আমাদেন দেশে বত্সরে কষি- 
খণেব প্রয়োজন যেক্ষেত্রে ৭৫০ কোটি টাকা সেক্ষেত্রে সবকার ও সমবায় সমিতি 
আর কতটুকু দের ' বেশীই দেয় গ্রাম্য মহ/ডন | এই মহাজনগণ দেশের 
একটি বিশেষ প্রয়োজন মাগইলেও উৎপাদন রদ্ধিতে বা সম্পদের স্রপম বণ্টনে 
তাহার। কিন্ত কোনই সহায়তা করে না! 


কষিখণ ব্যবন্ভার উন্নয়ন-_কিকাধ্যে থণ সববরাহ ব্যবস্থার 
উন্নয়নের জন্য অনেকেই অনেক প্রস্তাব করিয়াছেন ! গাখভিল কমিটি (১৯৪৫) 
বলিয়াছিলেন যে সমবায় সমিতিগুলি বিশেষ কিছু উপকার দিতে পারে নাই । 
স্ুতবাং যে সকল প্রদেশে এই সমিভিগুলি শক্তি দেখাইতে পারে নাই সে সকল 
প্রদেশে “কৃষিধণ কর্পোবেশন?? নামে বিশেষ প্রতিষ্ঠান গঠন কৰা উচিত। 
এই প্রস্তাব তেমন সমর্থন লাভ কবে নাই । *সমবায় পরিকল্পনা কমিটি'' ইহার 
সমালোচনা কবিয়াছিলেন এবং বলিষাছিলেন যে এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে সরকারের 
পক্ষ হইতে যে বিশেষ সাহায্য দিতে হইবে তাহা সমবায় ব্যাঙ্ককে প্রদান করিলে 
বেশী উপকার হইবে । কেহ কেহ প্রস্তাব কবিয়াছেন যে একটি এপ্রিকালচারাল 
ক্রেডিট কর্পোরেশন স্বাপন করা যাইতে পারে ; ইহা সবাসবি অথবা সমবায় 
সমিতির মধ্য দিয়! খণ সরবরাহ করিবে এবং সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের শীধস্থানে 


কৃষিকার্ধয : থণগ্রস্তত1, থণব্যবস্থা ও বিক্রয়ব্যবহণ ১০৫ 


থাকিবে | কিন্তু ইহাতেও অনেক অস্ুবিধা আছে । আসলে ক িখণ ব্যবস্থার 
উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হইল সমবায় ব্যবস্থার প্রসার, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের 
সম্প্রসারণ, বানিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলিকে ক.ধিখণ ব্যবস্থার কাজে লাগানো । বিভিন্ন 
প্রকার খণদান প্রতিষ্ঠানের পুর্ণতম সম্পসারণের গ্বাবাই ভারতীয় কির আথিক 
প্রয়োজন মিটাইতে পারা যায়| গবওয়ালা কমিটি “'গ্রাম্য খণের একত্রিত 
(11668198060 50116177606 17019]1 0:6910 সুপাবিশ করিযাছেন। সমবায় 
পরিকল্পনা'' সরকার, রিজাভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা চালু 
হইবে | 


কাষি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্া-ক্লি সাসগ্রীর বিক্রষেণ ক্ষেত্রে 
বঙই অবাবস্থা ১ ফগলেব দামের শতকরা ৫০ ভাগের মত মাত্রই চাষীরা পায়; 
বাঁকীটা লয় কডিযা দালালগণ | অপকুট বিক্রয় ব্যবস্থার কারণ হইল (১) 
চামীদের ফঙল ধবিয়া বাখিবার ক্ষমতা নাই, (২) মহাজনের কারসাজি, (৩) 
গ্রামা বাস্তাব অভাব, (৪) কসকদেব অজ্ঞতার দকণ তাহাদের প্রতারণা করা 
সহজ, (৫) পাল্লাব ওজনে তাবতমন | ইহাব প্রতিবিধান করিবার উপায় হইল £ 
(১) সমবাব বিক্রয সমিতি গঠন, (২) গুদাম ঘর নির্মাণ, (৩) গ্রাম্য রাস্থ। তৈয়ারী 
(৪) পাল্লা সমতা বিধান, (৫) প্রকার ভাগ 'ও নমুনাকরণ | বিক্রয় ব্যবস্থার 
উদ্নঘনেব জন্য মে পদ্ধতিগুলি গৃহীত হইয়াছে সেগুলি হইল £ কেন্ত্রীয় কষি 
বিপনিকনণ দপ্তুব স্থাপন, বিপণিকরণ কর্মচারী নিয়োগ, কষি আামগ্্ী বিক্রয় 
বিধি প্রণয়ন, 'আগমার্ক' চিহ্ত প্রবর্তন, বাজার নিয়নত্রণেব ব্যবস্তাত সমবায় নিক্রয 
সমিতি স্থাপন ৷ পবিকল্পন। কমিশন স্মপাবিশ কনিয়াছেন যে বাজারের কাঠামো 
পরিবর্তন না কবিবা বিক্রয়-খবচা বা মধ্যবস্তী ব্যবসারীন সংখ্যা কমানো যাইবে 
না! এানওয়াল' কমিটি স্পালিশ করিয়াছেন সন্বাম বিক্রয় বাবস্থা এবং 
প্রসেমিং ব্াবস্থাব উন্নয়ন করিত হইপে এবং মাল গুদামজাত কাববার বাবস্থারও 
উন্নঘন কলিতে হইবে | দ্বিহীয় পবিকল্পনার বলা হইয়াছে যে প্রসেমিং ব্যবস্থ! ও 
বিক্রব বানস্তাকে সমবায়ের ভিত্তিতে প্রসারিত কবিষা গ্র!মা বিক্রষ বাবস্থা ও অর্থ 
বাবস্থাকে সুপমঞ্জপ করিতে হইবে | বাধাভামূলক "শ্রণী বিভাভনের (018৭108) 
বাবস্থ| কবিতে হইবে ব!জাব সম্পকে গবেষণ।এ গ্রয়েজিন | 


সপ্তম অধ্যায় 
কাষিকার্ধট ৪ কাষি-পারিধি, পল্ভাতি ও উন্নয়ন 
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কষিকাষেতর পরিধি ঘজির প্রয়োজন এবং পল্জাতি_ 
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বৃহৎ পরিধিতে উত্পাদনের প্রয়োজন 

আমাদের দেখে কষিকার্ধা হয় অল পবিধিতে, কিন্ছ বৃতৎ পবিধিতে উৎপাদন 
কবিলে যে অনেকগুলি সুলিধালাভ সম্ভন হয আহা সকলেই জ্ঞাভ আঁছে। 
বৃহৎ পপ্গিবির উত্পাদনের ছ্বাব কষি পামগ্রীর উৎপাদনে এবং বিক্রবে সর্বাপেক্ষা 
উৎ্কছ সংগঠনী ক্ষমতা প্রয়োগের আবকাশ ঘটে । ইভা দ্বারা কষিক'ফ্যে 
উতরুষ্ট কিন্তু বাযবহুল প্ুঁজী সামগ্রী ব্যবহাণ কৰা অন্ভব হয । বায়বন্ভল 
হইলেও এই সকল পঁজী-সামপ্রীব ছারা ভবিষ্তৃতে উৎপাদন ঘটে অনেক অধিক । 
ম্ুতনাং দীর্থকালীন বিবেচনা ইহাদের বাবহাব বাযসক্ষো চমূলক (0০900101081) | 
অন্নরূপভাবে বৃহৎ পরিধিতে কষিকার্যা করিলে বীজ এব্ং সারেব উপব 
অনেক অধিক বায় কবা পোসাইবে এবং মেইকাণণে অতুতকৃষ্ট বীজ এবং সাঁব 
বাধহাব করা সম্ভব হইবে । বৃহদায়তমের উৎপাদনের দ্বারা কৃষক কর্তৃক 
জমিব স্বারী উন্নতিশিধানের প্রয়াস করা সম্ভব হইলে | বিক্রয় ব্যবস্থার দিক 
হইতেও কষিকার্যের আয়তন বৃদ্ধির সকল লাভ সহজেই 'অন্ুমেয় । বৃহদায়তনেন 
উৎপাদক অধিকতব সঙ্গতিবিশিষ্ট হইবে এবং এই সঙ্গতি বিক্রয় ব্যবস্থান 
উন্নয়নে প্রয়োগ কবিতে পাত্িবে । বাজারেব অবস্থা সম্পর্কে তাহাব অধিকতর 
জ্ঞান থকিবে এবং এই বিশেষককশীল জ্ঞানের ভিভ্ভিতে বাজারের সহিত প্রতাক্ষ 
সম্পর্ক স্বাপন তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে । সেক্ষেত্রে কষিসামগ্রীব বিক্রয় 
বাবশ্বা সম্পকিত বিবিধ সমস্যার সমাধান সহত্ত হইয়া পড়িবে | অবশ্য আমাদের 
দেশে বৃহৎ পরিধিব উৎপাদন বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব কিনা তাহা নির্ভব কবে 
জমিদাবী প্রথার উচ্ছেদের উপর এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রজাসত্ব আইনের যথাযথ 
পরিবর্তনের উপর 1 ইহাৰ সাফল্য নির্ভব করে যাশ্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি 
(1১19০191)109] 79170108) কি পরিমাণে গৃহীত হইতেছে তাহার উপর । 
কত্ত জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের কার্য নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হইলেও এবং যাস্ত্িক 
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ক.ধিপদ্ধতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হইলেও বৃহৎ পরিধির ক.যিকার্ষ্য বাস্তবক্ষেত্রে 
কি আকার গ্রহণ করিবে সে সম্পকে প্রশ্ন থাকিয়া যায় | 


বহুত পরিধি উত্পাদনের পল্জাতি 


একমানিকানা 

একমালিকান] সংগঠনে মধ্যে বৃহৎ পবিধির কষিকাধ্য অন্তব হইতে 
পারে । ক্ষিত্ত আমাদেব দেশে একজন বড় চাষা এককভাবে বিস্তীণণ ভুমিখও 
চাষ করিতেছে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবস্তীন কবা বিভিন্ন কারণেই অসম্ভব হইয়া 
পড়ে । অবশা এ কথা সত্য ফে আমাদেব “দশেৰ চাঁষী সাধারণ বুদ্ধি বৃতিতে 
অথন1 ক.ষিকার্যা সম্পর্কে সাধাবণ জ্ঞানে -ঘ শিতাম্থই হীন এবূপ ধারণা করা 
একান্তই অসজত | তথাপি আমাদের দরিদ্র কষক শ্রেণীর মধ্য হইতে এক্প বাক্তি 
খুব কমই পাওয়া বাইবে যাহারা আথিক সঙ্গন্তিতে, বিশেষহশীল জ্ঞানে এবং 
সংগঠনী প্রত্িভাতে একটি ব5খ ক্‌ষিদ্দের পধ্চিলনার নিজেব ঘযোগনতা 
প্রতিপন্ন করিতে পারিবে । উহা সন্ভব হইলেও এহ শ্রেণীর ঝহৎ্ পবি'ধিস 
উত্পাদন বিভিন্ন কারণেই আপন্ডিজনক বলিয়া মনে হর | উহাব দ্বাধা ক ষিক/য্য 
পুজিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইযা যাইবে এবং অতীতে জমিদারী ব্যবস্থার অপেক্ষা 
নিক,ষ্টতর কোন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিবে | সুঙরা- ইচ্ভ/কতভাবে বিপজ্জনক, 
ক ষিসংগঠন গড়িয়। তুলিখার কোনই যৌভ্িকতা নাই | 
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যৌথ খামার 


বৃহৎ আয়তন কমিকাধ্যের আর একটি পদ্ধতি হইল যৌথ খামার 
(০০11০৩0৬০ চ91101706) | ইহার দ্বারা দেশের গকল জমি লমষ্টগতভাবে 
ভনগণের দ্বার] অর্থাৎ রাষ্ট্রের দ্বাবা গৃহীত হুম | স্ুতবাং সমগ্র ভমিব রাষ্রীয়ত্ব- 
করণ হইল এই ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ । অতঃপব বিভিন্ন অঞ্চলে জমিগুলি 
বিভক্ত করিয়া! এক 'একটি বৃহৎ কিক্ষেত্র গঠিত হর | প্রত্যেক কষিক্ষেত্রে 
বহ শ্রমিক কার্ধা করে । উৎপাদনেৰ সকল পরিকল্পনা রাষ্ট্রের কুষি দণ্তবই 
রচনা করে, কিন্তু আভান্রীণ দায়িত্ব বছ পরিমাণে ক.ষি শ্রমিকদিগের উপরেই 
অর্পণ করা হয়। শ্রমিকগণ তাহাদের কার্যের প্রক.তি 'ও পরিমাণ অনুযায়ী মভুরী 
লাভ করিয়া থাকে । সোভিয়েট রাশিয়ায় এই ধরণেব যৌথ কফি প্রবন্ভিত 
হইয়াছে এবং ইহ হইতে নান! স্থফলও লাভ সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু আমাদের 
দেশে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবন্তীনে একাধিক অস্থবিধা দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদেব 


১০৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


দেশে কষকক,ল জমির অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন । সামান্যতম জমিতে 
সমান্তজম মালিকানা সত্ব তাহার] অত্যন্ত গর্বেবের সহিত রক্ষা করিয়] থাকে | সুতরাং 
সরকারের দ্বারা জমির সত্ব হইতে বিচ্যুত হইলে প্রজাসাধারণ উহার তীব্রতম 
বিবোধিতা করিবে তাহ সহজেই অনুমান করিতে পারা যাঁয়। আমাদের গণতান্ত্রিক 
রাষ্টে সরকার জনসাধারণের ভোটের উপর নির্ভরশীল এবং জনসাধারণের 
মধো বিপুলভাবে সংখ্যাধিক অংশ হইল কষিজীবি। অতএব কোন রাজনৈতিক 
দলের পক্ষে কষকদিগকে উত্তেজিত করাইয়া]! দিয় নির্বাচনে জয়লাভ করা 
অসম্ভব! সুতরাং এজপ কোন ব্যবস্থা করিতে হইলে উহা হিংসাত্বক বিপ্লবে 
দ্বারাই করিতে হইবে এবং ইহার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন “এই ব্যবস্থাকে রাষ্্রকর্তৃক 
ভীতি প্রদর্শনের দ্বারাই বজায় রাখিতে হইবে |” এ সম্পর্কে অবশ্য সকলেই একমত 
নহেন । তবে যৌথ খামারের বিরুদ্ধে এ সমালোচনা সহজেই করিতে পার। 
যায় যে পুরজিবাদীদিগেব বাক্তি মালিকানা হইতে পুঁজি কাড়িয়া না লইয়া 
রাষ্ট্র কর্তৃক কষকদিছগের নিকট হইতে জমি মালিকানা গ্রহণ করিয়া লওয়া 
গ্য়ধ্ম বিবোধী | 


সঙসবায় চাষ 
বৃহৎ পরিধিতে প্লাষ কার্ধষোর আর একটি পদ্ধতি হইল সমবর চাষ 


(০০-০9061806 (101116) | এই পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র চ]মীগণ তাহাদের ক্ষুদ্র 
জমিখগুগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি বহন্তব কৃষিক্ষেত্র গঠন করে । যে জমির 
যে খালিক ছিল সেই জমির উপর সে শাহার মালিকানা স্বত্ব বজায় রাখিল কিন্তু 
এই সকল মালিকগণ সম্মিলিত হইয়া বৃহত্তর রুষিক্ষেত্রটি চাষের জন্য একটি 
সমবায সমিতি গঠন কবে, এই সমিতিকে তাহার তাঁহাদের জমি, শ্রম এবং 
ক!যাকবী পুজি (%/০110008 ০৪0101) প্রদান করে । এক্ষেত্রে প্রতোক চাষী 
একাধারেই মালিক এবং শ্রমিক | বাহিরের শ্রমিকও নিয়োগ করা যাইতে পাবে 
এনং শ্রমিক হিসাবে মকলেই সমবায় সমিতির নিকট হইতে মজুরী লাভ করিবে, 
উহ? বাতীত যাহাব] জগি প্রদান বরিষ!ছে তাহ।র। একটি মালিকানা-ডিভিডে ও 
(০৮116151310-৭1519600) লাভ করিবে । ফসল উৎপন্ন হইলে সমিতির দ্বাবা 
উহা! বিক্রষ হইবে এব উহার বিক্ররলন্ধ অর্থ হইতে খরচ] বাদে যে নীট লাভ 
থংকিবে তাহাই মুনাফাবপে সদশ্যদিগের মধ্যে বণ্টিত হইবে । এই মুনাফা 
মালিকানার ভিত্তিতেও প্রদান করা যাইতে পারে-_- তখন আর স্বতন্ত্র কোন 
মংলিক!না-ডিভিডেও প্রদান কবা হইবে না। 


সমবাল্স চাষের সবিতা 
এইরূপ সমবায় কৃষিতে যৌথ খামারের একাধিক ক্রটি পরিহার করা সম্ভব 
হয়। (১) ইহার দ্বারা জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে, সুতরাং ইহা 
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বাক্তির স্বত্ব চেতনা! জাগরূক রাখিয়া তাহার আন্তরিক সহযোগিতা এবং উদ্যম 
আকর্ষণ করিতে পারে । (২) অথচ ইহার দ্বার! ব্বহদায়তনের উৎপাদনের সকল 
সুবিধা লাভ সম্ভব। (৩) বর্তমানের কৃষি সম্পকিত বিবিধ সমন্যারও ইহা 
সমাধান করিতে পারিবে-__-ইহাদের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা হইল 
কষিকার্ষো কার্যকরী পু'জি সবববাহ এবং কষিসামগ্রীর বিক্রয় | 


সমবায় চাষের প্রাতিবন্ধক 

অ।মাদের দেশে সমবায় কষিপদ্ধতিনন কতিপয অন্তরায় বহিয়াছে তাহা" 
স্বীকার করিতে হইবে | প্রথমতঃ, কষকদিগেব মধ্যে সমবায়মূলক মনোবৃত্তির 
অভাবে সমবাষ আন্দোলন সাফল্যলাভ কহিতে পাবে নাই এবং ঘর অভবই সমফ্' 
কষির সাফল্যেব অন্তবায় হইবে । ছ্বিতায়ত:, সমবায় সমিতির ভিত্তিতে বৃহৎ 
কিক্ষেত্র সংগঠনের মত যোগাতাসম্পন্ন ব্যক্তির একাস্থই অভাব পরিলক্ষিত হয । 
ততীয়':, সমবায় সমিতিগুলি যন্ত্রব্বহাবে অক্ষম গইবে এবং সেক্ষেত্রে ক্রি 
শ্রমিকের মধ্যে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইবে । চতুর্থত:, এই -মমিতিগুলি যথেষ্ট 
পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারিবে কিনা ভাহাতেও সন্দেহ আছে । তবে 
এই সকল বাধা সরকাঁবেব যথাযথ সাহাযা এবং তত্বাবধানে দ্বাবা দুরীভত কবা 
সম্ভব হইবে | 


সমবায় চাষের প্রভাব 

১৯৪৯ সালে কংগ্রেসেব কষি-সংস্কার কঙ্ছিটি (00078555 £৯0130100) 
[২০0০5 0০01225166৩) গ্রামে গ্রামে এইরূপে সমবায় ক.ষির প্রবর্তন বিশেষ 
প্রয়োজন বলিয়া অভিমত প্রদান করেন । তাহারা এক্ধপও বলিয়াছিলেন যে 
ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা যদি সেরূপ ফলপ্রদ না হয় তাহা হইলে কিচুপরিমাণে বাধ্যতা- 
মূলক আদেশ প্রদানও যুক্তিসঙ্গত হইবে | অবশ্য কমিটি এই আশা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন যে কালক্রমে সরকারেব সাহায্য ও তন্বাবধান পাইলে ভারতের 
কষককুল ক্রমশঃই সমবায় কৃষিক্ষেত্র গঠন কনিবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সখৰার় 
কি প্রবর্তনের প্রয়োজন ঘটিবে অল্পই | 


পরিকল্পনা কমিশন সমবায় কৃষি সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী । প্রথম পঞ্চ- 
ব।ষিকী পরিকল্পনা রচনায় কমিশন বলিয়াছিলেন যে ক্ষুদ্র জমি-মালিকানাগুলি 
ক বিউন্নতির অন্তরায় সমূহের প্রধান উত্স | ভমির উপন যত চাপ পড়িতেছে ক্ষুদ্র 
জমিখণ্ডের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্ুুতরাং ছোট এবং যাঝারি চাষীগণ 
যাহাতে ইচ্ছাক.তভাবে সমবায় ক্ষিসমিতি গঠন করে তাহার জন্য লাহায্য এবং 
উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে । এইরূপ ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের একাধিক কর্ম 
প্রস্তাবও (38885909:)5) পরিকল্পনা কমিশন প্রদান করিয়াছেন । 


১১০ ভারতীয় অর্থনীতি 


[ পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে ভবিষ্যতের কৃষি পদ্ধতিরূপে সমবায় চাষ ব্যবস্থার যতদুর 
সম্ভব সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন । বাস্তবক্ষেত্রে কিন্ত এ বিষয়ে অগ্রগতি হইয়াছে খুবই কম। 
খ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এ বিষয়ে প্রধান করণীয় হইবে ভবিষাতে সমবায় চাষের যথেষ্ট সম্প্রসারণ 
হইতে পাৰে এরূপভাবে শক্তিশালী বনিয়াদ গড়িয়া ভুলা-_যাহাতে আগামী দশ বৎসরে কৃষি- 
জমির বেশ কিছু অংশ সমবায় চাষের অধীন করা সম্ভব হয়। 


সমবায় চাষ বলিতে ঠিক কি বুঝায় এ সম্পকে যে প্রায়ই প্রশ্ন তুলা হইয়া থাকে তাহাও 
কমিশন স্মরণ করিয়াছেন । সমবায় চাষের গোড়ার কথাই হইল বিভিন্ন লোকের জঙ্গি একক্রিত 
করা এবং সকলে মিলিয়। যুক্তভাবে উহার ব্যবস্থাপন! করা | ইহা বাস্তবে কি আকার গ্রহণ 
করিবে ভাহাঁতে নান! বৈচিত্র খাকিতে পারে ; বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা বা সংগঠনের মধ্য দিয়! 
এইনপ চান্দের ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে পারে । আবার একটি সমবায় চাষকেন্দরের মধ্যে 
কশ্মপরিচালন। বিভিক্ন আকান গ্রহণ করিতে পারে : যথা একটি খামারকে সকল বিষয়ের জন্য 
অপব;ং কতিপয় নিদ্দিষ্ট বিষয়েব আকন) একটি মাত্র কেন্দ্রুরপে গন্য করিতে পাবা যায় । অথব। 
একটি সমবায় খামাবের মব্ো কতিপয় পরিবার একটি অনু-একক (১০-৪০৪) গঠন করিতে 
পাবে। এইভাবে নানা পদ্ধতির কখাই চিন্তা করিতে পারা যায়, ভবিষাতেব পর্যাবেক্ষণ 
এবং অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিতে সব থেকে কাধাকবী পদ্ধতি কোন্টি তাহা বাছিয়া লওয়া 
যাইবে। 

ডা চাষীবা যাহাতে স্সেচ্ছায় গমবায় কষি-সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে 
ভাহাদেৰ সাহায্য এবং উৎপাহ প্রদানের জনা একাধিক কম্মপ্রস্তাব ১ম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় 
প্রদান কর! হইয়াছিল । কিন্ট এই সকল প্রন্তাবেব ভিত্তিতে বিশেষ কোন কাধ্যকরী ব্যবস্থ' 
গৃহীত হয নাই । তবে অনেক বাজ্যেই একাধিক সমবায় কৃষি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ; 
ইহাদের মধো অন্ন কয়েকটি সাফলা অর্জন বরিয়াছে কিন্ত অনেকগুলিই বিস্তব বাধার সন্মুধীন 
হইয়াছে, সেই জনা ভাহাব] প্রয়োজনীয় সাফলা লাভে সক্ষম হয় নাই | ফলে উৎসাহের মধ্যে 
যেকাজ এরর কলা হয় তাহা অলাকলোযেব মধ্যে ছাডিয়া। দে'ওয়! হয় | তবে বর্তমানে দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১০০টি সমবার সমিতি আছে । সমবায় ব্যবস্থার উন্নয়নের কন্মস্থচীতে এই 
সমিতিগুলির প্রতি প্রথমেই দষ্টি প্রদান করিতে হইবে . ইহাদের মধ্যে যত বেশী সংখ্যক 
সমিতিকে সাফলা লাতে পহায়তা করা যাইবে ততই লোকে এইবপে সমিতি স্থাপনে উৎসাহ 
পাইবে । 


জোতের সংহতি সাধনেন কাধ্য যখন স্থুরু হইবে তখন জনসাধারণকে পমবায়িক চাষের 
সুবিধা সম্পকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইবে | উহ] বুঝাইয়] দিলে, যাহারা সমবায় কৃষি 
সমিতিতে যোগদানে ইচ্ছ,ক হইবে তাতারা প্রথম হইতেই তাহাদেৰ টুকরণ জর্মমগুলিকে একটি বৃহত্তর 
খণ্ডে গঠিত কবিয়া দইতে পারে | যাহাই হউক, লোকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিততভাবে যে সমবায় কৃষি 
সমিতি গঠন করিবে, সেগুলিকে কৃষি উন্নতির জন্য নিয়োজিত সঙ্গতি হইতে সাহায্য প্রদান 
করিতে হইবে । জাতি সম্প্রসাবণ এবং সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাব অঞ্চলগুলিতে নিম্নলিখিত সুযোগ 
অআুবিধাগুলি প্রদান কবা যাইতে পাবে £ (১) সরকার বৰ! পমবায় সংস্থাসমূহ গণ প্রদান করিতে 
পানে, (২) উৎকৃষ্ট বীজ, সার প্রভৃতি যোগানে পক্ষপাতিত্ব প্রাদন করা চলে, (৩) সমবায় 
খামারের মধ্যেকার জমিব সংহতি সাধনে বিশেষ সুযোগ-মৃবিধা দেওয়া যাইতে পারে, (৪) 
উদ্ধাবকৃত জমি, চাষযোগ্য পতিত জঙি প্রভৃতিব পাটা প্রদানে চাষ সমিতিকে পক্ষপাতিত্ব দেওয়া 
চলে, (৫) এবপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যে, যতদিন একটি সমবায় কৃষি সমিতি চালু থাঁকিবে 


ক.মিকার্ধা : ক্‌ষি-পরিধি, পদ্ধতি ও উন্নয়ন ১১১ 


ততদিন ইহার সদস্যদের স্বার্থের পরিপন্থী হয় এরূপ কোন অধিকার অন্য কাহাকেও দেওয়! 
হইবে না, (৬) কলাকৌশলবিদ কর্মাচারীর (গ9০7)0105) [9:5001091) সাহাযা প্রদন করা 
ম'ইতে পারে, (২) এই সমিতির সদসাগণ যাহাতে চাষ ছাড়া অন্যান্য কার্য করিতে পারে সেই 
উদ্দেশো কৌশলগত (19010210851) এবং আঘধিক সাহায্য প্রদান করা যাইতে পারে, (৮) 
কিছুকালের জন্য সরকার এইবূপ সমিতি পরিচালন খরচাঁৰ একাংশ বহন করিতে পারেন। তবে 
এই ধরণের সাহায্য সতাকাৰ সমিতিগুলিকেই দেওয়! উচিৎ। ঘযত্রতত্র ভইফোড সমিতিগুলিকে 
এইকপ সাহায্য দিলে ত্র সমিতিগুলি কারবার গুটাইলেই সরকারের অনেক লোকপান হইয়। 
যাইবে | ] 


ক্াষিকাযেতর বর্তমান পন্ধাতি__2707708 00৩৮০০৭৪ ০ [100157 
/৯৪120101 007৩ 


(3. 701500055 006 951501)6 0750095 06 10019798110] 270 
50156550 00592370155 001 10119051108 00600, (3. 0010. 1940), 


আমাদের কমকদিগের কষিকার্ধোব পদ্ধতি হইল পুরাতনী--বংশ-পরম্পরাগ ত্ব- 
ভাবে ষে পদ্ধতি কষকগণ দেখিয়া আসিতেছে, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই 
তাহার কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে । বিংশ শতাব্দীর বৈভুঞানিক কৃষিপদ্ধতির আওতার 
সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিমাই তাঠাবা কৃমিকাধা কবে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 
দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে মে আমাদেব দেশে যে জমিতে গম উৎপন্ন হয় 
তাহ! বসবে কয়েক-মাস অকধিত থাকে ; এই সময়ে কোনো কিছু পশুখাদ্যশশ্য 
(6০৭06£ ০:925) জন্মমনোর জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। 
ইংলণ্ডে এইবপ প্রগতিশীল পদ্ধতি অবলগ্ছন কবিতে দেখা গিয়াছে! উপরস্থ 
আমাদের চাষীর বীজ সম্পর্কে সেবপ বিচি করে না; উন্নত ধরণের বীজের 
উপকারিতা সম্বন্ধে তাহার সচেতন বা আগ্রহাশ্নিত নহে--ফলে আমাদের কষিকধ্যে 
উন্নত ধরণের বীজের বাবহাব ব্যাপক নহে । পুর্ব বৎসরের উ“ৎপন্ন শশ্য হইতে 
বীজ রাখিয়] দেওয়া হয় এবং ভাহাই পর বৎসর চাঁষী ব্যবহার করে-_-উৎকৃষ্ট বীজ 
বাবহারের জন্য সে আগ্রহান্বিত হয় না। পালা করিয়া শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থ 
আনাদের দেশে খুবই কম ; অন্তান্ত অগ্রসর দেশে পা্টিশশ্য উৎপাদনের 
(০:92 £990092) কাজ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ারপে সম্পন্ন হয়। মাটিকে 
চাষোপযোগী করিবার যে প্রাথমিক কাধ্য চাষীরা সম্পন্ন করে তাহাও যথেষ্ট 
নহে। সার প্রদানের রীতিও পুরাতন ধরণের । আধুনিক বৈজ্ঞনিক সাব 
প্রদান চাষীর পক্ষে সম্ভব হয় না--কোনে! কোনো ধরণেব সার প্রদান ধন্মগত 
সংস্কার বা বক্ষণশলতার জন্য সম্ভব হইয়া! উঠে না। অবশ্বা ধীরে ধীরে এই 
অবস্থার উন্নতি ঘর্টিতেছে এবং বৈজ্ঞানিক সার সহজ প্রাপ্য হইলে উহা ব্যবহারের 
জন্ত কৃষকদিগের আগ্রহ স্ুুপরিস্কট হয়। চাষীর চাষের যন্ত্র কিন্ত সেই 
চিরপুরাতন একটি লাঙ্গল এবং একজোড়। বলদ । উল্লত ধরণের আধুনিক যন্ত্র 


১১২ ভারতীয় অর্থনীতি 


ব্যঘহারের দ্বারা কুষিকাধ্য করিবার পদ্ধতি সাধারণ কৃষকের মধ্যে 
নাই ।5 

চাষের পদ্ধতির উন্নয়নের জন্ত প্রয়োজন ক) যাগ্ত্রিক কষিব্যবস্থা গ্রহণ 
এবং (খ) সাধারণভাবে কষিকার্য্ের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন ( চ৪019091158010 
০৫4১9101001 0816). 

ভারতে যাক্পসিক কাষি-115০৮৯155৭ 87105100575 70 [7015 
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নুষ্ঠ ভাবে কষিকাধা করিবার জন্তঠ--অরথাও অধিক 9 উ২কষ্ট ফসল ফলাইবান 
ন্ট, বিভিন্ন প্রকারের কার্ধাকরী যন্্ নাধুনিক বিজ্ঞানে 'আবিফত হইয়াছে । 
পৃথিবীব প্রগতিশীল দেশ মমুহে এই সকল যন্ত্র ব্যবহার করিযা ক্‌ষিকায্যেস 
পদ্ধতিতে যেরূপ আমূল পরিবর্তন সাধিত হইযাছে, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ'ও 
সেইবূপ আশাতীতনধূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই র্্টান্ত দেখিয়া আমাদেব দেশে 
কষিকার্যেব জন্য যে ধরণের যন্ত্রপাতি বাবঙৃত হয, তাহার প্রয়োগ-যোগ্যতা 
সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে । বিশেষ করিয়া যাপ্রিক 
ক.মিপদ্ধতি অবলম্বনকারী দেশ সমুহের নিকট আমর] খাগ্যশস্য যাঞ্া করিত 
যাইলে আমাদের দেশে যাস্িক কষি কেন অবলম্ষিত হয় না, সে সম্পর্কে কারণ 
দর্শাইবার প্রয়োজন ঘটে । 


লাঙ্গল ও বলদেব সাহ্ায্যেই আমাদের দেশে কৃষিকারম়্য হইয়া থাকে | 
কিন্ত টক্টির সাহায্যে জমি কষণ কর! এবং কৃষিলম্পকিত অন্যান্য কাধ্যে অপরাপব 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্াদি বাবহার করা আমাদের কষিকাধ্যের পক্ষে স্ুম্পষ্ট 
ভাবেই লাভজনক হইত । এক জোড়া বলদ ৮1১০ একর জমি চাষযোগ্য 
রাখে, একটি টাক্টর ১০০ 'একর জমি চাষষে!গ্য রাখিতে পারে। বলদ 
চালিত লাঙ্গলে একদিনের ৮ ঘণ্টা পরিশ্রমে এক বিঘা জমি খুড়িতে পার! 
যায় কিন্তু টাঈরের সাহায্যে এ একই সময়ে ২৫1৩০ বিধা জমি চষিতে পাবা 
যায়। এক জোড়া বলদের দাম ৮০০।১০০০২ টাকা এক জোড1] বল 
রাখিবার বাখসরিক খরচাও ৬০০1৭০০২ টাকা । অথচ এক জোড়া বল 
অপেক্ষা একটি ভালে! টাক্টর ২৫।৩০ গুণ অধিক কাধ্য প্রদান করিবে; 
সেইদিক হইতে বিচার করিলে দীধকালীন দিক হইতে উহাদের খরচায় কোনই 
পার্থক্য থাকে না। 


সা হা 
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ক.ষিকাধ্য £ কষি-পরিধি ও উন্নয়ন ১১৩ 


অবশ্য যাত্ত্রিক কষি বলিতে নিছক টক্টব বুঝায় না। খুব দামী যন্ত্র 
বাবহার না! করিয়াও ছোট খাটো যন্ত্রপাতির সাহাযফ্যেও যান্ত্রিক কৃষির প্রচলন 
করিতে পারা যায়। তবে আসল কথা হইল যে বিংশ শতাব্দীতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর চিস্তাধারা ও কশ্মপদ্ধতি লইয়] বসিয়া থাকিলে চলিবে না । 


যাম্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের যে কোনরূপ বিরোধিতা করা হয় না, তাহা নহে । 
ইহার বিরোধিতার যুক্তি হইল, অজ্ঞ ও দবিদ্র কষকদিগের পক্ষে যন্ত্র ব্যবহার 
করা শিক্ষার দিক হইতে এবং আথিক ক্ষমতার দিক হইতে সম্ভব লহে 
দ্বিতীয়তঃ, জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা টাক্টর রূপ যন্ত্র ব্যবহারের গুরুতর 
অস্তরায়, কারণ একজন চানীর একসঙ্গে অনেকখানি জমি না থাকিলে তাহার 
পক্ষে এইকপ ধন্প বাবহান করা যন্তব নহে; তৃতীয়ত:, যন্ত্র ব্যবহারের দ্বার! 
কষি শ্রমিকদিগের মধো অধিকতর বেকার সমস্যার উদ্তুব হইবে। প্রকৃত 
পক্ষে কিন্ত এ যুক্তিৰ প্রতোকটিই উহার মধ্যেকাব নিহিত ক্রটি সংশোপনের 
প্রয়ৌজনীযতাই প্রদর্শন কার ; এর ক্রটী সংশোধন শুধু যান্ত্রিক কষির জন্টই নহে, 
কষির যে কোন উন্নয়নের জন্যই অবশ্য প্রয়োজন । কৃষি উন্নয়নের যে 
কোন পরিকল্পন! কবিলেই কধকদিগের অন্ঞতা ও দারিদ্র্য দূৰ করিতে হইবে, 
জমির খণ্ডীকবণ ও অসন্বদ্ধতার প্রতিকাব কশিতে হইবে এবং শিল্প-সম্প্রসারণের 
দ্বারা বাড়তি কৃষি শ্রমিক টানিয়া লইতে হইবে | 


যান্পিক কার্ষি প্রবশ্তনের প্রয়াস -_তারত সরকার রাজা সরকার- 
গুলির সহযোগিতায় ভারতে যান্ত্রিক কৃষি প্রবন্তনের জন্য প্রয়াস কবিতেছেন । 
কেন্দীয় ট.ক্টর সঙ নামে একটি সঙ্ঘ গঠিত হইয়ছিল--পতিত জমি উদ্ধারের 
জন্য অবশ্য প্রয়োজনীঘ টব সরবরাহ করা ইহার কার্য । ১৯৪৯ সালে 
ভারত সরকারের অনুরোধ ক্রমে “আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক” 
(11)66008007081 13810] 000 1০০09050000101) 200 108৮9102000) 
ভারতে পতিত জমি উদ্ধারের নিমিত্ত যন্্াদি ক্রর করিবার জন্য ভারত সরকারকে 
১ কোটি ডলার খণ প্রদান করিয়াছেন ' এই খাণের সহিত আন্তজ্জাতিক 
ব্যাঙ্ক সত্ত আরে!প করিয়াছেন যে টক্টরের সাহায্যে কষিত জমিতে বৎসরে 
অন্ততঃ একবার খাগ্যশস্ট ফলাইতে হইবে । ভারত সবকারের নির্দেশে রাজ্য 
সরকারগুলি এই বাবস্থা অন্নমোদন করে । কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সঙ্ঘ সম্প্রতি পুনর্গঠিত 
করা হইল । ডিসপোজাল হইতে ২৮০টি ট্রাক্টর ক্রয় করা হইল ও অন্যান্ত কৃষি 
মন্ত্রের আমদানীর উপর বাধা! নিষেধ অপসারিত হইল | ট'কইর-কষিত ভুমিতে 
অন্যান্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কার্য্যক্রমও রাজ্য সরকারগুলি, ভারত সরকারের 
উদ্ভোগে, প্রণয়ন করিয়াছেন | প্রথম দিকে এই সকল যগ্রপাতির ব্যবহার 
অস্ুবিবাজনকই হইয়াছিল ; প্রায়ই ইহারা খারাপ হইয়া! যাইত এবং নুতন 


১১৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


যন্ত্রাংশ (9৪1) পাওয়া যাইত না, ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় জ্ঞানেরও 
অভাব দ্বিল। প্রাথমিক এই অসাফল্যের পরে কিন্ত যান্ত্রিক কষি ক্রমশ:ই 
জনপ্রিয় হইতেছে । ১৯৫৩-৫৪ সালে কেন্দ্রীয় টাক্টর সংগঠন চারিটি রাজ্যে 
২৭৯টি টাক্টর কাজে লাগাইয়াছিল। ইহ1 ছাড়া একাধিক রাজ্যসরকার 
ট,কির সংগঠন স্থ্টি করিয়া পতিত জমি উদ্ধারের কাজে টাক্টর লাগাইয়াছিল 
এবং চাষীদিগকে টাক্টর ইহারা ভাড়ায় দিয়া থাকে | ১৯৫১-৪২, +৫২-,৫৩ 
এবং '৫৩-৫৪ সালে ৭,৪০০টি, ১,২২৭টি এবং ৩,১৯৫টি টাক্টর আমদানি 
কর হইয়াছিল | বিভিন্ন রাজ্যেই বর্তমানে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার হইতেছে ; 
শেষ পর্যন্ত এই সংস্কারের রূপ কি দাড়ায় তাহা দোঁখবার অপেক্ষায় অনেকে 
টর ব্যবহার ইচ্ছ,ক হইলেও অগ্রসর হইতেছে না। ট্যাক্টর ছাড়াও এদেশে 
বৈদ্যুতিক মটর, ডীজেল ইঞ্জিন প্রভৃতি শক্তিচালিত যন্ত্ত মাঠে জলযোগানের 
জন্য গ্রামাঞ্চলে ক্রমশ:ই জনপ্রিয় হইতেছে । এসব সত্বেও বর্তষ্ানে এদেশে 
ক.ধির ব্যপকতার তুলনায় যন্ত ব্যবহারের অনুপাত একান্তই নগন্য | 


জাপানী প্রথায় ধান উত্পাদন-_£ ২০০৩ ০7 0২৩. 0879571585 


71601)9 
ভারতের ষোট অধিবাসী সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের মূল খাদ্য হইল চাউল কিন্ত চাউল 


উৎপাদনের ক্ষেত্রেই দু্পাপ্যত! অনুভূত হইয়াছে সববপেক্ষা অধিক | সরকারের মনোযোগ 
সেই কারণে জাপানী প্রথায় ধান উৎপাদনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে । জাপানে আমাদের দেশ 
হইতে স্বতন্ত্র প্রথায় ধান উৎপাদনে উৎপন্ন ফসলের পবিমাণ অনেক বেশী পাওয়া! গিয়া থাকে | 
সরকার আমাদের দেশে জাপানী প্রথা প্রবর্তনের অভিযান সুরু করিয়াছেন ; ১৯৫৩ সালে 
১৬ই মাঁ্চ খাদ্যসচিব শ্রীদেশমুখ ইহা আরম্ভ কবিয়াছেন । জাপানী প্রথাব চাষে দেশীয় পদ্ধতির 
অপেক্ষা কম পরিমাণ বীজ ব্যবহৃত হয়, বেশী পরিমাণ সার ব্যবহাব হয় এবং বীজ বপনের পুক্রে 
ভমি তৈয়ারী হয় স্বত্ব ভাবে । একর পিছু ৮ হইতে ১২ পাউও পরাস্ত ধান বীজ বপে ব্যবহৃত 
হয়: আমাদের দেশে সমপরিমাণ রমিতে 8০ হইতে ৬০ পাউওড ধান ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং 
তন্বারা ২০ কোটি টাকার ধান প্রতি বৎসর অপচয় হয়| জাপানী প্রথায় মাটি এক্ধপ ভাবে 
সাজানে। হয় যাহাভে উহ1 জমি হইতে কিছুট। উচু হয় এবং প্রতি চার ফুট অন্তর একফুট নাল? 
থাকে । মাটি খুব উত্তমরূপে নাড়াচাডা করাও হইয়া থাকে । অধিকন্ত তিনদফায় সার প্রয়োগ 
করা হয় । 
আমাদের দেশে এই প্রথা প্রবর্তনের প্রকৃত চেষ্টা হইয়াছে ১৯৫৩ সাল 
হইতে । আপানী পদ্ধতি বাবহারের দরুণ বাগতি চাউল উৎপাদন হইয়াছে 
১৯৫৩-৫৪ সালে ১৩১,৩৯৫ টন: ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪,৪৬,৪০০ টন; 
এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ৮২৮,৮৯০ টন। এই পদ্ধতিতে চাষ করা হইয়াছে 
এরূপ এলাক1 ছিল ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪ লক্ষ একর এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে 
১৩২ লক্ষ একর ; কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ২০'০৬ লক্ষ একরে বৃদ্ধি 


পাইয়াছে । ১৯৫৫-৫৬ সালে যে ধান চাষ হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে 
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দেশী পদ্ধতিতে চাষের দ্বারা প্রতি একর জমিতে গড়ে ১৩৩৩ মন চাউল 
পাওয়া গ্রিয়াছে কিন্তু জাপানী পদ্ধতিতে সম পরিমাণ জমিতে গড়ে ২৪১৮৯ মন 
চাউল উৎপন্ন হইয়াছে । দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হইয়াছে 
যে জাপানী প্রথায় চাষের এলাকা অন্তত: ৪০ লক্ষ একরে পরিণত করা হইবে । 


কাঘির যুত্গি্গি্ পুনগর্ভিন --50100851155000 ০01 4১81800167৩ 


0. ৬/1)50 ঠে। ০: 01010102551)0010 09 075 00911) 11065 ০৫ 
30715010019] 16-01890198000 17 [0018 7 (081. 9. 00100, 1954) 

আমাদের দেশের কষির ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন 
সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় । ১৯৪৯-৫০ সালের ফিসকাল 
কমিশন ইহাব উপর বিশেষ ভাবেই জোর দিয়াছিলেন। শিল্প সম্পসারণের 
সহিত তাল বাখিয়া কষিকার্যের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনকে অগ্রসর হইতে হইবে । 
ভারতেব কষির ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ উন-কম্মসংস্থান (/00770191079606) 
এবং ছদ্মবেশী বেকার অবস্থার (1580157 01051001008) অস্তিত্ব রহিয়াছে | 
একইসাথে দ্বিবিধ কার্যক্রম অবলম্বনের দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব £ 
(১) কিকাধ্যের পদ্ধতি উন্নয়নের দ্বারা এবং মিশ্র কৃষি-ব্যবস্থার (17159 
ছি:2008) ব্যাপক অনুসরণের দ্বারা একর প্রতি উত্পাদনের হার বদ্ধিত করিয়া 
যতণুর সম্ভব উৎপাদন ব্দ্ধি এবং (২) জমি হইতে বাড্‌তি শ্রমিক টানিয়া লইয়। 
শিল্প এবং অন্তান্ত পেশায় গ্রহণ করিতে হইবে । 

ফিসকাল কমিশন একটি সামশ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে বিশেষ অনুকুল 
ব্রত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ ক্‌ষিনীতির একটি আভাষ প্রদান করিয়]- 
চিলেন-__-এই নীতিকে ব্যাপক কিসংস্কারের পরিকল্পনার মধ্যে গ্রহণ করিতে 
হইবে | প্রথমতঃ, বৃহৎ সেচ এবং জলবিত্যৎ উৎপাদন পরিকল্পনা এবং ছোট 
সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, উর্বরতা ক্ষয়ের হবার! (5০1] 
95190) যে সকল জমি চাষের অযোগ্য হইয়াছে তাহাদের যথাযথ ব্যবহারের 
জন্যও যথাযোগ্য পরিকল্পনা থাকিতে হইবে । তৃতীয়ত:, কিকাধ্যের পদ্ধন্ডি 
যাহাতে উন্নত হয় তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকিতে হইবে । ইহা কর] হইবে 
গবেষণার ছারা. গবেষণার ফল জমিতে প্রয়োগ করিয়া, উৎক.& বীজ এবং সার 
সরবরাহ করিয়া, জমিতে হাল দিবার পদ্ধতি ন্নত করিয়া এবং যেখানে সম্ভব 
সেখানে বাড়তি জমি চাষে আনিয়া । সমবায় পদ্ধতিতে জমির সংহতি সাধন 
করিতে হইবে এবং বিবিধ প্রকার শস্যের চাষ (91551519550 8811০01015) 
করিতে হইবে । চতুর্থত:, স্মু-পরিকর্পিত পার্থ্জীবিকার (545119 
০০০০৪০০)৪) বাবস্থা থাকিতে হইবে | পঞ্চমতঃ, বিক্রয় ব্যবস্থা এবং গুদাম 
জাত করণ ব্যবস্থা (509:886 ৪0180851060) উন্নত করিতে হইবে । যষ্ঠত:, 


১১৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


কষিতে অর্থ সরবরাহ সমস)ার সমাধান করিতে হইবে এবং প্রয়োজন বোধে দাম- 
সমর্থন র্যবস্থা (91০57501000: £0850£55) করিতে হইবে । সপ্তমতঃ, উহার 
সহিত একাধিক অন্গপুরক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যথা ভূিস্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন, 
গ্রাম্য শিক্ষার বিস্তার, গ্রাম্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি । জাতীয় 
সম্পসারণ কার্ষের (5:6505107) 95151০6) ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের সংগঠনের 
প্রস্তাবও ফিসকাল কমিশন প্রদান করিয়াছিলেন । 


বস্ততঃপক্ষে আমাদের দেশে কৃষিকাধ্যের পুনর্গঠনের জন্য একই সঙজে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থ৷ অবলম্বন করিতে হইবে । জমির একক-পিছু 
(00010) উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রয়োজন (0:০4500৬1গে [61 01010 ০1 
157) চারাস্ত্ি (015006০9108) পদ্ধতির উন্নয়ন, উন্নত ধরনের বীন্ঞ ব্যবহার» 
আগাছা এবং পতঙ্গ ধবংস, নিভিন্ন প্রকারের সার অধিকতর প্রয়োগ যথা গোময়, 
সবুজ সার বা পচ!ই এবং রাসাধনিক সব, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কপলের পা্টি চাষ 
করা (০:9০ £6€150100) এবং সুনিশ্চিত সেচ ব্যবস্থা । শ্রমের একক-পিছু 
উত্পাদন (0299০615151 ৪010 00181081) বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে যে 
ব্যবস্থাগুলির দ্বারা সেগুলি হইল উন্নত ধবণেব সবদ্কাম-সামগ্রী (17001670905) 
ব্যবহার, শ্রমের সাশ্রয় হয় এন্ধপ পদ্ধতি অবলম্বন, রুষিকাষ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র 
ব্যবহার, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ এবং সমবায চাষ পদ্ধতি । অন্যান্য 
নুষজিক এরং প্রয়োজনীয় সুবিধা লাভ করিতে পারা যাইবে যে বিষয়গুলির 
বারা ( যে বিষয়গুলির ছ্বারা জমি পিছু এবং শ্রমপিছু উভয় ধরণের উৎপাদন বৃদ্ধিই 
সম্ভব হইবে ) সেগুলি হইল পশুপালন পদ্ধতির উন্নয়ন, মিশ্র চাঁষ (071০০ 
(18) প্রবর্তন, মুত্তিকা সংরক্ষণের আয়োজন, ভ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা 
কষিক্ষেত্রে ও গুদামে অপচর নিবারণ, কৃষিতে প্রয়োজনীয় খণ সরববাহ বাবস্থা 
উন্নতিবিধান এবং কৃষি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন। 


ফোট কথা, আমাদের দেশে ক্ষষির ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে পদ্ধতিগত উন্নতি 
বিধানের (05০091981081 1009৮675600) একান্ত প্রয়োজন । এই পদ্ধতিগত 
উন্নয়নের প্রয়োজন যে কত মে বিষয়ে নূতন করিয়৷ আর বলিবার কিছু নাই । 
খাপছাড়া ভাবে এখানে জোড়া দিয়া ওখানে তালি দিয়! এ ফসলের ক্ষেত্রে কিছুটা 
এবং ও ফসলের ক্ষেত্রে কিছুটা উত্পাদন বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে বটে কিন্তু 
উহার ছারা সামগ্রিকভাবে কষিকাধ্যের উন্নতি বিধান কর] সম্ভব হইবে না। 

কিন্তু পদ্ধতিগত উন্নয়নের মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকার কাধ্য অন্তভু ক্ত করা 
যাব তাহায় মধ্যে অধিকাংশের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রকে অগ্রণী হইতে হইবে । আমাদের 
কষিকার্যের মধ্যে যে গতানুগতিকতার ভাব কায়েমী হইয়া বসিয়া গিয়াছে উহার 
জন্ুই কষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে সচলতা! (52870191) নাই | পদ্ধতিগত 


কষিকাধ্য £ ক্‌ষি-পরিধি, পদ্ধতি ও উন্নয়ন ১১৭ 


উন্নয়নের গোড়ার কথাই হইল এই সচলতা স্যষ্টি। কিন্ত কষকশ্রেণী এবং 
সমগ্রভাবে ক.ষি ব্যবস্থা এবূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যেখানে ভিতর হইতে 
সচলতা স্থট্টির অবকাশ খুব কম! বাহির হইতে সরকারের সাহায্য, উদ্ভোগ, 
অনুপ্রেরণা এবং নির্দেশ প্রয়োজন | শুধু ইহ]! করিলে ভাল হয়, উহা! করিলে 
উপকার হয়-_-এইরূপ বলিবার সার্থকতা! খুবই কম। সাধারণতঃ, পদ্ধতিগত 
উন্নয়ন স্থির কাধ্যে সরকারের যাহা করণীয় আছে সেগুলি নিয়দপে উল্লেখ 
কর যায়ঃ (১) বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রকে সমষ্টিগত বা সামাজিক পুজি 
(0০91160০0৮০ ০0৫: 59০19] ০910191) ্যট্টি করিতে হইলে : ইহা করা হইবে, 
বিহ্যৎ্শক্তি উৎপাদন এবং সেচ ব্যবস্থার প্রসারের দ্বারা, অকধিত বা পতিত জমি 
ঢচাষযোগ্য করিয়।, পরিবহণ পদ্ধতির উন্নতি এবং পরিবহণ ব্যবস্থার সম্পসারণ 
করিয়]; (২) ক্‌ষি গবেষণা ব্যবস্থার সম্পসারণ এবং বাস্তব চাষের ক্ষেত্রে 
গবেষণার ফল যাহাতে প্রযুক্ত হয় ও বৈজ্ঞানিক চাঁষ পদ্ধতি যাহাতে গুহীত হয় 
ভাছার ব্যবস্থা! করা ; 

(৩) উন্নত চাবা স্চটি (01210 0155010), গবাদি' পশুর উন্নয়ন এবং 
আগাভা ও পতঙ্গ নিয়গ্রণের ব্যবস্থা করা : 

(৪) , উন্নত ধরণের কষি সরগ্তাম, ভাল জাতের বীজ এবং উত্কক.ষ্ট ধরণের 
সার সরবরাহ করা, 

(৫) ট্রাক্টর সরববাহের দ্বার! যাঞ্রিক কষিতে উৎসাহ প্রদান, 

(৬) গ্রামাঞ্চলে খণ সববরাহের সস্তোষজনক ব্যবস্থা করা, 

(৭) গুদাম নিশ্মাণ, ফসলের শ্রেণী বিভাজন এবং ফসল বিক্রয় ব্যবস্থার 
উন্নতি বিধান করা, 

(৮) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসার ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা, 

(৯) বনরক্ষার এবং ম্বত্তিকা ক্ষয় নিরোধের ব্যবস্থা করা, 

(১০) কমিগত সম্পসারণ কার্ষোর (65865705100 52৮1০) প্রসার-_ যাহাতে 
স্নাবলম্বনের এবং পারস্পরিক সহযোগিতার স্প্হ1! স্যটি হয় এবং উন্নভ কষি 
পদ্ধতির জ্ঞানের প্রসার হয়, 

(১১) ভুমিস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার ও ভুমি-নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন কর]! 


প্রথম পরিকল্পনায় কষি-উন্নয়ন_-4277০5]5515] [0079055- 
[78 2 0106 17560215855 [912 

কষিজাত এবং উহার আন্ষ্িক বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন বাড়াইবার জন্ত 
প্রথম পরিকল্পনায় ব্যাপক আয়োক্ষন করা হইয়াছিল । ভারতের কৰি 
সম্পর্কে পরিকল্পনা! কমিশন নান! মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং পরি- 
কল্পনা রচনা করিতে এবং উহার সার্থকত] বিচার করিতে উহাঁদিগকে নানা ভাবে 


১১৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


কারে লাগাইয়াছিলেন । পরিকল্পনা কতখানি প্রয়োজন তাহা বুঝাইবার জন্য 
পরিকল্পন! কমিশন আমাদের কযিগত ফসলের ক্ষেত্রে কিরূপ ঘাঁট্তি তাহা 
বিশ্লেষণ কয়িয়াছিলেন । 

এই ঘাঁটিতি যথাসম্ভব পুরণের জন্ত কমিশন বিভিন্ন কষি সামগ্রীর উৎপাদনের 
তাগ (68185 ০৫ 0:০৭০0০)-_ অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে 
কতখানি উৎপাদন বাড়াইতে হইবে-_তাহ] স্থির করিয়াছিলেন | রাজ্য 
সরকারগুলির সহিত পরামর্শ ক্রমে এই উৎপাদন-তাগ স্থির কর হইয়াছিল : 
কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ সামগ্রীর তাগ স্থির হইয়াছিল নিয়রাপ £ 


সামগ্রী, পরিমাণ ( মিলিয়ন ) বৃদ্ধির হার 
খাদ্যশস্য ৭৬ (টন) ১৪% 
তুল! ১২৬ ( বেল ) ২৪০ 
পাট ২'০৯ ( বেল ) ৬৩% 
ইনু ০"৭ (টন ) ১২% 
তৈলবীজ | ০৪ ( টন ) ৮% 


এই তাগ ছিল ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় বাড়তি উৎপাদন-তাগ | খাছ 
শস্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনের দুইটি হিসাব ছিল। একটি হিসাব ছিল রাজ্য 
সরকারগুলির কাধ্যস্চীর ফল স্বরূপ, ইহাতে মোট ৬০ লক্ষ টন খাদ্ঠশস্য বাডতি 
উৎপাদন হইত ; আর একটি হিসাব ছিল পরিকল্পনা! কমিশনের দ্বারা প্রস্তাৰিত 
অন্ুুপুরক কাধ্য স্ুচীর (50001616020 90)50)5) ফল স্বরূপ, ইহাতে ১৬ 
লক্ষ টন বাড়তি উত্পাদন হইত । ১৯০৫৫-৫৬ সালে সর্ধবশুদ্ধ মোট উৎপাদন 
হইবে আশা করা হইয়াছিল নিয়রূপ : 


খাদ্যশস্য--৬ কোর্টি ১৬ লক্ষ টন; তলা_-৪২ লক্ষ ২০ হাজার বেল, 
পাট-প্রায় ৫৪ লক্ষ বেল ; ইক্ষু-_-৬৩ লক্ষ টন: তৈলবীজ-_৫৫ লক্ষ টন। 
খাদাশসোর বাড়তি আসিবে বড় এবং ছোট সেচকাধ্য হইতে, পতিত জমি উদ্ধার 
এবং উন্নয়ন হইতে, এবং সার প্রদান এবং উন্নত বীজ ব্যবহার হইতে । 

সুনিদ্দিষ্ট মূল্য-নীতি অনুসরণ যে খুব প্রয়োজন, এ কথা ও পরিকল্পন1 কষিশন 
বিশেষ ভাবেই বলিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে তাহাদের মূল বক্তব্য ছিল যে নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা শিথিল করিতে দেওয়া! উচিৎ হইবে না; জিনিষ পত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ 
বজায় রাখা! এবং দাম বাঁধিয়া রাখা খুবই প্রয়োজন । ইহার সহিতই কমিশন 
সুনিন্দিষ্ট খান্ঠ-নীতি অনুসরণের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছিলেন । 

কষিকাধ্য সম্পল্প হয় জমিতে এবং জমির স্বত্বের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে | সেইজন্য পরিকল্পনা কমিশন ভুষি-নীতির প্রশ্ন বিবেচনা করিয়াছিলেন । 
এ সম্পর্কে তাহারা যে সুপারিশ করিয়াছিলেন সেগুলি হইল,_-একজন ব্যক্তি 


কষিকাধ্য £ কষি-পরিধি, পদ্ধতি ও উন্নয়ন ১১৯ 


কতখানি জমি রাখিতে পারে তাহার উদ্ধাতম সীম]! নির্ধারণ করা, যে সকল বড় 
মালিক নিজে চাষ করেন তাহাদিগকে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া, চাষের কাজে 
যাহাতে একটি দক্ষতার মান বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন কর।, ছোট 
এবং মাঝারি মালিকদের চাষে সমবায় ব্যবস্থা! গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা। 


কৃষি উন্নয়নের পথে যত বাধা তাহাদের যুলে আছে ছোট এবং অলাভজনক 
জমি (51)911 ৪00 41)6০091১90)10 1019108) | জমির উপর লোক সংখ্যার 
যতই চাপ পড়ে, ততই জমি ক্রমশ: এইরূপ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হয় । 
সেই জন্য ছোট এবং মাঝারি কষকদিগকে সমবায় কৃষি সমিতি গঠন করিতে 
উৎসাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । সমবায় কষি এবং অন্যান্ত ক্ষেত্রে সমবায় 
ক্রিয়াকলাপ শুধুই যে ছোট এবং মাঝারি কষকদিগের উপকার সাধন করিবে 
তাহাই নহে, উহা গ্রামেব সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন উন্নততর 
করিবে । 

দবিদ্র চাষীদের পক্ষে ভাল চাষেব অর্থ নাই-__-অথচ প্রয়োজনীয় অর্থ না 
পাইলে ভাল বীজ, সার প্রভৃতি বাবহার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব লহে। 
সেই কারণে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্থ মেয়াদী খণ সরবরাহের নিদিষ্ট 
স্থপারিশ পরিকল্পনা কমিশন প্রদান করিয়াছিলেন। অধিকন্ত বর্তমানে কৃষি 
সামগ্রীর বিক্রয়-বাবস্থা (009116008 81781786106) অত্যন্ত অসস্তোষজনক | 
এ সম্পর্কে কষকদিগের অক্ষমতা দৃবীকরণের জন্য একাধিক রাজ্যে নিয়ন্ত্রিত 
বাজার স্থাপিত হইয়াছে । ১ম পরিকল্পনাকালেব মধ্যে সকল রাজ্যে '“ক বিদ্রব্য 
বিক্রয় বিধি" প্রয়োগের বাবস্থা কবা উচিত বলিয়া কমিশন অভিমত প্রদান 
করিয়াছিলেন । 


| 03. 77105 73৬5 ৩৪ [১1217 185 20০01:060 03০ 1911 550 0010101% 09 
4১800010016. 7০৮ 8 9০ 5০৬. 01010] 0015 8170101)9515 01) 4৯010010016 


15 1050860 (0081. 3 0017. 195]; 091. 3. 4৬১ 19593), 

প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় জলসেচ. বিদ্যুৎ ও সমাজ উন্নয়ন সহ কৃষির 
উপরেই সর্ববাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছিল । জলসেচের উদ্দেশ্য কবি 
উৎপাদন বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন জলসেচ পরিকল্পনাব আনুষঙ্গিক এবং উহার 
সহিতই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজ উন্জয়ন পরিকল্পনা (60970000015 
[95561917500 71০1500) গ্রাম উন্নয়নের কন্মন্তচী এবং গ্রাম যেহেতু কষি- 
প্রধান সেহেতু সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কৃষি উন্নয়নের সহায়ক । এইগুলি 
মিলিয়া পরিকল্পনার মোট ব্যয় ২০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে ৯২১ কোটি ৮৪ লক্ষ 
টাক অর্থাৎ শতকরা ৪৪ ৬ ভাগ কষি-উল্মতির জন্য বরাদ্দ হইয়াছিল | 
আমাদের দেশে সকলেই কিন্তু এযাবৎ শিল্পের সম্প্রসারণই সব থেকে বেশী 


১২৩ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রয়োজন বলিয়। শুনিয়া! আনিতেছিল। সেই কারণে প্রশ্ন উঠে যে প্রথম 
পরিকণ্পরননায় কষির উপর এত এধিক গুরুত্ব প্রদান ঠিক হইয়াছিল 
কিনা । 

আসলে কিন্তু মনে হয় উহা ঠিকই হইয়াছিল । শির্পোননয়ন আমাদের 
একান্ত প্রয়োজন-_কিস্তু উহা সম্ভব করিবার জন্য ত্রত রুষির উন্নতি 
প্রয়োজন! লক্ষ্য করা প্রয়োজন, পরিকল্িত অর্থনীতির মধ্যে সঙ্কটের 
(০0515) স্থান নাই। সঙ্কট ঘটিলে বুঝিতে হইবে, পরিকল্পনা সফল 
হয় নাই | এই সঙ্কটের সম্ভাবনা দূর কবিযষা আমাদের দেশে যদি স্থায়ী 
ভারসাম্যযুক্ত অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথম 
কৃষির সর্ববাধিক উন্নয়ন সাধনই প্রয়োজন । কৃষিন উন্নতি হইলে তবেই (১) 
যথেষ্ট পরিমাণে খাগ্ভশস্য পাওয়া যাইবে ; উহা পাওয়া না গেলে ঘাটতি বারের 
(96901 0021018) দ্বার] মুদ্রাস্কীতি (10080017) ঘটিয়া সবই বানচাল হইয়া 
যাইবে, শ্রমিক বিক্ষোভ হইবে এবং দেশে স্বায়ীপু'জি অর্থাৎ কলকাবখন। 
গঠন ( যাহার উপন' শিল্লোন্নতি একান্তই নিভভরশীল ) শন্তব হইবে না; (5) 
শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কীচামাল (19০7 71815081) যথোচিত গুণেব এবং 
যখেষ্ট পরিমাণে যোগান হইতে পারিব (৩) গ্রামবাসীদেব হাতে পয়সা আসিবে 
এনং তাহারা শিল্প সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা লাভ করিবে । অনগ্রসর দেশে, 
যেখানে কষিই সংখা ধিক বাক্তির উপজীবিক। অথচ অতান্ত পশ্চাৎ্পদ, সেখানে 
কষি এবং শিল্পের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নাই, কিন্ত আর্থিক কাঠামো ভিত্তি 
হইতে শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রথমে রুমির ব্যাপক উন্নয়ন 
গ্রমৌজন । 


কৃষির ক্ষেত্র প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল 

দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাব মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন প্রখম পরিকল্পনার 
ল।ভালাভ সম্পর্কে কিছুটা আভাস দিয়াছেন ! কমলিশন বছেন যে ১৯৫২-৫৩ 
সালের পর হইতে কৃষি উৎপাদনে যে বদ্ধি ঘটিয়াচে উহান্‌ দ্বারা সামগ্রীর 
দুম্্রাপাতা শিনারণে প্রচুর সহাষতা হইয়াছে এবং মুদ্রাস্মীতির পরিস্থিতি নিবারিত 
হইয়াছে | অর্থনৈষ্িক জীবনের অনান্য অংশের শ্রীরদ্ধিতেও কষি উৎপাদনেব বৃদ্ধি 
অনেক সহায়তা করিয়াছে । ১৯৪৯-৫০ সালে ক্‌ষি উৎপাদনের সচক সংখ্যা 
১০০ ধরিলে, ১৯৫০-৫১ সালে উঠা ৯৬-তে নামিয] গিয়াছিল দেখিতে পাওর। 
যায়, কস্ত ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা ১১৪-তে বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
১৯৫৫ সালে উহা ১১৫-তে পরিণত হইয়াছে বলিযা পরিকল্পনা কমিশন আশ! 
করিয়াছেন । প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় উৎপাদন ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বদ্ধি পাইয়াছে অন্বূপ অনুপাতে | 


কৃষিকাধ্য : রুধি-পরিধি, পদ্ধতি ও উন্নয়ন ১২১ 


প্রধান কষিজাত ফসলগুলির উৎপাদনের তাগ্‌ (6972০6০691996০900) 
এবং প্রথম পরিকল্পনার শেষদিকে প্রকৃত উৎপাদনের হিসাব নিম্নপ :  " 


ফসল পরিমাণ একক ভিত্তিবৎসরে বাড়তি ভাগ ১৯৫৪-৫৫ ১৯৫৫-৫৬ 


উৎপাদন উৎপাদন প্রত্যাশিত 
খাদ্যশন্যয নিযুত টন ৫৪*০ ৭*৬ ৬৫৮ ৬৫+০ 
প্রধান তৈলবীভ পা ৮ €*১ ০ * ৪8 ৫৯ ৫'৫ 
ইক্ষ (গুড়) ০ তা ৫*৬ ০"৭ ৫৫ ৫"৮ 
তুল ,, গাই শ"৯ ১৩ ৪৩ ৪.২ 
পাট টা ৩৩ ২ ১ ২*৯ মি*০ 


এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে খাচ্ুশস্য, তৈলবীজ এবং তলা--এই 
ছ্িনটি সামণ্রীব ক্ষেত্রে প্রথম পবিকল্পনান আশা ফলবতী হইয়াছে, কিন্ত ইক্ষ, 
এবং পাট---এই ছুইটি বন্থর ক্ষেত্রে প্রক্‌ত উৎপাদন প্রত্যাশিত উৎপাদন অপেক্ষা 
অনেক কম হইয়ছে | ইহাদের নধেো খাস্শাশ্র উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষ 
সন্যোষের কারণ ভইয়াছে, কারণ ইহার দ্বারা স্মামরা বাহির হইতে প্রতি 
বংসর বিপুল পবিমাণ খাগ্ক আমদানীর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ কারয়াছি । 
এই সকল উৎপাদন রদ্ধিতে সহাযতা করিয়াছে ক্ষদ্র সেচকার্ধয, অধিকতর 
নার প্রয়োগ, পতিত জমি উদ্ধার এবং চাস জমির উন্নয়ন ও সম্পমারণ। 
এই ও বৎসরে মোট ১ কোটি ৬৩ লঙ্গ এক জমিতে বাঁডতি জলসেচ হইয়াছে, 
সার প্রয়োগ ( এ্রানোনিয়াম সালফেট -এন হিসাবে ) রদ্ধি পাইয়াছে ২ লক্ষ 
৭৫ হাজার টন হইতে ৬ লক্ষ *০ হাজার টনে, রাজা ও কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠনের 
স্বারা ২৪ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার হইয়াছে এব: ৫০ লক্ষ একর জমি 
চাষাদিগেন দ্বারা উন্নত হইয়াছে । প্রথম পরিকল্পনাকালের পুক্দে সমগ্র দেশে 
কমি উৎপাদনের জগ্বির আয়তন ডিল (০:০০26এ ৪:০০) ৩২ কোটি ৬০ লক্ষ 
একর, ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা ৩৫ কোটি ২০ লক্ষ একবে পরিণত হইয়াছে । 


দছিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন -£১৪1০ 18018] 105551019- 


ইশ 2) 80৪ 9500280 [1৮৩ 6৬7 12) 

দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায ক্‌ষি উন্নতিন যে কন্মামচী রচিত হইয়াে 
উহাতে বাড়তি লোক সংখ্যার প্রয়োজনে বাড়তি খা দ্রবা উত্পাদন করা হইবে 
এবং শিল্প সম্পসাবণেব জনা ও বপ্তানীর জন্য কাচামাল যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে 
উৎপন্ন হয় ভ্াহা দেখা হইবে । তবে প্রথম পরিকল্পনায় ক্‌ষির উপরেই 
সব থেকে বেশী জোব দেওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অপেক্ষাকত বেশী 
জোর দেওষ! হইয়াছে শিল্পের উপর | তথাপি কিন্ত প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কষি ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পন! খাঁতে ব্যয় হইবে বেশী | 


১২২ ভারতীয় অর্থনীতি 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাস্ভ সমস্য! সম্পর্কে মোট লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, 
সহরাঞ্চলের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধির প্রয়োজন, যুদ্রাস্কীতির 
চাপ লাঘবের প্রয়োজন, খাস্প্রহণ অভ্যাসের ধরণে পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি 
বিবেচনা করিতে হইবে | দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দিকে খাগ্ঠশস্বের প্রয়োজন 
হইবে বৎসরে ৭২ কোটি টন। সেই জন্য ২য় পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ 
বৎসরে খাঙ্তোৎপাদন এক কোটি টন বৃদ্ধির ব্যবস্থা! করা হইয়াছে । তবে 
আমাদের পাস্ঠাভ্যাসে পরিবর্তন এবং সেই জন্য উৎপাদনের ধরণ পরিবর্তনের 
কথাও পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন ; অর্থাৎ স্ুম খাগ্যগ্রহণে (98151)06 
৭191) স্রাহায্য করিবার জন্য কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করা 
হইবে | অধিকস্ত ১ম পরিকল্পনায় দ্ুষ্টি দেওয়া হয়নাই এরূপ একাধিক সামগ্রীর 
উৎপাদন বৃদ্ধি দিকে ২য় পরিকল্পনায় নজর দেওয়া হইবে, যথা, সুপারি, 
নারিকেল, লাক্ষা ইত্যাদি | ' 

অবশ্য ঢাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়াইবার অবকাশ বর্তমানে আমাদের দেশে 
খুবই কম। নুতন চাষের জগ্ত যদি জমি বাড়ানো যায়ঃ উহা হইবে নিকৃষ্ট ধরণের 
জমি, উহাতে নিকট ধরণের শস্যই উৎপন্ন হইতে পারে । কিন্তু আমাদের 
দেশে ভবিষস্ততে উৎকৃষ্ট ধরণের শস্যের চাহিদাই বাড়িতে থাকিবে কারণ লোকের 
হাতে যত আয় বাড়ে ততই তাহার! ভালে জিনিষ ব্যবহার করিতে আরম্ত করে। 
সুতরাং পুর্বেবকার জমিতেই অধিকতর প্রচেষ্টার দ্বারা অধিকতর লাভজনক চাষের 
বাবস্থা করিতে হইবে । বস্ততঃপক্ষে যখাযথ বাবস্থার দ্বারা জমির উতপাদিক! 
শক্তি অনেক বেশী ব্দ্ধি করিবার অবকাশ রহিয়াছে । কমিশন সুপারিশ করেন 
যে দেশের প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য প্রত্যেক শস্যের একটা, গড় উৎপাদন তাগ 
নিপ্ধারণ কর! উচিত । এই গড উৎপাদন তাগে পৌছাইবার জন্ত উত্পাদন 
বৃদ্ধির যে কণ্মস্চী রচিত হইবে, উহা প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রত্যেক পরিবারের 
নিকট পৌছাইয়! দিতে হইবে । 


পরিকল্পনা! কমিশন বলেন যে ২য় পরিকন্পনাকালে প্রধান কৃষি সামপ্রীগুলির 
উৎপাদন বুদ্ধি কর] হইবে নিম্নরূপ £ 


কষি সামগ্রী ১৯৫৫-৫৬ বাড়তি উৎপাদন ১৯৬০-৬১ 
অনুমিত তাগ., প্রত্যাশিত 
উৎপাদন উৎপাদন 
১। খাদ্যশস্য (টন) ৬ কোর্টি ৫০ লক্ষ - কোটি ৭ কোর্টি ৫0 লক্ষ 
২। তৈলবীজ ৫৫ ১৫ লক্ষ 40 লক্ষ 
৩। ইচ্ষ (গুড়) ্ ৫৮ , টি টি! 
৪ । নারিকেল তৈল », ১.১ ৩০ হাঃ ৮০ হাঃ ২», ১০ হাঃ 


| স্থপারি (ষণ) ২২ ৯, ৫»; হি 


ক.ষিকাধ্য £ কি-পরিধি, পদ্ধতি ও উন্নয়ন ১২৩ 


কৃষি সামগ্রী ১৯৫৫-৫৬ বাড়তি উৎপাদন ১৯৬০-৬৯ 
অনুমিত তাগ প্রতগশিত 
উৎপাদন উৎপাদন 

৬। লাক্ষা, মণ ১২ লক্ষ ৪ লক্ষ ১৬ লক্ষ 

৭ | ভুল! (গণাইট) ৪২ ১৩:8 টে ১, 
৮।| পাট রে 80 ,, ১০ ., 00 ,, 

৯। মরিচ (টন) ২৬ হাঃ ৬ হাঃ ৩২ হা: 
১০। কাছছু বাদাম ১, ৬০ ১, ২০ ১) ৮) , 
১১। চা (পাউও) ৬৪ ,, 8০ ,, ৫েকো্টি ৬০, ৭ 
১২। তামাক (টন) ২, ৫0 ,, ২,, ৫0 ,, 


কৃষি উন্নতির দ্বারা এই বাড়তি উৎপাদনের জন্য একাধিক কন্মস্থচী অনুসবণ 
কর! প্রয়োজন---সেচকাধ্য, সার প্রয়োগ, উৎকৃষ্ট বীভ সরবরাহ, জমি উদ্ধাব, 
শু চাঁষ পদ্ধতি (এ: 10108), বৃক্ষ সংরক্ষণ ইত্যাদি । ২য় পরিকল্পনা 
কালে ২ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচকাধ্য কব হইবে : ১ কোটি ১০ 
লক্ষ একরে বৃহৎ ও মাঝারি সেচকাধ্য থাকিবে এবং ৯০ লক্ষ একবে ছোট 
সেচকাধ্য থাকিবে । ছোট সেচকাধ্যের বাবস্থা থাকিবে কিছুটা রাজ্যগুলির 
কষি উন্নয়নের কন্মস্চীতে এবং কিছুটা জাতি সম্পূসারণ ও সমষ্টি উন্নয়ন 
কন্মস্থুচীতে | বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ৩,৫০০টি সেচ নলকুপ বসানো হইবে । 
সারপ্রয়োগ সম্পর্কে কমিশন বলেন যে নাইট্রোজেন জাতীয় সারের প্রয়োগ 
আগামী পাঁচ বৎসরে ৬,১০,০০০ টন হইতে (১৯৫৫) ১৮ লক্ষ টনে বৃদ্ধি 
করিতে হইবে; ফসফেট সার প্রয়োগও বাড়াইতে হইবে । ইহার জন্তু 
প্রয়োজন সার প্রয়োগ সম্পর্কে তথ্য ব্যাপক ভাবে প্রচার করা । বীজ সরবরাছের 
ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির পরিকল্পনায় ৯৩.০০০ একর জমিতে তিন হাজাবটি 
বীজ চাষের খামার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ম্লোটামুটি প্রত্যেক জাতি 
সম্প,সারণ ব্লকে একটি করিয় বীজ-খামার (5660 170) ও বীজাগার (১০৫ 
56০:০) স্থাপিত থাকিবে | ১৫ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার এবং ২০ লক্ষ 
একর জমিতে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন হইয়াছে । শুঞ্ষ চাষ 
সম্পকে কমিশন বলেন স্বে সেচকার্যের বিস্তারিত ব্যবস্থা যতই কর! হউক না 
কেন, অনেক জমিকেই প্রাকৃতিক বারিধারার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে 
হইবে | সুতরাং শুক চাষ পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপক আয়োজন থাকা প্রয়োজন । 
উহা ব্যতীত ২য় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ]সরকারগুলির বৃক্ষ সংরক্ষণ 
(0197 9:০65০৫0) ব্যবস্থার অনেক সম্প,সারণের আয়োজন হইবে। 


কষি সম্পর্কে গবেষণ] ও শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনের উপর কমিশন বিশেষ 
জোর দিয়াছেন । কৃষি গবেষণার জন্তক ২য় পরিকল্পনায় ১৪১৪ কোর্টি টাকা 


১২৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


বরাদ্দ করা হইয়াছে! “ভারত-মাকিপ যুক্তরাষ্ট্র টেকনিক্যাল সহযোগিতা 
কর্নার" আওতায় ১৮টি কেন্দ্রে চাষ সংক্রান্ত প্রয়োগ পরীক্ষা চালানো 
হইয়াছে; তর পরিকল্পনায় উহ! আরও ১৬টি কেন্দ্রে প্রসারিত করা হইবে । 
রুষি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতিব জন্যও পরিকল্পনা কমিশন বহু মূল্যবান 
স্থপারিশ করিয়াছেন এবং কন্মপন্থা নির্দেশ করিয়াছেন । 

খ্বিতীয় পঞ্চবাঁষিকী পরিকল্পনা চুড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পরেও, 
পরিকল্পনা কমিশন, ভারত সরকারের কষিদপ্তর এনং রাজ্যসরকারগুলি,__- ইহারা 
নিজেদের যধো আলাপ-আলোচনা করিঘা দ্বিতীয় পরিকল্পনার কৃষি উৎপাদনের 
তাগ্‌ আর বাঁডাইরা দিবার জন্ট সচেষ্ট হ'ন। ১৯৫৬ সালের জুন মাসের শেষে 
মুমৌরীতে বিভিন্ন বাজোর কৃষি মন্ত্রীদের অধিবেশনে এ সম্পর্কে আলাপ- 
আলোচন] হয় এবং পরে ব্বাজ্য সরকাবদিগের সহিত আরও বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়া ১৯৫৬ সালের নভেম্বব মাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কষি-উৎপাঁদনের নূতন 
সংশোধিত তাগ্‌ স্থির হইঘাছে । এই নব-নির্জীরিত তাগ হইল নিমবপ £ 


সামগ্রী একক পুবেরবের তাগ সংশোধিত তাগ 
খাস্ঠশস্যয নিযুত টন ৭৫ ৮০৪ 
তৈলবীজ 5 ৭ ৭-৬ 
ইক্ষু (গুড) 7 ৭*১ ৭৮ 
তুলা .. গাহিট ৫" € ৬ 
পাট 8৮ 4 ৫০ ৫৫ 


মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেরূপ উত্পাদনের তাগ্‌ ধবা হইয়াছিল তাহাতে এই 
পাঁচ বৎসরে কৃষি উৎপাদন শতকরা ১৭৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইবার কথা ছিল,_-খাস্ঠ 
শস্যেব বৃদ্ধি ১৬ শতাংশ এবং অন্যান্য ফসলের ব্বদ্ধি প্রায় ২১ শতাংশ । কিন্ত 
এই নূত্রন ভাগ্‌ অনুযায়ী কষি-উৎপাদনের বৃদ্ধি হইবে ২৮ শতাংশ-_খাদ্যশস্ডের 
ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি হইবে ২৫ শতাতশ এবং বাণিজ্য ফসলের ক্ষেত্রে ৩৪ শতাংশ । 


সারাংশ 


কষিকার্যের পারার বির প্রয়োজন ও পলাতি _ এদেশে 
কমিকাধ্য হয় অল্প পরিধিতে, সেই কারণে ইহা! যদি বা কিছুটা লাভজনক হইতে 


পারিত বাস্তবে তাহ হইতে পারে না। বৃহৎ পরিধিতে যদি চাষ হয় তাহ! 
হইলে উহাতে উৎকৃষ্ট সংগঠন (96৮৮ 0188015901017) কটি সম্ভব | ব্ৃহ- 


কষিকাধ্য £ ক্‌ষি-পরিধি, পদ্ধতি ও উন্নয়ন ১২৫ 


দায়তনের উৎপাদন হইলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং মূল্যবান প.ভির 
সাহায্যে অনেক বেশী উৎপাদন করা সম্ভব হয়; অপরদিকে উত্পাদিত আমগ্রী 
বিক্রয়ে উৎপাদনকারীগণ নিজেরাই ব্যবস্থা করিতে পারে-_মধ্যবর্তা ব্যবসায়ী 
বা! দালালদের হাতে পড়িতে হইবে না। বৃহৎ পরিধি উত্পাদনের সম্ভাবনা 
নির্ভর করে ভুমি সংস্কারের উপর এবং সাফল্য নির্ভর করে যাত্ত্রিক কৃষি পদ্ধতির 
প্রবর্তনের অবকাশের উপর । 


বৃহৎ পরিধির উৎপাদন তিন পদ্ধতিতে হইতে পারে (১) ব্যক্তি মান্তিকানা 
_-অর্থাৎ একজন মাত্র ব্যক্তি বৃহৎ পরিমাণ জমিব মালিক এবং চাষের সংগঠক 
কিন্ত এদেশে ব্যক্তি মালিকানার অধীনে বৃহৎ চাসের সম্ভাবনা খুবই কম কারণ 
(ক) একজনের বেশী জমি নাই (খ) নিব্রক্ষর চাষীব সংগঠনী প্রতিভ! নাই 
(গ) আথিক সঙ্গতি নাই (ঘ) ইহাতে পঁজিবাদী চাখ স্য্টি হইবে । (২) 
যৌথ খাআাব্র_ইহাতে জমিব বাষ্রীবত্তকরণ প্রমোজন হয়। বাষ্টই বিভিন্ন 
কষিক্ষেত্র ষ্টি করিয়া দেয় | কৃষি শ্রমিকদিগের উপর আভ্যন্তণীণ দায়িত্ব থাকে 
কিন্ত উপরকার নিয়ন্ত্রণ থাকে সবকারের হাতে । এদেশে এই ব্যবস্থার অনেক 
অস্মুবিধা । চাঁষীদিগকে জমিন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত কর হ্ুরহঃ কারণ সরকারকে 
চাষীদিগের ভোটের উপরই নিভভন করিতে হইবে । ৩) সাজবায় চাষ 
-_-এই ব্যবস্থায় চাষীরা তাহাদেব জমি একত্রিত করিয়া গমবার সমিতি গঠন 
করে এবং এই সমিতিকে জমি, শ্রম এবং কাধ্যকর্ী পুজি প্রদান কবে । চাষী 
শ্রমের জন্য মজুরী পার এবং উৎপন্ন ফপল শিক্রুষ হইলে লাভের অংশ পায়। 
সমবায় চাষ পদ্ধতি আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ ভাবেই উপযোগী । ইহার 
ছারা স্বত্ব-চেতনা বজায় থাকে, পুজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পার, বিক্রয় বাবস্থা 
উন্নত হয় এবং উন্নত ধরণের চাষ পদ্ধতি অবলন্বিত হইতে পারে । পরিকল্পনা 
কমিশন মমবার চাষ সম্পর্কে অত্যন্ত উত্মাহী । সমবার চাষের যাহাতে প্রপার 
হয় সেই উদ্দেশ্যে তাহারা নানারূপ স্পারিশ করিয়াছেন এবং সরকাব কর্তৃক 
ইহ!দিগকে নানারূপ সুযোগ সুবিধা প্রদানের যৌভ্তিকত উল্লেখ করিয়াছেন । 


কাষিকাষে?র বর্তমান পদ্ধাতি--_ এদেশে কষিপদ্ধতি হইল প্রাচীন- 
পন্থী । পশুখাগ্ভশশ্য উ২পাদনেব আয়োজন করা হয না, উন্নত ধরণের বীজের 
উপকারিতা উপলব্ধি হয় না, পাপ্টিশস্য উৎপাদনেব (০:০০ :০090102) ব্যবস্থ! 
কর! হয় না, মাটিকে চাষোপযোগী করিবাব প্রাথমিক কাধ্য হয় না, সার প্রদানের 
রীতি পুরাতনী, চাষের সরগ্তাম পুরাতন লাল ও বলদ । কুষিপদ্ধতির উন্নয়নের 
জন্য প্রয়োজন (১) যাস্বিক কষি (২) কৃষির যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন (:909091159007 
০৫ 29700010016) | + 


ভাবতে যাক্ত্রিক কাষি- আধুনিক বিজ্ঞান-উদ্ভূত যন্ত্র ব্যবহার কর! 


১২৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রয়োজন : প্রগতিশীল দেশগুলিতে যান্ত্রিক কষি প্রবস্তনের ছারা কষিপদ্ধাতিতে 
আমূর্ল পরিবর্ভন সাধিত হইয়াছে। বস্ত্রতঃপক্ষে নাঙ্গল ও বলদের পরিবর্তে 
টার ব্যবহার করিলে আপাতত: বেশী খরচা পড়িলেও আখেরে খরচা অনেক 
কম। অবশ্য যান্ত্রিক কষি বলিতে নিছক ট্্যাক্টর বুঝায় না-_-ছোটখাটো নানাব্ধপ 
যন্ত্র ব্যবহার করিয়াও যান্ত্রিক কৃষি অবলগ্বিত হইতে পারে । এদেশে যাপ্রিক 
কৃষি প্রবর্তনের অসুবিধা হইল : (১) ক্কষকদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য , (২) 
খণ্ড খণ্ড জমি (৩) কষিশ্রমিক বেকার হইতে পারে-এইগুলি কিন্তু চ.ড়ান্ত বাধা 
নহে। যাত্র্িক কৃষি প্রবর্তনের প্রয়াস কিছুটা সম্প,তি করা হইয়াছে । ইহার 
অন্ত টণ্যা্টর সংগঠন স্থাপন করা হইয়াছে । ইহাদের ট্য্যাক্টর পতিতজমি 
উদ্ধারের কাজে লাগানে। হইয়াছে এবং চাষীদের ভাড়াও দেওয়া হইয়াছে। 


কা্ষির যুত্িণর্সজ্ পুনগর্ত ন-_উন-কম্মসংস্থান (00061 51701071060) 
এবং ছৃদ্মুবেশী-বেকার অবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য এবং কৃষিকাধ্যকে ফলপ্রস, 
করিবার জঙ্ত জাধুনিক বীতি-নীতির ভিত্তিতে উহাকে উন্নত করিতে হইবে । 
ফিনক্যাল কমিশন এইবপ পুনর্গঠনের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং 
ইসা জন্ত প্রয়োজনীর কাধ্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন : (১) ব্বহৎ ও ছোট সেচ 
পরিকল্পনা গ্রহণ ; (২) স্বত্তিকাক্ষয় রোধ ; (৩) পদ্ধতি উন্নয়ন যথা 
গবেষণা, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার, হাল দিবার পদ্ধতি, জমির সংহতি সাধন, বিবিধ 
চাস; (৪) পার্থজীবিক] (৫) বিক্রয় ব্যবস্থা ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা! (৬) 
অর্থ সরবরাহ ও দাঁম সমর্থন ব্যবস্থা (001০5-5015016 [0595015 ) (৭) 
ভুমিস্বত্ব সংস্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার ; জাতি সম্প.সারণ 
কার্য । বস্ততঃপক্ষে ; অনেক প্রকার ব্যবস্থা দরকার । কতকগুলি দরকার 
শ্রমের এককপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং কতকগুলি দরকার জমির এককপিছু 
উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত; আবার কতকগুলি দরকার জমি পিছু এবং শ্রম 
পিছু উভয় ধরণের উৎপাদন ব্দ্ধির জন্ত | মোটকথা, সামশ্রিক পদ্ধতিগত 
উন্নয়ন দরকার (0০6৪] €6০1700195159] 17009577506) | ইহার জন্ত নানাবিধ 
কার্যের দায়িত্ব লইয়া রাষ্রকে উদ্ভোগী হইতে হইবে: (১) সামাজিক পুঁজি 
স্থ্টি, (২) গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রসার, (৩) উন্নত চার! স্য্টি (৪) 
সরঞ্তাম, বীজ ও সার (৫) টন্যাক্টর (৬) খাণ (৭) গুদাম ; শ্রেণীবিভাজন, বিক্রয় 
ব্যবস্থার উন্নয়ন (৮) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (৯) বনরক্ষ। ও স্ৃত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধ 
(১০) সম্পসারণ কাযা, (১১) ভুমি স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার | 

প্রথম পরিকল্পনায় কাষি উন্নযলন- প্রথম পরিকল্পনায় কষি উন্নয়নের 
ব্যাপক আয়োজন কর হইয়াছিল । কৃষিজাত ফসলের ক্ষেত্রে আমাদের বহু 
ঘাট তি ছিল এবং এই ঘাটতি পুরণের জন্ত বিভিন্ন সামশ্রীর উৎপাদনের ভাগ 


কযিকার্ধা £ ক্ষি-পরিধিঃ পদ্ধতি ও উন্নয়ন ১২৭ 


স্থির হইয়াছিল : খাস্তশশ্য-_-৭৬ লক্ষ টন ; তুলা-_-১২ লক্ষ ৬০ হাজার গাঁইট, 
পাট--২০ লক্ষ ৯৩ হাজার গাঁইট, আখ-_৭ লক্ষ টন, তৈলবীজ-_৪ লক্ষ টন। 
এই বাড়তি উৎপাদন পাইবার উপায় রূপে পরিকল্পনা কমিশন নানারপ ব্যবস্থা 
অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছিলেন । 


এই পরিকল্পনায় জলসেচ-বিদ্যুৎ ও সমাজ উন্নয়ন সহ কৃষির উপরেই সব্ব'- 
পেক্ষা জোর দেওয়৷ সঙ্গতই হইয়াছিল কারণ (১) খাদ্য উৎপাদন (২) কাঁচামাল 
উৎপাদন ও (৩) কষকশ্রেণীর আঁয় বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন ছিল । 


প্রথম পরিকল্পনার ফলাফলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে 
কষি উৎপাদন কৃদ্ধি পাইয়াছে ১৮ শতাংশ | তবে খাদাশল্য, তৈলবীজ ও 
ত.লা--এই তিনটির ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার আশ] ফলবতী হইয়াছিল কিন্ত 
আখ ও পাটের ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎপাঁদন অনেক কম হইয়াছে | 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্াষি উন্নয়ন-ছিতীয় পরিকল্পনায় সব থেকে 
বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে শিল্পে তবে কষির খাতে যে ব্যয় করা হইবে তাহা 
১ম পরিকল্পনার অপেক্ষা বেশী। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ( ১৯৫৬ সালের 
মে মাসে প্রকাশিত ) কৃষি উৎপাদান শতকরা ১৭৪ ভাগ বদ্ধি করিবার কথা 
ছিল কিন্তু এই ভাগ সংশোধন কবিয়া এক্ষণে স্থির করা হইয়াছে যে কৃষি উৎপাদন 
শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে । 


অফম অধ্যায় 
কাষিকার্য7 ই দুভিষ্ক, খাদ্য ও রাষ্ট্র 


4810০010075 5 70855) 5০০৭ 0 085 9265 


ভারতে দ্রভিক্ষ 08177171755 22 10012 

আমাদের দেশে সাময়িক দুভিক্ষ উনবিংশ শতাব্ধীর অর্থ নৈতিক জীবনে প্রায় 
নিয়যষিত ঘটনার পধাবদসিভ হইর]ছিল । কিন্তু বিংখ শতাব্দীতে গভ্য জগতের 
কোন অংশে জনগণ ছৃভিক্ষের দ্বারা প্রগীডিত হইলে নিঃসন্দেহে উহা অতান্ত 
দুঃখের বিষয় । কিন্ত আমাদের দেশে তাহাও ঘটিয়াছে | সেই কাবণে এইবপ 
ঘটনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থার আলোচনা প্রয়োজন হয় | 
কখন কখন ভাবতে ছুভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণে বলা হইযা থাকে যে আমাদেব 
দেশে দুভিক্ষ বলিতে খাদ্যের অভাব যতটা না বুঝায় ততটা বুঝায় টাকার অভাব । 
কিন্ত ১৯৪৩ সালেব নাজলার দ্ভিক্ষেব দ্বার প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ছুভিক্ষের দ্বারা 
খাদ্যাভাবই বুঝাইয়! থাকে | নরং ১৯৪৩ সালে যুদ্ধপরিস্থিতিতে দেশের মধো 
মুদ্রার যোগান রদ্ধিই পাইয়াছিল । সুতরাং দ্ুভিক্ষের প্রকৃতি অন্ুধাবনেৰ দ্বপ্য 
উহার কাবণ যথাযথ বিশ্রেসণের প্রয়োজন হইয়াছে । 


ভারতে দ্রভিক্ষের ক্াতরণ__-0০588555 ০1 ৮9071278517 10015 

(0.10/55055 06 09565 ০৫ 90011565 11 10019. 91790 006291155 
৮০৪1 %0৩ 11] 00 80906 ০ 06৮6০ 90010512006 0000৮ 2 
(3. 4. 1949). 

(১) আর্থীনতিক কারণ -অথনৈতিক কারণ বলিতে বুঝায় জনগণের 
চরম দারিদ্র্য : বিভিন্ন কারণে দেশের জনসাধারণের আথিক অবস্থা অতিশয় 
হীন। লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সছিত সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। কুটির 
শিল্পের ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু দেশের সম্ভাবনা অনুযায়ী আধুনিক শিল্পের প্রসার 
লাভ ঘটে নাই । কৃষিকার্যের প্রাচীন পদ্ধতির জন্য কৃষি উৎপাদন অত্যন্ত অল্প । 
উপরস্ত ভারতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রসিদ্ধ বিশ্লেষক স্বগীয় রমেশচন্ত্র দত 
দেখাইয়াছিলেন যে দরিদ্র কৃষকদিগের নিকট হইতে ব্াজস্ব আদায়ের পরিমাণ 
এতই অধিক ছিল যে কষকগণ রাজস্ব প্রদানের জন্ত সমগ্র খাদ্যশস্য বিক্রয় করিয়া 
দিতে বাধ্য হইত | এই সকল শস্য বৈদেশিক দায় মিটাইবার ভ্্ন্ত বিদেশে 


কবিকাধ্য : হুভিক্ষ, খান ও রাষ্ট্র ১২৯ 


চালান হইয়া যাইত । কষকগণ খণজালে আবদ্ধ হইত এবং তাহাদের থণের 
বোবা বংশাহ্ক্রমিক ভাবে বহন কর! হইত | গু 


মবোগাযোগ বাবু? সম্পর্কিত কাররণ- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
সন্তোষজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাক1ও আমাদের দেশে ত্রভিক্ষের আর একটি 
কারণ । কোন বিশেষ অঞ্চলে খাদ্য শস্যের অভাব ঘটিলে, অন্য অঞ্চদ হইতে 
খাদাশস্য ভ্রুত আনয়ন করা সম্ভব হয় না। 


প্রাক্কাতিক কারণ-_প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা 
অন্তম | কৃষিভুমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে এবং 
বন্ত। নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত কোন ব্যবস্থা নাই । অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির দরুণ 
সহজেই ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অবিবেচকের স্তায় অরণ্যসমূহের ধবংসও হুভিক্ষের 
অন্যতম কারণ---অরণ্যের সহিত যথারীতি বৃষ্টিপাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যযান। 
উপরস্ত শস্যভুক বিভিন্ন প্রাণীর দ্বারা বহু কোটি টাকা মূল্যের শস্য ধ্বংস হয় । 


অধিকস্ত কোন কোন সময়ে খাদ্যের অত্যধিক মূলাবৃদ্ধি ঘটিয় থাকে এবং 
তখন খাদ্য সামগ্রী জনসাধারণের মধ্যে একম্তরের লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে 
চলিয়া! যায় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে স্বাভাবিক ভাবে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য 
বিদেশে রপ্তানী হইত তাহ] অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বাহিরে চালান হইয়া! যাইত । 
উপরস্ত ব্রক্মদেশ হইতে স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ চাউল আমদানী হইত 
যুদ্ধজনিত অবস্থার দরুণ তাহ বন্ধ হইয়া যায় । কোন কোন অঞ্চলে বশ্তার জন্য 
খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল । সৈন্য চলাচল ও রণসম্ভার প্রেরণে রেল বিভাগ 
অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় রেলযোগে ঘাঁটৃতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য আনয়নের ক্রুত ব্যবস্থ। 
অবলম্বন কর] যাঁয় নাই । এই সময়ে ধীরে ধীরে খাদ্যেব মূল্য বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । বেপারীগণ এবং জনসাধারণের মধ্যে কিছু সঙ্গতিশালী ব্যক্তি খাদ্যশস্য 
মজুদ করিতে থাকায় কিছুকালের মধ্যে উহাদের দাম অত্যধিক ব্বদ্ধি পাইতে 
থাকে | যুদ্ধজনিত প্রয়োজনে খাদ্যশস্যের চাহিদাও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
এবং যুদ্ধজনিত ব্যয়ের দরুণ মুদ্রাস্কীতি ঘটায় দামস্তর অত্যধিক উচ্চ হইয়াছিল | 


প্রাতিবিধানসুঅক ব্যবস্থা 
অবিভক্ত ভারতে দেশীয় রাজ্যসমূহবাদে, কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ 
ছিল প্রায় সাড়ে তের কোটি একর । দেশীয় রাজ্যসমেত ভারত প্রজা তগ্ত্রে বর্তমানে . 
, কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ নগণ্য হইবে না|] এই সকল জমির উদ্ধার 
সাধন করিয়! উহাতে কৃষির ব্যবস্থা কর] প্রয়োজন | অতিবৃষ্টি হইতে যাহাতে 
শস্য নষ্ট হইয়! না যায় তাহার অন্য জল নিকাশের সুব্যবস্থা! এবং অন্যানা ব্যাপক 
জল নিয়মরণ বাবস্থা থাকা প্রয়োজন । নিভিষ্ন উপত্যক। পরিকল্পনার মাধ্যমে 
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ভারত সরকার এই কাধ্য সম্পাদনেরও প্রয়াপ করিতেছেন | দেশের যোট 
রুষিভুমির একপঞ্চমাংশে মাত্র জলসেচ ব্যবস্থা আছে। জলসেচ বাবস্থার 
অধিকতর প্রয়াস প্রয়োজন । সরকার জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের অন্ত বিভিন্ন 
পরিকল্পন। কাধ্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন : ক্কবকগণ সমবায়ের ভিত্তিতেও 
জলসেচ ব্যবস্থার জন্য সমিতি গঠন করিলে লাভবান হইতে পারে | অরণ্য 
সংরক্ষণের জন্যও সরকারকে অধিকতর চেষ্টিত হইতে হইবে-_সুখের বিষয় 
সরকার এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন । বনমহোৎসব সপ্তাহ উদ্যাপনই তাহার 
পরিচায়ক | জনসাধারণের চরম দারিদ্র্য দুর করিবার জন্য সর্ধববিধ উপায়ে 
কষির উন্নতিবিধান প্রয়োজন এবং কুটিরশিল্প ও যস্ত্রশিল্পের প্রসার প্রয়োজন । 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য উত্তম রাস্তা ও 
রেলপথ নিশ্মাণ প্রয়োজন । 
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বহুকাল অবধি ভারতে খাদ্যের অপ্রতুল ঘটিতেছিল। সেই কারণে 
১৯৩০ সাল হইতেই ভারতের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে খাদ্যশস্টের নীট 
আমদানী দেখিতে পাওয়া]! যায়। স্বাভাবিক সময়ে ভারতের উৎপাদিত 
খাদ্যশন্তের হারা তাহার সমগ্র অধিবাসী-সংখ্যার খাদ্যের প্রয়োজম মিটানো 
যাইত না। দেশ বিভাগের পর, ভারতের খাদ্যশশ্তের ঘাটতি সমধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল কারণ খাদ্যশস্যের উদ্বস্ত অঞ্চলগুলি, যথা সিদ্ধু এবং পশ্চিম পাঞ্জাব, 
পাকিস্থানের অন্তভুক্ত হইয়াছে । অবিভক্ত ভারতের চাউল উৎপাদনের 
অমির শতকরা ২৬ ভাগের কিঞ্চিদিধিক বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তভূজ্ঞত এবং 
গম উৎপাদন জমির শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ পাকিস্বানভুক্ত, যদিও পাকিস্থানের 
লোকসংখ্য] অবিভক্ত ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ মাত্র । 


সেই অন ভারতকে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিয়। 
তাহার ধঁটিতি পুরণ করিতে হয়। এই বাৰদ বিদেশকে বহু টাকা প্রদান 


কৃষিকাধ্য : হুভিক্ষ, খাঁ ও রাষ্ট্র ১৩১ 


করিতে হয় এবং আমাদের লঙ্ক চিত বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্গতির (,০1৭2078 ০৫ 
(976180, ০81050০5) উপর সেই কারণে অত্যধিক চাপ পড়ে । ক্লাবের 
উপরেও যে প্রভূত চাপ পড়ে তাহা! সহজেই অনুমেয় । ১৯৪৭ সালে আমাদের 
দেশে খাদ্যশস্তের আমদানী করিতে হইয়াছিল ৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার এবং 
১৯৪৮ সালে ১৩০ কোটি টাকার । এই প্রভুত পরিমাণ খাদ্যশস্য বাহির হইতে 
আমদানী করিয়া তবেই দেশের খাদ্য সরবরাহ কর] গিয়াছে । 


কিন্ত এইবপ বিপুল পরিমাণ অর্থের খাদ্যশস্য আমদানী অধিকদিন 
চলিতে দেওয়] সম্ভব নহে । সেই কারণে ভারতকে খাদ্যশস্যে আত্মপর্যযাপ্ত 
করিবার একটি পরিকল্পন! ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন-__-১৯৫১ 
সালের পরে ভারতকে যাহাতে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে 
ন1 হয় তাহার আয়াজন করাই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল। এ তাগৃ-ভারিখ 
(8:85 ০৪0) পরে ভারত সরকার ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পিছাইয়। 
লন। এবং এ তারিখের পরে খাদ্যশস্য আমদানী তিন কারণে হইতে পারিবে 
বলিয়। ঘোষণ! করেন-_(ক) কেন্দ্রীয় রিজার্ভ গড়িবার জন্য (খ) গুরুতর বিপধ্যয় 
প্রতীকারের জন্য এবং (গ) নগদ শন্যে জমি পরিবর্তনের প্রয়োজনে | 

ভারত সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে এ সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত ৪৫ লক্ষ 
টন খাদ্যশস্য এদেশে উৎপন্ন করিতে হইবে । এই উত্পাদন বৃদ্ধির জন্য তাহারা 
কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । জলসেচ ব্যবস্থা আছে এবং নিশ্চিত 
বারিধারা পাওয়! যায় এইরূপ ভূমির পরিমাণ হুইল মোট কৃষিভুমির শতকর1 ২৫ 
ভাগের অধিক নহে । সেইজন্য সরকারী পরিকল্পনায় প্রধান গুরুত্ব আরোপ কর 
হইয়াছে 1065051৩ ০01058000 বা একই জমিতে অধিক প্রচেষ্টা সমস্থিত 
কৃষির উপরে । ইহার তাতপধ্য হইল যে যথাযোগ্য অঞ্চলগুলি হইতেই যাহাতে 
শল্য উৎপাদন কর! যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সকল অঞ্চলগুলির উপরেই 
অধিক প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে | অবশ্য চাষযোগ্য জমি উদ্ধারেরও 
একটি পরিকল্পনা সরকার করিয়াছেন । আমাদের দেশে প্রায় সাড়ে আট কোটি 
একর পতিত জমি আছে যদিও ইহার মধ্যে উত্তম উর্বন জমি হইবে ১ কোটি 
একরের মতন | ইহার মধ্য হইতে ৪০ লক্ষ একর আগাছাযুক্ত (৮৮65৫ 170655060) 
জমি ও ২০ লক্ষ একর নূতন জষ্ষি উদ্ধারের একটি ষষ্ঠ বাষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হইয়াছিল । উদ্ধারকৃত এই সকল জমির মধ্যে যেগুলি সরকার উদ্ধার 
করিবেন সেগুলিতে খাদ্যশস্যই উৎপন্ন হইবে__এইগুলিতে উন্নত ধরণের বীজ ও 
উৎপন্ন হইতে পারে | তবে যে সকল জমি কষকগণই উদ্ধার করিবে-_অবশ্বা 
সরকারের অন্ুমোদনক্রমে--সেই সকল জমিকে ১৫ বৎসরের জন্য রাজস্ব প্রদান 
হইতে রেহাই দেওয়া হইবে বলিয়! ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । তবে এই ১৫ 


১০২ ভারতীয় অর্থনীতি 


বৎসর গণনা করা হইবে, যে সময়ে জমিতে খাদাশস্য ফলানে] হইবে সেই সময় 
হইতে 1 পতিত জমির উদ্ধার ব্যতীত সেচব্যবস্থার প্রসারেরও আয়োজন করা 
হইয়াছিল | নলকুপ বসাইবার জন্য ভারত সরকার রাজ্যসরকারগুলিকে প্রায় 
২৭ কোটি টাক1 থণ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন । 


কিন্ত এই সকল সত্বেও প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপিত থাকিবে পুর্বেবকার 
জমিতেই অধিক প্রচেষ্টা সমন্বিত কষির উপর (200503155 ০810%8000) | এই 
ধরণের কৃষি প্রচেষ্টা করা হইবে উৎকৃষ্টতর সারের ব্যবহার, পু্ষরিণী ও খালের 
উপ্লয়ন, কুপ নিশ্মাণ ও পুরাতন কুপ সংস্কার, পাম্প ও টিউবওয়েল শ্বাপন, 
উৎকষ্টতর বীজ সরবরাহ প্রভৃতির দ্বারা। সরকারের হারা অনুমোদিত উৎকৃষ্ট 
কষি পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয় খরচা কৃষক ও সরকারের মধ্যে আধাআধি 
ভাগ হইবে বলিয়। স্থির হইয়াছিল । ১৯৪৮ সালে এই বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রায় ৪ কোটি টাকা এবং ১৯৪৯ গালে প্রায় ৬ কোটি টাকা মগ্তর করিয়াছিলেন । 
উপরত্ধ নাইট্রোজেন সারের আমদানী বৃদ্ধির আয়োজন করা হইয়াছিল ; যাহাতে 
থাদ্যশস্যের ফলনে এ সার ব্যবহৃত হয় সেই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ষে 
রাসায়নিক সার কেবলমাত্র সেই সকল অঞ্চলেই এবং সেই সময়ে বিতরণ করা 
হইবে যে সকল অঞ্চলে এবং যে সময়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন হইয়] থাকে । 


সরকারের এই সকল প্রচেষ্টা সত্বেও ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে 
আত্মপর্্যাপ্ত হইবার সক্ষমতা ভারত অজ্জন করে নাই। ১৯৫০-৫১ সালে 
ভারতে খাদ্যশশ্য উৎপাদন ১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় ৪০ লক্ষ টন হাঁস 
পাইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ সালে ২৩০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হইয়াছিল । ১৯৫২-৫৩ সালে আমদানী কবিতে 
হইয়াছিল ১৫৬ কোটি টাকার খাদ্যশস্য | 


১৯৪২-৫৩ সাল হইতে অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে | উত্তম বৃষ্টিপাত এবং 
আবহাওয়ার দরুণ ১৯৫২-৫৩ সালে ২০ কোটি একর জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদিত 
হইয়াছিল (এত অধিক পরিমাণ জমিতে ইতিপুবের খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় নাই) 
এবং মোট উৎপাদন হইয়াছিল পুর্বব বংসরের তুলনায় ৫০ লক্ষ টন অধিক।* 
সেই কারণে ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্য আমদানি করিতে হইয়াছিল ৭২ কোটি 
টাকার । 


বর্তমান ভারতে খাদাশস্য উৎপাদনে পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় যে তাগ্‌ ধরা 
হইয়াছিল তাহ অতিক্রান্ত হইয়। গিয়াছে । 


এরা ররর 
ক ১৯৫৩ সালের নভেম্বর ষাসে রাজ]কৃষিসম্ত্রীদের কনফারেলে কেন্ত্রীয় কৃষিমন্ত্রী স্বারা প্রদত্ত 
হিসাৰ | 


কষিকার্ধয : হৃতিক্ষ, খান্ত ও রাষ্ট্র ১৩৩ 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্বদ্ধির বিশেষ প্রচেষ্টা 
কর হইয়াছিল । পরিকল্পনা কমিশন যে হিসাব দিয়াছেন উহাতে তাহার বলেন 
ষে ১৯৪৯-৫০ সালে আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন হইয়াছিল ৫ কোটি ৪* লক্ষ 
টন। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় উহা ১৪ শতাংশ বৃদ্ধির আয়োদ্ধন করা! 
হইয়াছিল-_৫ বৎসরে ৭৬ লক্ষ টন বাড়তি উৎপাদন হইবে ধরা হইয়াছিল * অর্থাৎ 
প্রথম পরিকল্পনার শেষে বংসরে ষোট ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের 
ব্যবস্থা! করা হইয়াছিল । ১৯৫৩-৫৪ সালেই খাদ্যশস্যেব প্রকৃত উত্পাদন এই 
আকাঙ্িত উৎপাদন-তাগ ছাড়াইয়! গিয়াছিল , এ বৎসরে খাদ্যশস্য* উৎপাঁদন 
হইয়াছিল ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টন।|। এ বৎসর কিন্তু বিশেষ ধরণের অস্কুকুল 
বৎসর ছিল, উহা! সচরাচর ঘটে না। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ 
টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬২ কোটি টন উৎপাদন 
অনুমান করা হইরাছে। ইহা ১ম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার উৎপাদন তাগ্‌ 
অপেক্ষা! বেশী । খাদাশস্য উৎপাদনের এই বৃদ্ধির দরুণ বিদেশ হইতে খাদ্য 
আমদানী হাস করিতে পার গিয়াছে । পরিকল্পনা! কমিশন হিসাব দিয়াছেন যে 
১৯৫০ সালে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছিল ৪৭ লক্ষ টন কিন্তু 
গত দুই বৎসর যাবৎ বাংসরিক খাদ্যশস্য আমদানী হইতেছে ১০ লক্ষ টনেরও 
কম । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনা! কালের শেষে মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণ ১৮৩ আউজ্জে বৃদ্ধি 
পাইবে বলিয়া! অন্রমান করা হয় । সেক্ষেত্রে বৎসরে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন 
হইবে ৭$ কোটি টন। ২য় পরিকল্পনার পাঁচ ব্সরে সেই জন্য খাদ্যশস্যের 
উত্পাদন বর্তমান (১৯৫৫-৫৬-৬২ কোটি টন) অপেক্ষা আরও এক কোটি টন 
বদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তবে আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং উহার 
সহিত উৎপাদনের ধরণ পরিবর্তনের কথাও পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন | 
এদেশে আহাঁধ্যের মধ্যে শস্যের অনুপাত অত্যন্ত বেশী ; অন্ঠান্ত অধিক পুষ্টিকর 
খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস নাই, আবার উহাদের যথেষ্ট পরিষাণে উতৎ্পাদনও নাই। 
২য় পরিকল্পনায় সেইজন্য কষি উৎপাদনের বৈচিত্র্য বিধানের আয়োজন কর। 
হইয়াছে । 


খাদ্যদ্রবোের ক্রাজিক বি-নিয়ন্রণ _-৮:০৪। ০৪৪1৩ 19৩5০200০01 
০£ ৮০০৫ 
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যুদ্ধের সময়ে খাদ্যশস্যের ঘাঁটৃতি হওয়ায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যশস্য 
* খাদ্যশস্যের মধ্যে ছোলা ও ডাইল অন্ততুস্ত কর! হইয়াছে । 





১৩৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


সষানভাবে বন্টিত হইবার পক্ষে বিভিন্ন বিদ্ব স্যটি হওয়ায় সরকার খাদ্যশসোর 
উপর গিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করিয়াছিলেন । এই নিয়গ্্রণ ব্যবস্থা কিছুটা সাফল্য 
অঞ্জন করিলেও ইহাতে অনেক অসুবিধা ও স্যষ্টি হইয়াছিল এবং ক্রমশ: নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার অন্তরালে জনগণ কষ্ট ও অস্থুবিধা অন্ুভব করিতেছিল । অধিকস্ত 
নিয়গ্রণ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হইতে উদ্ভুত, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উহ 
নিশ্রয়োজন । এই সকল কারণে ১৯৪৭ সালে সরকার খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য 
একাধিক সামগ্রীর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অপসারণের আঁয়োজন করেন। 
কিন্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অপসারণের এই পরীক্ষা সফল হইল না এবং পুনরায় নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ করিতে হইল | সরকার কিস্ত খাদ্যশস্যের উপর হইতে ধীরে বীরে 
নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সরাইয়। লইবার নীতি পরিত্যাগ করিলেন না। ক্রমিক বি-নিয়নত্রণ 
নীতির সহিত সংগ্রহ ব্যবস্থা (0০০91500500 091705) চলিতে লাগিল । 
১৯৫২ সালে মাদ্রাজ সরকার খাদ্যদ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ সরাইয়! লইলেন এবং 
তাহাদের এই প্রচেষ্টা সাফলামপ্ডিত হইল | কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে পুনরায় 
প্রচেষ্টা করিতে অগ্রসর হইলেন । ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে খাদ্যমন্ত্রী যোষণা 
করিলেন যে পরিপূর্ণভাবে বি-নিয়ন্ত্রণ না করিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্রমশ: শিথিল করা 
হইবে। এ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে সকল 
রাজাসরকারই খাদ দ্রব্য বি-নিয়ম্্রণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন ; সুতরাং এ 
সম্পর্কে একটি নৃতন পরিকল্পনা শুর করা হইবে । ইহাতে অল্প কতিপয় বৃহৎ 
সহর এবং শিল্পাঞ্চল ব্যতীত দেশের সর্ধবত্রই খাদ্যদ্রব্য বি-নিয়ন্্রিত হইবে । আন্ত:- 
রাজ্য খাদ্যদ্রব্য চলাচলের উপর বাধা নিষেধ অপসারিত হইল এবং সমগ্র দেশের 
মধ্যে থাঁটু তি এবং উদ্ব্ত অঞ্চল সাজাইয়! কয়েকটি খাদ্য-এলাকা (2০০৭ 2০06) 
গঠন করা হইল । বেশন এলাকা ব্যতীত, বিভিন্ন জিলার মধ্যে চাউল চলাচলের 
উপর নিষেধ অপসারিত হইল । 


সহসা নিয়ম্বণ অপসারিত না করিয়া এইরূপ ক্রমিক বি-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি 
দেশের পক্ষে হিতকরই হইয়াছে । নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা! প্রয়োজনীয় ছিল অথচ ইহাতে 
কুফলও স্যষ্টি হইয়াছিল ; হুপ্পাপ্যত] এবং ব্যবসায়ীদিগের অসংযত লোভের 
জন্যই ইহার প্রয়োজন ছিল কিন্তু ইহার কুফল ফলিয়াছিল হুনীতি এবং তজ্জনিত 
জনগণের কষ্টভোগ 1 সহসা নিয়ন্রণ অপসারণ করিলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থ! 
বিপধ্যস্ত হইয়! পড়িত-_বিশেষ করিয়া! পরিকল্পিত অর্থনীতিতে (15750 
8০90017%) নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভুত হয়। ১৯৪৪ সালে ১৩ই এপ্রিল 
তারিখে খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে খাদ্য পরিস্থিতি যদি সস্তোষক্তনকই 
থাকিয়া যায় তাহা হইলে অবশিষ্ট নিয়ন্ত্রণও সরাইয়! লওয়া যাইবে । তবে খাদ! 
শস্যের পরিবহনই প্রধান সমস্যা | 


কষিকাধ্য : হুতিক্ষ, খান ও রাষ্ট্র ১৩৫ 


১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্যশসোর উৎপাদন বিশেষভাবেই সম্ভোষধনক হওয়ায় 
১৯৫৪ সালের মধ্যভাগ হইতে সহর এবং শিল্লাঞ্চজগুলি হইতে রেশনিং*ব্যবস্থ। 
প্রত্যাহার করা হইয়াছে । 


কির সম্পার্ক বাউী--1৩ 95৩ 117 751561072০0 2১811088180 

এদেশে কৃষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে ভুমিকা প্রহণ করেন তাহাকে ছুইটি যুগে 
বিভক্ত করিয়! আলোচনা কর যাইতে পারে £ পরাধীনতার যুগে এবং স্বাধীনতার 
যুগে। 

পরাধীনতার যুগে-_ব্রিটিশ সরকার ভুষি স্বত্ব ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার 
দরুণ কষিকারধ্যে ঘোর অব্যবস্থা স্য্টি হইয়াছে দেখিতে পাইয়া প্রথমেই ভুমি 
স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রব্বস্ত হন । কিন্তু উহার পর কধিকারধ্যে কোন 
সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের কথা তাহার! চিন্তা করিতে পারেন নাই । উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বারংবার দুভিক্ষ ঘটিতে খাকায় সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টি 
প্রদানে বাধ্য হন। ১৮৮০ সালে দুরভিক্ষ কমিশনের শ্ুপারিশ অনুযায়ী 
বিভিন্ন প্রদেশে কষি দপ্তব স্বাপিত হয়। ১৯০১ সালে একজন ইনস্পেক্টর 
-জেনারেল অফ এগ্রিকালচার নিয়ে'গ কর] হয় । পবে অবশা এই পদ উঠাইয়া! 
দিয়া এপ্রিকালচাবাল বিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডাইরেকউব-এর নিকট উহার কাধ্যভার 
হস্তান্তরিত করা হইল । ১৯০৩ সালে পুনরায় এই রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত 
হয় এবং ১৯০৮ সালে পুণায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে 
বিভিন্ন প্রাদেশিক কৃষি দপ্তরগুলির মধে) সমঘ্বয় সাধন করিবার জন্য ১৯০৫ 
সালে একাটি অল-ইণ্ডিয়া বোর্ড অফ এগ্রিকালচার গঠিত হয় । ১৯২৯ সালে কষি 
গবেষণার জন্য ইম্পিত্রিয়াল কাউগ্সিল অব্‌ এগ্রিকালচারাল বিসাচ্চ স্থাপিত হয় । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই কৃষকদিগের খণ প্রাপ্তির স্বুবিধা বৃদ্ধির 
জন্য ১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ সালে তাঁহারা দুইটি আইন পাশ কবিয়৷ ভতাকাতি খণ 
নামে বিশেষ ধরণের থণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন । গাণের সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টায় ১৯০৪ সালে তাঁহারা সমবায় সমিতি গঠনে উদ্যোগী হন এবং ১৯১২ 
সালে অন্যান্য ধরণের সমিতি গঠনে অনুমতি দেন । ১৯২১ সালের পর “কৃষি? 
বিষয়টি প্রাদেশিক মন্ত্রীব শাসনাধীন হওয়ায় এই সকল বিষয়েব সম্পসারণের 
কিছুট প্রচেষ্টা হইয়াছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নিদারুণ খাদ্যাভাৰ ঘটায় 
সরকার খাদ্য উৎপাদনের জন্য নানাভাবে কাধ্যকরী সহায়তা প্রদান 
করিয়াছিলেন । বস্ততঃপক্ষে অধিক “খাদ্য ফলাও আন্দোলন? এই সময় 
হইতেই স্ু্টি হইয়াছিল | 


এই সকল কার্ধ্য ব্যতীত, স্বাধীনতার পুর্ধ্বেই সরকার জলসেচ ব্যবস্থার 
উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন । ১৯৪১-৪২ সাল পধ্যস্ত অবিভক্ত ভারতে 


১৩৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


ব্রিটিশ এলাকায় সেচকার্যে মোট ১৪৫ কোটি টাকার অধিক যুলধনী ব্যয় 
(০42151 ০১:96701016) হইয়াছিল এবং এ অঞ্চলে সেচজনির পরিমাণ ছিল 
৫ কোটি একরের উপর | কৃষিপণ্য বিক্রয়ে সাহায্যের জন্ভও কিছু কিছু বাবস্থা 
অবলন্থিত হইয়াছিপগ এবং প্রাদেশিক সরকারের বিপণিকরণ দপ্তর স্থাপিত 
হইয়াছিল । 


জাধীনতার যুগ- ভারত স্বাধীন হইবার পরে কষি সামগ্রীতে ঘাঁটিতি 
অঞ্চলে পরিণত হওয়ায় এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক (রাজ্য ) সরকারগুলি 
সর ব্যবস্থা অবলম্বনে প্ররত্ত হন। ইহাতে পুরাতন ব্যবস্থার সম্প,সারণ হয় 
এবং নূতন ব্যবস্থার প্রবন্তীন কর হয়। এই বিবিধ প্রকার কাধ্যকে আমরা 
নিশ্নভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারি : 


(১) সমবায় ব্যবস্ভা__স্বাধীনতার যুগে রাজ্যসরকারগুলি সমবায় 
আন্দোলনের প্রসারের দ্বার] কৃষিকাধ্যকে কাধ্যকরী সহায়ত! প্রদানেব জন্য 
সচেষ্র হইয়াছেন । বিশেষ করিয়া খণ প্রদানের ক্ষেত্রে এবং পন্য বিক্রয়ের 
ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবন্থার প্রসারের জন্য সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন । 
শুধু তাহাই নহে, সমবায়ের ভিত্তিতে যাহাতে বৃহৎ পরিমাণ জমিতে একত্রিত 
ভাবে চাষ হয় সেই উদ্দেশ্যেও সম্প্রতি নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইযাছে 
এবং এখনও হইতেছে । 


(২) তাকাভি খণ- সরকার কর্তৃক চাষীদিগকে যে তাকাভি খণ 
দিবার আয়োজন ছিল এক্ষণে তাহ] অনেক সম্পসারিত করা হইয়াছে । সঠিক 
পরিসংখা। না থাকিলেও তাকাভি থাণেব পরিমাণ যে অনেক বদ্ধি পাইয়াছে 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । 


(৩) গ্রাম) খাণ ব্যবস্থার উন্নয়ন-গ্রামা খণ ব্যবস্থার উন্নয়নের 
দ্বারা কষিকাধ্যে প্রচুব সহায়তা হয বলিয়া খণ ব্যবস্থাব উন্নয়নের জন্যও সরকার 
চেষ্টিত হইয়াছেন এবং ইহার জন্য গরওয়ালা কমিটির স্পারিশ মত “গ্রাম্য 
খণের একত্রিত পরিকল্পনা" (10058156 3০16006 ০6 7091 05010) নামে 
একটি পবিকল্পন। চালু করিয়াছেন । 


(৪) জামির সংহাতি সাতঁন-_ভ.মি ব্যবস্থার সংস্কার এবং অন্যান 
প্রভাক্ষ 'ও পরোক্ষ উপায়ে খণ্ডিত ও অসম্বদ্ধ জমির সংহতি সাধনের জন্য সরকার 
চেষ্টিত হইয়াছেন। 

(৫) পতিত জার্সি __পতিত জমি উদ্ধারের দ্বারা চাষের এলাকা সম্প্র- 


পারণের জন্য সরকার চেষ্টিত হইয়াছেন। এই প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে খাদ্য 
সনশ্যা সমাধানের হ্বন্যই করা হইয়াছে । 


কবিকার্য্য : হুতিক্ষ, খান ও রা ১৩৭ 


(৬) জলগেটচ-__জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য সরকার বন্ধমুখী নদী 
উপত্যকা! পরিকল্পন! কার্ধ্যকরী করিতেছেন এবং অন্যান্ত মাঝারি ও ছ্োটি লেচ 
পরিকল্পনাও কার্যকরী কর! হইতেছে । 


(৭) ভ্ামিক্কত__চাষীকে জমির স্বত্ব প্রদান করিয়া এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে কষিকার্যের উৎপাদনের একটি মান নির্ধারণ করিয়া রুষিউন্নয়নের জন 
সরকার চে্টিত হইতেছেন । 


(৮) যস্ত্রীকররণ-_ এদেশের কৃষিকার্য্ে যাহাতে যগ্ত্র ব্যবহার সম্ভব হয় 
সেই উদ্দেশো সরকার ট্যাক্টর সংগঠন স্বাপন করিয়াছেন এবং নানাঁবিধ উপায়ে 
মন্্রব্যবহার সম্ভব এবং জনপ্রিয় করিবাব চেষ্টা করিতেছেন । 


(৯) সার _রুষিকাধ্্যে যাহাতে সার ব্যবহার বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে 
সরকার অধিকতর সাবের যোগান দিবার জনা চেষ্টা করিতেছেন এবং এ 
উদ্দেশ্যে সিন্ধিতে একটি সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ২য় 
পবিকল্পনায় আরও দুইটি কারখানা স্বাপিত হইবে | 


(১০) বনায়ন ও ম্মত্তিকা সংরক্ষণ--বনায়ন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করিয়। পরোক্ষভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে সরকার ক্ুষিকাধ্যে সহায়তা 
প্রদানের আয়োজন কবিয়াছেন | 


(১১) জাপানী প্রর্থী_ জাপানী প্রথায় ধান চাষ করিলে একই 
জমিতে অধিক উৎপাদন হইতে পাঁরে বলিযা সরকার জাপানী প্রথা প্রবর্তনের 
জন্য এব? উহাকে জনপ্রিয় কবিবার জন্য চেষ্টিত হইয়'ছেন | 


(১২) সমটি উন্নয়ন ও জাতি সন্প্রসারণ-_সমষ্টি উন্নয়ন শ্রবং 
জ!তি সম্প্রসারণ কাধ্যের উদ্দেশ্য হইল গ্রাম জীবনের উন্নয়ন । কৃষি উন্নতির 
সহিত গ্রাম জীবনেব উন্নতি জড়িত থাকায় সমা্টি উন্নয়ন ও জাতি সম্প্রদারণ 
কাধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল কমি উন্নয়নের প্রচেষ্টা । 


(১৩) গবাদি পর উন্নয়ন-_গবাদি পশুর উন্নয়নের সহিত কৃষকের 
এবং কৃষির স্বার্থ জড়িত থাকায় এই উদ্দেশ্যে সরকারের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন 
কারা কৃষির সহায়ক । 

(১৪) শসা রক্ষা__-শশ্য রক্ষার জন্য “কেন্দ্রীয় পত্রঙ্গধবংসী সংগঠন” 
(09005] £500৮19০550 91880159090) নামে একটি বিশেষ সংস্থা গঠন কর! 
হইয়াছে । 

আমাদের দেশে বর্তমান যুগ হইল পরিকল্পনার যুগ এবং এই পরিকল্পনার 
সুগে সরকার কষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সর্বব-ব্যাপি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেঙন 


১৩৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইয়াছেন । সুতরাং কষিকধ্যের উন্নতির জন্য সরকারের দায়িত্বের প্রিসক 
ক্রমশ£ই প্ৰর্দিত হইতেছে । 


সারাংশ 


দ্রাভিক্ষ ৪ ইহার কারণ-_ভারতে প্রারই হুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে ॥ 
এই দুর্ভিক্ষের কারণ: (১) অর্থনৈতিক__-জনগণের চরম দারিদ্র্য (২) 
যোগাযোগের অভাব (৩) প্রাকৃতিক কাবণ-_রষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা | ইহাব 
প্রতি বিধানের জন্য চাষের সম্প্রসারণ প্রয়োজন । 


ভারতের খাছ সমস7া-স্বাভাবিক সময়েই ভারতকে খাদ্যশস্য আমদানি 
করিতে হইত | দেশবিভাগের পর খাদা ঘাটতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল । লেই 
জন্য বিদেশ হইতে প্রচুর পরিম।ণ খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া ( যথা ১৯৪৮ সালে 
১৩০ কোটি টাকায় ) তবেই দেশের খাদ্য-প্রযোজন মিটানো গিয়াছে । দেশকে 
খাদ্যশস্যে আত্মপর্ধযাপ্ত কৰাইবার পরিকল্পনা সরকাব প্রহণ করিয়াছিলেন । 
ইহার জন্য সরকার একাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ৷ এই ব্যবস্থা 
ছুই প্রকার £ 1006051৮5 ০01658000 এবং 25650916 00105820010 * অর্থাৎ 
যে জমিতে চাষ হয সেই জমিতেই আরও বেশী চেষ্টা করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি 
করা এবং নৃতন জমিতে চাষেব ব্যবস্থা কবা। তবে প্রথমটিব উপরেই বেশ 
জোর দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্তেও ১৯৫২ সালে ৩১শে 
মার্চ এর মধ্যে (উহা ছিল আত্মপর্য্যাপ্ত হইবার তাগ্‌ তাবিখ ) আত্মপধ্যাপু 
হওয়া! যায় নাই | কিন্ত ১৯৫২-৫৩ সালের পর হইতেই অবস্থার উন্নতি হইতে 
থাকে । ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্য আমদানি হইয়াছিল ৭২ কোটি টাকার ;) উহার 
পুর্ব্বেকার কয় বৎসরের তুলনায় উহা যথেষ্ট কম। ১ম পবিকল্পনায় খাদ্যশস্য 
উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টী করা হইয়াছিল ; ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬ 
কোটি টন খাদাশসা উৎপাদিত হইয়াছে-ইহ! ১ম পরিকল্পনার তাগ্‌ অপেক্ষা 
বেশী , ফলে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি যথেষ্ট হ্রাস পাইয়!ছে এবং ভাবত 
খাদ্যশস্যে আত্ব-নির্ভর হইয়া উঠিয়াছে । তবে ২য় পরিকল্পনীকালের শেষে আরও 
এক কোটি টন ( মোট ৭$ কোটি টন ) খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে, অধিকক্ত 
উৎকৃষ্ট ধরণের খাদের চাহিদা বাড়িবে। ২য় পরিকল্পনায় সেই কাবণে 
কষ উৎপাদনের আরও বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যের আযোকন কর হইয়াছে । 


খাদযড্রবোর ক্রামিক বি-নিয়ন্ত্রণ_ বাদ্যশন্যের ঘাঁটংতির সময়ে 
উহার ক্রয়-বিক্রয় এবং চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছিল । উহার 


কষিকাধ্য : ছুতিক্ষ, খাভ ও রাষ্ট্র ১৩৯ 


দ্বারা সুসম বণ্টনে সহায়তা হইলেও নানারপ অসুবিধা স্থষ্টি হইয়াছিল। 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপসারণের আয়োজন হয়| কিন্ত ইহা 
একসঙ্গে না করিয়৷ ধীরে ধীরে হইতে থাকে | ১৯৫২ সাল হইতে ইহ সুর 
হয় এবং ১৯৫৪ সালে শেষ হয়। 


কৃষির সম্পর্কে বরাষ্্র- পরাধীনভার যুগে সরকার কৃষির ক্ষেত্রে 
সর্বপ্রথম কাধ্য করেন ভুমি স্বত্বের সংস্কার সাধন করিয়া । অতঃপর যাহা? কর হয় 


তাহ! এইরূপ : বিভিন্ন প্রদেশে কষি-দণ্তর স্থাপন, ইন্স্পেক্টর জেনারেল অফ 
এগ্রিকালচার নিয়োগ, এপ্বিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপন (১৯০৫), কৃষি 
কলেজ স্থাপন (১৯০৮), অল ইগ্ডিয়া বোর্ড অফ এগ্রিকালচার (১৯০৫), 
ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এএগ্রিকালচাবাল রিসার্চ (১৯২৯), ইহা ব্যতীত, 
কষকদিগকে খণ প্রদানের ব্যবস্থা (১৮৮৩১ ৮৪), সমবায় আন্দোলন (১৯০৪) 
জলপেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন- বিক্রয় ব্যবস্থার সাহায্য । 


ক্তার্থীনতার যুগে সরকার পুরাতন বাবস্থাগুলিকে আরও জোরালো 
করিয়া তুলিলেন এবং অনেক নৃতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন । সমবায় 
ব্যবস্থাকে জোরালো কর] হইল, সমবায় চাষের উৎসাহ দান করা হইল, তাঁকাভি 
খণ বৃদ্ধি হইল, গ্রাম্য খণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে, জমির সংহতিসাধন 
ও পতিত জমি উদ্ধাবের চেষ্টা হইতেছে, বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাঘ এবং 
ছোট খাটে! পরিকল্পনায় জলসেচের প্রভুত বিস্তার করা হইতেছে । ভুমিম্বত্বের 
আমূল সংস্কার, যন্ত্রীকরণ, সার উৎপাদন 'ও সরবরাহ, বনায়ন ও মৃত্ডিকা সংরক্ষণ, 
জাপানী প্রথ! প্রবর্তন, সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতি সম্প্রসারণ, গবাদি পশুর উন্নয়ন ও 
শশ্য রক্ষার দিকে দুটি দিয়া সরকার রুষি উপকার সাধনে অগ্রসব হইয়াছেন | 
মোটকথা কৃষির সর্বববিধ উন্নয়নের চেষ্টা করিবার পরিপূর্ণ দায়িত্ব সরকার স্বীকার 
করিয়াছেন। 


সপ এরর, --সএ ৯্ 


নবম অধায় 
সমাজ উ্নয়ন পরিকল্পনা 


০0202178165 [0৩561001061 9:০)6০85 


সম্টিগভ গ্রাম প্রচেক্টা _ 0০115০৮%৩ £60০৮৮ 22 055 
৬11155৩5 

'মামাদের দেশে কৃষিকাধ্য নিছক একটি পেশাই নহে, সামশ্রিক জীবন 
যাপন পদ্ধতির সহিত ইহা জড়িত ; কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন সাধনের সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল সামগ্রিকভাবে প্রাম জীবনের উন্নয়ন বিধান । এ বিষয়ে 
গ্রামবাসীগণ যদি নিজেরা সঙ্গবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করে, সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা 
যদি নিজেরা গ্রাম জীবনের উন্নতি বিধানের জন্য সচেষ্ট হর, তাহা হইলে 
তাহাব] নিজদিগের বৈষযিক জীবনের এবং কিছুটা নৈতিক জীবনেরও উন্নতি 
বিধান করিতে পারে । এইভাবে গ্রামবাসীদিগের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা 
গ্রামের বৈষয়িক জীবনের মানোন্নয়নের মধ্যেই, বর্তমান হুর্ভাগ্য হইতে গ্রামগুলির 
পরিত্রাণের এবং কষিকার্ধযকে বর্ত্নান প্রায়-অচল অবস্থা হইতে উত্তোলনের 
সর্ক্বোত্ক্ট পদ্ধতি নিহিত রহিয়াছে | ইহার দ্বারা কষি-নিভভর এবং গ্রাম-বছুল 
দেশে সামপ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব হইবে । এই উদ্দেশ্যেই সমাজ-উন্নয়ন 
পৰিকল্পনা (00101001710 [96510100506 001500) রচিত হইয়াছে এবং 
কাধ্যকরী করা শুরু হইয়াছে । 

সমাজ উন্নয়ন পরিকলনা-_-0০৮০)1ৈ 0৩5610110৩1) 
070)5068 

0. ৬/06 0066 00. 001212071 1)6.101070010071091605 (19911. 
1955; 41]. 1954) 


[06850101196 076 [9117 (5200155 06 056 00122000001 108৬1011761) 
101650105 11 [7018. (051. 9.4. 1957) 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা বলিতে একটি বিশেষ পর্যায়ের কাধ্যক্রমকেই 
বুঝায়; এই কাধ্যক্রমের দ্বারা কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের অবধিবাসীগণ 
তাহাদের সংযুক্ত প্রচেষ্টার ছারা নিজদ্িগের বৈষয়িক জীবনের উন্নতি বিধানের 
জন্য সচেষ্ট হয়। ইহাতে সরকার হইতেও তাহাদিগকে সহায়তা প্রদান করা 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৪১ 


হয়। রাঙ্রর পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের সমষ্টিগত আত্মনির্ভরশীলতা পবিপুষ্ট 
হয় । কিন্ত এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতার কার্য ক্ষুদ্র অঞ্চলে নিবন্ধ 'করিয়! 
সম্পাদিত হইতে পারে । সেই কারণে সমগ্র দেশের মধো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল 
স্থ্টি কর] হইয়াছে এবং এক একটি এইরূপ অঞ্চলে গ্রামবাসীদিগের সবষ্টিগত 
প্রচেষ্টার ছার! উন্নয়নের কাধ্য সম্পাদনের আয়োজন হইয়াছে । এইরূপ 


এক একটি অঞ্চলকে সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্ররূপে অভিহিত করা হয় (0০7710001% 
:০)০০৫ 4158) 


তিনশত গ্রাম লইয়া এইরূপ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র গঠিত হয় এবং ইহাদের 
এলাক] ৪৬০ হইতে ৫০০ বর্গ মাইলের মধ্যে | জনসংখ্যা সাধারণত: হুইলক্ষ 
এবং কষি-ভুমির আয়তন থাকে দেড় লক্ষ একর | প্রত্যেক পরিকল্পনা কেন্দ্রে 
(০1৩০৫ 4:58) একজন করিয়া পরিকল্পনা কশ্মচারী (:০)6০: 02০5) 
নিষুক্ত থাকেন । ইনি সরকারের ছারা নিযুক্ত হন এবং বেসকারী অংশের 
প্রতিনিধিস্বানীয় ব্যক্তিদের লইয়! গঠিত একটি কমিটির সাহায্যে কাধ্য 
সম্পাদন করেন । এই কমিটি “পরিকল্পন। পরামর্শ কমিটি”? (:০15০৮ 4১৮1501% 
(97038080666) | 


আবার সমগ্র পরিকল্পনা কেন্দ্রটিকে তিনটি ক্ষুদ্রতর অঞ্চলে বিভক্ত কর! 
হয়; এই ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলিকে ডেভলপলেণ্ট ব্লক (105%510797060 01০০1) 
বল৷ হয়। প্রত্যেক ডেভলপযেণ্ট ব্লকে ১০০টি গ্রাম এবং ৬০ হইতে ৭০ 
হাজার লোক অন্তভুক্ত থাকে । আবার প্রত্যেক ডেভলপমেন্ট ব্লক ক্ষুদ্র 
ক্ষদ্র অঞ্চলে বিভক্ত থাকে ; পাঁচটি গ্রাম লইয়া এইরূপ ক্ষদ্র অঞ্চল গস্ঠিত 
এবং এই অঞ্চলের দায়িত্ব একজন গ্রাম্য কশ্মাচারীর উপর অপিত। 


প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ একাধিক সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (:9)5০6 4,583) 
আছে । প্রত্যেক রাজ্যের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন! কাধ্যকরী করিবার জন্য 
একজ্বন ভেভলপ্‌ মেন্ট কমিশনার নিযুক্ত এবং একটি ডেভলপমেন্ট কমিটি গঠিত 
থাকে | রাজ্যের মধ্যে পরিকল্পনাগুলিকে কাধ্যকরী করিবার আয়োজন 
তদারকের সব্বেবোচ্চ ক্ষমতা এই ডেভলপ.মেণ্ট কমিটির উপরে অপিত । রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং ডেভলপৃমেণ্ট কমিশনার হইলেন ইহার 
সেক্রেটারী | 


সমগ্র ভারতের সকল রাঁজ্যগুলির সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন। পরিচালনার 
জন্ক কমিউনিটি প্রোজেক্ট গ্যাডখিনিষ্ট্রেশন গঠিত আছে। ইহার সহিত সংযুক্ত 
আছে উচ্চতর কশ্মচারীদিগকে লইয়া! গঠিত একটি পরামর্শ কমিটি (40%15০: 
00710166৩) | কিন্তু ইহাও সবের্বাচ্চি সংস্থা নহে। সমগ্র ব্যবস্থাটির 


১৪২ ভারতীয় অর্থনীতি 


শীধদেশে আছে কেন্দ্রীয় কমিটি (০210091 092900106০)- ইহ পরিকল্পন! 
কমিশলের (চ1900108 092010155190) সদন্যদিগকে লইয়া গঠিত। ইহাই 
সকল রাজোর উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে স্ুসমণ্রস করিবার দায়িত্ব বহন করে। 


সুতরাং সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠনকে নিম্নরূপ ছকে ব্যক্ত করিতে 


পার যায় £ 
কেন্দ্রীয় কমিটি [ পরিকল্পন! কমিশনের পদস্যদিগকে লইয়া গঠিত ] 


কমিউনিট প্রোজেক্ট এ্যাডযিনিষ্রেশন ; 
| ইহাকে সহায়তা করে এাডভাইসরি কমিটি ] 
$ 
রাজ্য ডেঙলপ্মেণ্ট কমিটি 
। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইহার চেয়ারম্যান এবং ইহাই রাজ্যের মধ্যে 


সকের্বাচ্চ তত্বাবধান ক্ষমতা প্রয়োগ করে ] 


$ 


ডেভলপ্যেণ্ট কমিশনার | -ুডেভলপমেণ্ট কমিটির সেক্রেটারী ] 
প্রোজেক্ট অঞ্চল | প্রোজেক্ট অফিসার এবং পরামর্শদাতা কমিটি ] 
৩০০ গ্রাম ৪৬০|৫০০ বগ মাইল -ঁ ১২ লক্ষ একর কৃষি ভ মি 


৭ লক্ষ অধিবাসী ] 


ডেভলপ্ মেন্ট ব্লক 
| ১০০ গ্রাম--৬০1৭০ হাজার অধিবাসী | 


+ 


৫টি প্রাম ( গ্রাম কর্দচারী ) 
সমাজ উত্নযলন পরিকল্পনার কার্ট ৬০৫ ০? 0১৩ 0০০০- 


81786 106৬1010101 70)০0 5 
যে সকল বিষয় এবং ক্রিয়াকলাপের সহিত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা 
সংশ্লিষ্ট সেগুলি হইল £ 
(ক) কৃষিকাধ্য এবং সংপ্রিষ্ট ক্রিয়াকলাপ 
(খ) নূতন সমবায় সমিতি গঠন এবং প্রত্যেক পরিবারকে সমবায়ের 


আওতায় আনিয়া! সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করা 
(গ) কশ্মলংস্থান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৪৩ 


€ধ) যোগাযোগ বাবস্বার উন্নয়ন 
) শিক্ষার প্রসার 
(চ) স্থাস্থ্ব্যোন্নয়ন 
(ছ) কারিগর এবং কষকদিগের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা 
(জ) বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নয়ন 
(ঝ) সমাজ কল্যাণ (5০9০191 ৮/197০) ও আযোদ-প্রমোদ | 


জাতি সন্প্রসারণ কার্য -1ঘ50022)] 50515581918 5575105 
(২. ৬/০010905 01 80008] 50651051017 92৮1০ (0611 1954) 


অধিক খাদ্য ফলানো অনুসন্ধান কমিটি (010 0:০৮/-]% ০7679০৭1001 
€077001006) জাতি সম্প,সারণ সংগঠন স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । ইহার 
উদ্েশ্য হইবে প্রত্যেক চাষীর নিকট পৌঁছায় এইরূপ গ্রাম্য জনসেবামূলক কার্ধ্য 
সম্পাদন কবা এবং সমগ্রভাবে গ্রাম জীননর সুসমহীস উন্নয়ন বিধানে সহায়তা 
করা। এই কমিটির দ্বারা চিদ্ভিত কাধাক্রম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজা 
সবকারগুলিকে এরূপ ভাবে সংগঠন স্থাপনে সাহায্য করিবেন যাহাতে তাহাদের 
অধীন সমগ্র অঞ্চল দশবৎসরেব মধ্যে ব্যাপক উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্তভুক্ত 
করা যায় । 


তদলুযাষী “'সম্প সারণের” নাম দিয়া উন্নয়নের আয়োজন করা হইয়াছে । 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাতেও ইহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । পরিকল্পনা কালে 


শাশশ --. - ০ ০ শপ পপিসপিপীপাপা পাশ শি শ্পিপীলিপাশপীশি 


*সমাজ উন্নমন পরিক্পনা ও জাতি সম্প্রসারণ কামের মধ্যে সম্পর্ক__সমাজ উন্নয়ন 
ও জাতি সম্প্রমাবণ,__এই দুইটি কার্ধ্যক্রমেব উদ্দেশা অতিন্ন । এই উদ্দেশ্য হইল গ্রামবাসীদের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করা-_-সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি কনা । 
ইহার জন্য গ্রামবাসীগণ নিজের। প্রচেষ্টা করিবে, তবে এই প্রচেষ্টা যাহাতে ঠিকমত পরিচালিত 
হয ও ফলপ্রদ হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকাব গ্রামবাপীদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিবেন | 
সম্প্রসারণের অর্থ হইল কল্যাণের সম্প্রসারণ ; সরকার এই উদ্দেশ্যে কর্মী সংগ্রহ কবেন 
এবং উহাদিগকে শিক্ষা প্রদান কবেন । অবশ্য সমাজ উন্নয়ন পনিকর্পনাতেও সরকারই উদ্যোগ 
আয়োজন করেন ; কিন্ত সমাঞ্জ উন্নয়ন হইল গাঢ প্রচেষ্টা প্রয়োগের কাধ্য (/05208259 05), 
জাতি সম্প্রসারণ হইল ব্যাপক প্রচেষ্টার কার্ধয (969729:৮০ ৮:০7) | অর্থাৎ জাতি সম্প্রসারণ 
এলাকায় মোটামুটি উন্নয়ন হইবে কিন্তু সমাজ উন্নয়ন এলাকায় আরও বেশী উন্নয়নের প্রচেষ্টা 
কবা হইবে । অতএৰ জাতি সম্প্রসারণ এলাকা যদি সমাজ উন্নয়নের এলাকায় পরিণত হয় 
তাহার অর্থ হইবে যে প্র এলাকাঁয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা আরও জোরালো কর হইল | জাতি 
সম্প্রসীরণের চারিটি স্তর বিবেচনা! করিলেই উহ বুঝিতে পারা যাইবে । 
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(1927510) প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার গ্রামকে এইকপ সম্পসারণেক 
আওতার ভিতর আনিবার আরোন্ধন করা হইয়াছে । ইহার দ্বারা দেশের শ্রাম- 
বাসীদিগের প্রায় এক চতুর্থাংশ এইরূপ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট হইবে । এই 
““সম্প সারণ”এর অর্থ হইল একদল কন্মী নিয়োগ করা--এই কন্দীদের কাধ্য 
হইবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালনা কর1। পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পন। অন্ুযায়ী কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং রাজ্য সরকারসমূহ বর্তমান সম্পূসারণ ক্কত্যকের (£%15008 2660 
5100) 96:51055) পুনর্গঠনের অন্য, আরও কর্মী সংগ্রহের অন্ত এবং উহাদিগকে 
শিক্ষা প্রদানের জন্ু, বিস্তারিত কশ্মস্চী রচন1 করিবেন । এই সকল প্রস্তাব 
কার্যকরী করিলে পকল প্রকার গ্রামোল্নয়ন কাধ্য, বিশেষ করিয়া অধিক কৃষি 
উৎপাদনের প্রচেষ্টা, ত্বরাহন্িত হইবে । 


পরিকল্পনা! কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান জী ভি, টি, কষ্ণমাচারী ১৯৫৫ 
সালের ২৯শে ভুন তারিখে একটি বেতার ভাষণে ভাতি সম্পসারণ কার্যে 
প্রকৃতির বিস্তুততব পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে তিনি বলেন যে এই 
আন্দোলনের চারিটি পধ্যায় আছে। প্রথজা হইল প্রাক্-সম্প্রসারণ পধ্যায় 
(56525100508) ; এই স্তরে গ্রামবাসীদিগকে জাতি সম্প্রসারণ কাধ্যের 
জন্য প্রস্তত করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মসুচী রচনা করা উচিত। 
জনগণের সহিত পরামর্শক্রয়েই এই কন্মস্থচী রচনা! করিতে হইবে এবং জনগণ 
যেন ইহাকে তাহাদের নিজের কম্মনুচী বলিয়াই মনে করে এবং উহার সাফল্যের 
জন্য নিজদিগের শ্রঙন্ন ও অর্থ প্রদান করে তহার জন্ত তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত 
করিতে হইবে । দ্িতীয্ল স্তর হইল সংপ্লিষ্ট অঞ্চলে পুরাপুরি জাতি সম্পসারণ 
কর্শস্থচী প্রবর্তন করা। ইহা হইবে স্থায়ী কাঠামো । তৃতীয় স্তর হইল সমাজ 
উন্নয়ন পরিকল্পনার (0:92010015ে ০15০0 মধ্য দিয়! তিন চার বৎসর যাবৎ 
গভীর উন্নয়নমূলক কাধ্য। চতুর্থ স্তরে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে 
থাকিৰার পর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটি পুনরায় জাতি সম্পসারণ এলাকায় (8002081 
665081012 319০1) ফিরিয়া! যাইবে । 


তিনি বলেন যে ১৯৫৫ সাল শেষ হইবার পুর্বেবে ১,২০১০০০ গ্রামে জাতি 
সম্প,লারণ কাধ্য এবং সমাজ উন্নয়ন কাধ্য প্রবত্তিত হইয়া! যাইবে এবং দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ( ১৯৬০-৬১ ) সমগ্র দেশ উহার 
আওতার মধ্যে আসিবে । এই কশ্বস্ছচীর জন্ত শিক্ষাদান ব্যবস্থা কার্ধাকরী 
হইয়াছে । 


জাতি সম্পূসারণ কার্যের ষুলনীতিগুলির ব্যাখ্যায় প্রকৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন 
যে প্রথমতঃ, প্রা জীবনের সকল দিকই ইহার অন্তভুক্ত এবং এই উদ্দেন্টে রচিত 
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কর্দক্ুচী বিশেষ ভাবেই ব্যাপক (০০:00761500515) ; অবশ্য প্রয়োজন বোধে 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া! যাইতে পারে) দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন 
সাধনের মূল শক্তি আসিবে জনগণের নিকট হইতে, স্বাবলম্বন হইল সকল 
স্কারের মূলে | গ্রামে প্রামে অব্যবহৃত উদ্যম গঠনমূলক কাধ্যে নিয়োগ 
করিতে হইবে । তৃতীয়তঃ, গ্রাম্য জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের আন্থু 
সমবায় নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে । 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় আর্চসরবরাত্- 67787101708 00০ 
(০০072282105 10০55107952 2৯70)505 

ভারতেব সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে মাকিণ 
যুক্তরাহ্ী সরকার ভারত সরকারকে আথিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া 
ছিলেন । এ সম্পর্কে ভারত সরকার এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে একটি 
চুক্তিও সম্পাদিত হইয়াছিল । ১৯৫২ সালের ““ভারত-যুক্তরাষ্ট টেকনিক্যাল 
সহযোগিতা চুক্তি” ([09০-70- 5- 75010010981] 00-0102750070 85517962001 
1952) রূপে ইহ! পরিচিত । ইহার দ্বার] সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার জণ্ত যে ব্যয় 
হইবে তাহার অদ্জাংশ মাকিণ যুক্তরাষ্রী সরকার বহন করিবেন বলিয়ণ ব্যবস্থা 
হইয়াছে ; বাকী অন্ধাংশ ভারত বহন করিবে । 

আবার ভারত যে ব্যয়ভার বহন করিবে উহ1 কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য 
সরকারগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে | বারম্বার (5০০:71775 60060010015) 
ব্যয় হইবে যে অথ তাহার অগ্ধাংশ বহন করিবে রাজ্য সরকারগুলি এবং অর্দাংশ 
বহন করিবে কেন্দ্রীয় সরকার ; এবং এককালীন থোক ব্যয়ের (6৪০01101708 
[2%059010075) শতকরা ৭৫ ভাগ বহন করিবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ২৫ ভাগ 
বহন করিবে রাজ্য সরকারগুলি ! 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর] হইয়াছে-__মিশ্র 
শ্রেণী (241%59 2) এবং ভিত্তিক শ্রেণী (3951০ 006) । মিশ্র শ্রেণীর মধ্যে 
সহরাঞ্চল কেন্দ্র অস্তুভু ক্ত কিন্তু ভিত্তিক শ্রেণীর মধ্যে উহ] অস্তভুক্ত নাই । একটি 
মিশ্র শ্রেণীর পরিকল্পনার জন্য তিন বৎসরের ব্যয় হইল ১১১ লক্ষ টাকা এবং 
একটি ভিত্তিক শ্রেণীর জগ্ত অহ্থরূপ ব্যয় হইল ৬৫ লক্ষ টাকা । প্রথম পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতি সম্প্রসারণ কত্যকের জন্য বরাদ্দ 
করণ হইয়াছিল ১০১ কোটি টাক]। 

১৯৫৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে ভারত সরকার এবং মাকিণ যুকরা্্র 
সরকারের মধ্যে একটি নৃতন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে । এই চুক্তির গ্থারা মাকিণ 
সরকার বাড়তি ২৫০টি সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য আরও ৬,৮০১০০০ ডলার 
প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ;: প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনা কালের শেষে 


৩ 


১৪৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


এই ২৫০টি উন্নয়ন কেন্দ্র প্রবন্তিত হইবে । অধিকন্তু প্রথম পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনার মধ্যে যত সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে ইহাদের সকলকে 
মাকিণ সরকার গরঞ্জাম (6010706005), মালপত্র (53201155) এবং সহায়তা 
প্রদান করিবে । ইহা দেওয়া হইবে মাকিণ সরকার পুর্বেব যাহা দিয়াছে 
তাহার উপরেও । 


এই নূতন প্রতিশ্রুত অর্থ হিসাব করিলে ভারতের সমাজ উন্নয়ন কণ্মক্কুচীতে 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ দাড়ায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ 
ডলার । ইহ1 ৬৬৫ কোটি টাকার সমান । ইছা কিন্তু এই কশ্মস্ুচীর অন্ত 
মোট ব্যন্মেব একটি সামান্য অংশ মাত্র । ভারত সরকারের মোট ব্যয় হইয়াছে 
৯০ কোটি টাক1। 


আগ্রগাতি _- ০০5৪৪ 


00, ৬/716 227 5599 01) 06 0910)3005 800 901)1৬612115 ০0 
(00170000510 9001505 10100181 (70800985195), 10550002 075 
0০110 8170 10098655090 00101750171 ৫6৮6109705600 10002100079 01 
0600 50905. 1795 197 108৬০ 07656 90101500565 10550. 15811520 1 (28002, 
1956), 

১৯৫২ সালের ২র। অক্টোবর তারিখে ৫৫টি উন্নযন কেন্দ্র (1০16০64১168) 
বাছাই করিয়৷ সমান্র উন্নয়ন পরিকল্পন। কার্যাকরী করিতে সুরু হইয়াছিল । পরে 
ক্রমশ: আরও এইবপ পরিকল্পনা আরন্ত করা হইয়াছিল । ১৯৫৩ সালের ২রা 
অক্টোবর “জাতি সম্প্রমারণ কাধ্য', আরম্ভ কবা হইয়াভিল ; প্রথমে ২৩৭টি 
উন্নয়ন কেন্দ্রে এই কাধ্য সুরু হয় । 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি লক্ষ্য করিবার জন্ত পরিকল্পন! কমিশনের 
একটি “প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন অর্গানাইজেশন” নামে সংগঠন আছে । ১৯৫৪ 
সালের ১৯শে মে তারিখে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কার্য সম্পর্কে ইহা একটি 
বিবরণী দাখিল করিয়াছিল । ইহাতে বল! হইয়াছিল যে এই পরিকল্পনা প্রাম- 
বাসীদিগের মধ্যে “প্রগতিশীল ভাবধারার অনুপ্রবেশ করাইতে সক্ষম হইতেছে | 
“ইহাদের সামগ্রিক ফলাফল এতই জাজ্জল্যমান এবং সুম্পষ্ট যে অধিকতর 
উৎপাদনের উদ্দেশ্য যে স্ুনিদ্দিষ্টভাবে উপলদ্ধি করা হইতেছে, ইহা নিঃসদ্দেহেই 
বলা চলে? । [4005 ০৮৪1:-৭1] 2০০15 5০9 50011108200 010৮10215 0086 
050০ 082 66 20900100096 055 00120056 06 1100158511)6 19:0000102 
19 1551078 965811% ৪৪1:5৭,”] এই বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে প্রামগুলিতে 
সঠিক হিসাব প্রাপ্তির রেকর্ড না থাকায় এই পরিকল্পনাগুলিতে জনগণের অংশ 
গ্রহণ দ্বারা বিনিয়োগের বৃদ্ধি কতখানি ঘটিয়াছে তাহার কোন নির্ভরযোগ্য 
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হিসাব রচনা কর। সম্ভব নহে; কিন্তু গ্রামের পথ, বাধ, সেচখাল, প্রভৃতি 
নিশ্মাণের ছার! যে পুরি সঙ্গতি গড়িয়া! উঠিয়াছে তাহা! নগন্ত নহে । বিষালয়, 
চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি এবং কল্যাণ সাধনও 
উল্লেখযোগ্য ভাবেই ধটিয়াছে। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে শ্রম 
প্রদান এবং বৈষয়িক সাহায্য প্রদানের আকাঙ্খা এবং প্রস্তুতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে , পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য মোট বিনিয়োগ (10565005৩00) বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে বৃহত্তর পরিধিতে এই সদিচ্ছাকে কার্যকরী করা যাইতে পারে । 


পরিকল্পন1 কমিশন সমাজ উন্নয়ন ও জাতি সম্প্রসারণ কর্মসুচী ১৯৫০-৫৬ 
সাল অবধি কতখানি বূপায়িত হইয়াছে তাহার একটি হিসাব প্রদান করিয়াছেন । 
ঠাহার বলেন যে ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস হইতে এযাবৎ ১,২০০ ব্রকে 
কাজ সুর হইয়াছে । ইহার মধ্যে ৩০০টি হইল সমাজ উন্নযনের এবং ৯০০টি 
জাতি সন্প্রপারণের । শেষোক্ত ৯০০টির মধ্যে আরও ৪০০টি উন্নয়ন ব্রককে 
সমষ্টি উন্নয়নরূপ অপেক্ষাকৃত গাঢ় উন্নয়ন প্রচেষ্টার আওতায় স্থাপন করা 
হইয়াছে । প্রথম পবিকল্পনাকালে স্ষ্টু ১২০০টি ব্লকের সশ্শ্রি তথ্য 
নিয়বধপ £ 











১৯৫২-৫৩ ১৯৫৩-৫৪ ১৯৫৪-৫৫ ১৯৫৫-৫৬ মোট 
উন্নয়ন ব্রক 
সমাজ উন্নয়ন ২৪৭ ৫৩ ৬ 2৫ ৩০০ 
জাতি সম্প্রসারণ রঃ ২৫১ ২৫৩ ৩৯৬ ৯০০ 
২৪৭ ৩০৪ ২৫৩ ৩৯৬ ১,২০০ 
গ্রামের সাং) 
সমাজ উন্নয়ন ২৫,২৬৪ ৭,৬৯৩ ক ৫ ৩২১৯৭ 
জাতি সম্প,সারণ মর ২৫১০০ ২৫৩০০ ৩৯,৬০০ ৯০,০০০ 
আরতি রোযার সি হারার এনাররাারাররারাারানারাররারাারজার 
২৫২৬৪ ৩২,৭৯৩ ৫5৩০০ ৩৯,৬০০ ১২২,৯৭৫ 
ভনসাঙওখ)। 
সমাজ উন্নয়ন ১কো। ৬৪ল ৪০ল রা রঃ ২কো। ৪ল 
জাতি সম্পসারণ ০, ১কে ৬৬ল ১কো ৬৭ল ...  ৫কো ৯৪ল 


একো ৬৪ল ২কো ৬ল ১কো ৬ণল ৭কেো। ৯৮ল 


এই তালিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে প্রথম পরিকল্পনা শেষে এই ধরণের 
সুলমগ্রস উন্নয়নের কর্মসুচী ৮ কোটি লোকসংখ্যা অধুযুষিত ১২৩,০০০ গ্রাম 
সইয়। গঠিত অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়াছে । 


ইহার পরেও ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জাতি সম্প্রসারণ ৪ সমাজ- 


১৪৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


উন্নয়ন 'পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে যে বিবরণী* পাওয়। গিয়াছে তাহা হইতে 
দেখ যায় যে ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস 
অবধি সরকার এই পরিকল্পনাগুলির জন্য ৫৬৩০ কোটি টাক ব্যয় করিয়াছেন । 
জনগণও এই পরিকল্পনার বূপায়নে ৩২'৯৬ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছে, ইহা 
করিয়াছে সামপ্রীতে, শ্রমে এবং নগদেও। সরকারী ব্যয়ের মধ্যে ৪৯ কোটি 
টাকা ব্যয় হইয়াছে সমাজ উন্নয়ন কাধ্যে এবং ৭ কোটি টাক! ব্যয় হইয়াছে 
জাতি সম্পসাঁরণ ক্যর্ষেয। জনসাধারণ সমাজ উন্নয়ন ব্লকগুলিতে ২৬ কোটি 
টাকার মতন প্রদান করিয়াছে এবং প্রায় ৭ কোটি টাক! প্রদান করিয়াছে জাতি 
সম্পূসারণ কেন্দ্রগুলিতে । সরকারী ব্যয় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যেরূপ ভাবে 
বণ্টিত হইয়াছে তাহা হইল এইরূপ : পশুপালন ও কষি সম্পসারণ-- ৪২৫ 
লক্ষ টাকা; সেচকাধ্য-__৯২৪ লক্ষ টাকা; জমি উদ্ধার__৯৩ লক্ষ টাক! স্বাস্থ্য 
ও গ্রাম স্বাস্থ্য রক্ষণ--৩৬৮ লক্ষ টাকা; সমাজ শিক্ষা--২১৩ লক্ষ টাকা : 
যোগাযোগ--৬২৩ লক্ষ টাকা; গ্রাম্য কারুশিল্প ও হস্তশিল্প ও অন্যান্য শির-__ 
১৮৩ লক্ষ টাকা: গ্রহনিশ্মাণ_-৬৮ লক্ষ টাকা । 


ইহ] হইল টাকার অঙ্কের হিসাব । কতখানি কাজ হইয়াছে তাহার হিসাবেও 
অগ্রগতি বিবেচনা করা চলে । এই সময়ের মধ্যে ক্লাষির ক্ষেত্রে ১৪০ লক্ষ 
মণ সার এবং ৬১ লক্ষ মণ উন্নত ধরণের বীজ বিতরণ করা হইয়াছে এবং 
২৬ লক্ষ কষি প্রদর্শন (981)09]009] 017)010500800905) অন্ুিত হইয়াছে । 
১৬*৬৭ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ২৮'৫ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচ করা হহয়াছে । ২১৬ লক্ষ এবং ৫*৫৭ লক্ষ একর জমি যথাক্রমে ফল 
উৎপাদনে এবং শজী উৎপাদনে লাগানে৷ হইয়াছে । ৩৮৩৮টি মুল গ্রাম কেন্দ্র 
(1৫) ৬:11986 ০০০03) স্থাপন করা হইয়াছে ফ্রান্োর ক্ষেত্রে ৯৮১টি 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৯৪৭টি প্রস্ৃতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র স্বাপিত হইয়াছে । 
১,৪৭,০০০ গ্রাম) পায়খানা এবং ৪৭ লক্ষ গজ নর্ধামা নিন্সিত হইয়াছে, ৫৮ 
হাজারটি পানীয় জলের কূপ নিম্মিত হইয়াছে এবং ৮২ হাজারটি কুপ সারাণো 
হইয়াছে । শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০,০০০ নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং 
৭৭৯৪টি সাধারণ ধরণের বিদ্যালয়কে বনিয়াদি ধরণে (0851০ ০) পরিবর্তন 
কর] হইয়াছে । ৫৩ হাজারটি প্রাপ্ত-বয়ঙ্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ লক্ষ ৫৫ 
হাজারটি সমটি কেন্দ্র (0০10/00:0গে ০০0৩) স্থাপিত হইয়াছে এবং ১২৮৪ 
লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ককে অক্ষর ভ্ঞান সম্পল্পল করা হইয়াছে । এক লক্ষের উপর যুবক 
সঙ্, কমক সঙ্ঘ, মহিলা] সমিতি প্রভৃতি গঠন করা হইয়াছে । যোগাযোগের 
ক্ষেত্রে ৭০০০ মাইল পাকা এবং ৪২,০০০ মাইল কাঁচ] রাস্তা নিম্মিত হইয়াছে 


1 ০০৮০ 080০2৮০11১5 2১086505005 0৮8১] 08561028, 021290788 61020 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৪৬ 


এবং ৩০,০০০ মাইল পুব্রেকার কাচা রাস্তা নুতন করিয়া সারাণে! হইয়াছে | 
হৃহ বিহ্্দাণের ক্ষেত্রে, ৬০,০০০ নুতন গৃহ এবং ৬১৫৪টি আদর্শ প্ৃহ 


(০০০৫০] 1০০৪৩) নিন্সিত হইয়াছে । গ্রাম্য কলা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে 
২০৪০টি প্রদর্শনী সমেত শিক্ষা কেন্দ্র (06000150080190-00027-0810105 ০506), 


স্বাপিত হইয়াছে । এইগুলিতে ৭৫,০০০ লোকে পুনরালোচনামূলক (7505502) 
এবং বনিয়াদী শিক্ষা লাভ করিয়াছে । ইহ] ছাড়া, এই পরিকল্পনার আওতাভুক্ত 
গ্রাম্য অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় সমবায় ক্রিয়াকলাপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
আলোচ্য সময়ের মধ্যে ৪১,০০০ নূতন সমবায় সমিতি স্বাপিত হইয়াছে এবং 
নুতন সদস্য সংখ্যা হইয়াছে ২৩৩ লক্ষ ব্যকি। 


ঘিতীয় পরিকলনার কর্মাসুজী-_-2০850020৩ 6০01 010€ 9৩০০72৫ 
2০181. 

ভবিষ্যতের কশ্মস্কচীব্ূপে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীর উদ্নয়ন 
পরিষদ এই মন্মে এক প্রস্তাব অনুমোদন করেন, যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমগ্র 
দেশে জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার কশ্মপরিধি প্রসারিত করিতে হইবে এবং জাতীয় 
সম্পসারণ ব্লকের শতকরা অন্তত: ৪০ ভাগ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অস্তভুক্ত 
করিতে হইবে । উপযুক্ত পরিমাণ সঙ্গতি পাওয়৷] যাইলে জাতীয় সম্পূ,সারণ 
ব্লকগুলির শতকর। ৫০ ভাগ পধ্যন্ত সমাজ-উন্নয়ন ব্লকে পরিণত করা যাইতে 
পারিবে । উহা করা যাইলে অতিরিক্ত ৩,৮০০টি জাতীয় সম্পসারণ ব্লকে কাধ্য 
চলিবে এবং উহার মধ্যে কমপক্ষে ১১২০টি ব্লককে দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা 
কালে সমাজ উন্নয়ন ব্লকে পরিণত কর] হইবে । এই সকল কণ্মন্ুচীর বায় ধরা 
ষাইতে পারে ২৬৩ কোটি টাক।-_উহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকা রবাছ 
হইয়াছে । 


পরীক্ষাযুলক কন্মস্থচী অনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পাচ বৎসরে 
নিম্নরূপ জাতি সম্প,সারণ কার্ধা প্রহণ করা হইবে এবং উহাদিগকে সমষ্টি উল্লয়ন 
ব্লকে পরিণত করা হইবে : 


উন্নয়ন প্রকের সংখ্যা 


সাল জাতি সম্প সারণ কার্য সমষ্টি উন্নয়নে পরিণত 
১৯৫৬--৫ ৭ ৫০০ ২৫০ 
১৯৫৭-৫৮ ৬৫০ ২০৩ 
১৯৫৮-৫৯ ৭৫০ ২৬০ 
১৯৫৯--৬৩ ৯০০ ৩০৩ 


১৯৬০-৬১ ১,০০৩ ৩৬০ 


১৪০ 'ভারভীয় অর্থনীতি 


একটি জ্রাতি সম্পূলারণ কাধ্যের খরচা হইতে পারে ৪ লক্ষ টাকা এবং সমষ্টি 
উক্সয়ন ব্রকের প্রত্যেকটিতে খরচা হইতে পারে ১২ লক্ষ টাকা। মোট ২০৬ 
কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে ১২ কোটি টাকা বায় হইবে কেন্দ্রের খাতে এবং ১৮৮ 
কোটি টাকা ব্যয় হইবে রাজ্য পরিকল্পনার অংশব্পপে । বিভিন্ন খাতে এই ২০০ 
কোটি টাক। ব্যয় হইবে নিম্নরূপ * 


কোটি টাকা 
১। কশ্মচারী ও সরঞ্জাম-- ব্লক হেডকোয়াটারস্‌ ৫২. 
২। কৃষি ৫৫ 
৩। যোগাযোগ ১৮ 
৪ | গ্রাম্য শিল্পকলা ৫ 
ও | শিক্ষা ১২ 
৬ । সামাজিক শিক্ষা ১০ 
এ) স্বাস্থ ও গ্রামা জনস্বাস্থ্য ২০ 
৮। গৃহ নিশ্মাণ ১৬ 
৯ | সমষ্টি উন্নয়ন-বিবিধ (কেন্দ্রীয়) ১২ 
মোট ২০০ 


পানা ররর 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার কশ্মস্থচী কাধ্যকরী করিবার সময়ে প্রত্যেক গ্রাম্য 
পরিবারের নিকট অংশ গ্রহণের চেতনা এবং নিজের জীবনযাত্রার মান উন্নত 
করিবার স্ুুনিদ্দিষ্ট কন্মপন্থা গৌছাইয়া দিতে হইবে । আশা করা যায় যে বিবিধ 
উপ্নয়ন কন্মস্চীর মধ্য দিয়া নিষ্নপ্রদত্ত বিনয়গুলিতে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ সম্ভব 
হইবে £ 


(১) সমবায় চাষ সমেত সমবায় ক্রিয়াকলাপের সম্পসারণ্‌ ; 


(২) গ্রাম উন্নয়নের ভন্য সক্রিয়ভাবে দায়ী সংস্বারূপে পঞ্জায়েৎসমুহের 

উন্নয়ন : 
(৩) জমির সংহতি সাধন ; 

(৪) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন; 

(৫) গ্রামবাসীদের মধ্যে ছুর্বলতর অংশের সাহায্য হয় এরূপ কশ্মন্ুচী 
সংগঠন ; 

(১) স্ত্রীলোক এবং তরুণদের মধ্যে অধিকতর প্রচেষ্টামূলক কাধ্য ; 

(৭) উপজাতি অঞ্চলে অধিকতর প্রচেষ্টাসূলক কাধ্য | 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৪৯. 


সারাওশ | 

সমষ্টি গ্রাম প্রচেষ্টা ও সসাজ উন্নয়ন পরিকষ্টানা-_গ্রামবাসীগণ 
যদি নিজেদের সঙ্ববদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রাম জীবনের উন্নতি বিধানের অন্যু' 
সচেষ্ট হয় তাহা হইলে তাহারা বহু পরিমাণে নিজেদের নৈতিক ও বৈষয়িক 
জীবনের উন্নতি বিধান করিতে পারে । এই উদ্দেশ্যেই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন! 
গ্ৃহীত হইয়াছে । সপমগ্র দেশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া এক একটি 
অঞ্চলে গ্রামবাসীদের সমষ্টগত প্রচেষ্টার ছারা উন্নয়নের কাধ্য সম্পাদনের 
আয়োজন হইয়াছে | ইহাই হইল সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (০0হা2ঢাঃএা010 0০01০ 
2058) | ৩০০ গ্রাম, ৪৬০ হইতে ৫০০ বর্গ মাইল এলাকণ, ১২ লক্ষএকর 
কষিভুমি এবং ২ লক্ষ লোক সংখ্যা লইয়া এবং সরকারের দ্বার! নিযুক্ত একজন 
প্রোজেক্ট মফিপারেব অধীনে এই কেন্দ্র (0709160 9:69) গঠিত । প্রত্যেক 
সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র ৩টি ডেভলাপমেণ্ট ব্লকে বিভক্ত । প্রত্যেক রাজ্যের সকল 
সমাজ উন্নরন ব্যবস্থার তদাবকীর জন্য একজন ডেভলাপমেণ্ট কমিশনার আছেন 
এবং একটি ডেভপাপমেণ্ট কমিটি গঠিত আছে । আবাব সমগ্র ভারতের সমাজ- 
উন্নয়ন পরিকল্পনা তদারকীর জন্য কমিউনিটি প্রোজেক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন নাষে 
একটি সংস্থা আছে। সমাক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা যে বিষয়গুলির উন্নয়নের 
জন্য চেষ্টা করা হঝ নেগুলি হইল কৃষিকারধ্য, সমবায় শমিতি, কম্মামংস্থান, 
বোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থা, কারিগবী ও কৃষি টেনিং, বাসস্থান 'ও সমাজ কল্যাণ । 


জাতি সম্পপারণ ক্ার্য)ট_ _দশ্বদাবণেন নাম দিয়াও একপ্রকার উন্নয়ন 
ব্যবস্থার আয়োজন কবা হইযাঁঢে | একদল কক্মী নিয়োগ করা হইবে এবং 
হার। উন্নযনেব প্রচেষ্টা পরিচালনা করিবে । গ্রাম জীবনেব সকল দিকই 
হার অন্তভ-ভ্ত, শ্লতরাং এই কন্দসটী বিশেষ ব্যাপক | তবে ইহারও ভিদ্তি 
ইল গ্রামবামীদের স্বাবলম্বন এবং পদ্ধতি হইল সমবাধ নীতিৰ প্রসার । ইহার 
সহিত “সমাজ উন্নয়ন পবিকল্পনার'? ঘশিষ্ঠ সম্পক আছে । জাতি সম্প্রসারণের 
দ্বারা সাধারণ ভাবে এবং মোটামুটি উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হম । সমাজ 
উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা গভীরভাবে উন্নযনমূলক কাধ্য সম্পাদিত হয । 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় আর্থসররবরাহ-পমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পনার ব্যয়ের মধ্যে 'অদ্দেক মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার বহন করিবেন বলিয়া 
ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং বাকী অদ্দাংশ ভারত বহন করিণে ! ভারতের ব্যয় 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে । সমাজ-উন্নয়ন 
পরিকল্পনা ছুই প্রকার-_যিশ্র ও ভিত্তিক । মিশ্রশ্রেণীর প্রত্যেকটির ব্যয় ৩ 
বৎসরে ১১১ লক্ষ টাকা এবং ভিত্তিক শ্রেণ।র ৬৫ লক্ষ টাকা! । 

অগ্রগর্তি-১৯৬২ সালের ২রা অক্টোবর সমাজ-উন্নয়ন ও ১৯৫৩ সালের 


২/ 


*খ খা 
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রা অক্টোবর জাতি সম্প্রসারণ কার্যা শুরু হইয়াছিল । প্রোগ্রাম ইত্যালুয়েশন 
কমিশন ইহার অগ্রগতি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন ( ১৯৫৪ সালের মে মাসে) 
যে ইহার দ্বারা গ্রামে যথেষ্ট পুজি সঙ্গতি ( পথ, বাঁধ, সেচ খাল ) গড়িয়া 
উঠিয়াছে, স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধনও ( বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ) বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, গ্রামবাধীদের সদিচ্ছা এবং উৎসাহও স্পষ্ট দেখা যাঁয়। পরিকল্পনা 
কমিশন বলেন যে ১ম পরিকল্পনার শেষে এই উন্নয়নের কর্মসচী ৮ কোটি লে'ক 
অধাাধিত ১১,২৩,০০০ গ্রামে ব্যপড হইয়াছে । আর একটি হিসাবে দেখা যায় 
যে ১৯৫৬ সালের সেট্টেম্বর মাস অবধি এই পরিকল্পনাগুলির জন্য সরকার 
বায় করিয়াছেন ৫৬.৩০ কোটি টাকা, জনগণও প্রায় ৩৩ কোটি টাকার মতন 
প্রদান করিয়াছে_-পামগ্রীতে, শ্রমে ও নগদে | কৃষি, স্বাস্থ, শিক্ষা, যোগাযোগ 
গৃহ নিশ্মাণ, গ্রাম্য কলা ও শিল্প এবং সমবায় ক্রিয়াকলাপ--এই ক্ষেত্রগুলিতে 
অনেকখানি অগ্রগতি লাভ সম্ভব হইয়াছে । 


ঘিতীয় পরিকল্পনার কম্মঘুচী-২য় পরিকল্পনার কর্মপ্ুচী রচনায় 
স্থির হইয়াছে মে ১৯৫৬-৫৭, ৫৭-৫৮, ৫৮-৫৯, ৫৯-৬০ এবং ৬০-৬১ সালে 
যথাক্রমে ৫০০, ৬৫০৯ ৭৫০, ৯০০ এবং ১০০০টি জাতি সম্প্রসারণ ব্লক স্যষ্টি হইবে 
এবং ইহাদের মধ্যে এ পাঁচ বৎসরে ২৫০টি, ২০০টি, ২৬০টি ৩০০টি এবং ৩৬০টি 
জাতি সম্পসারণ ব্লককে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে পরিণত করা হইবে । এই সকল 
কাধ্যের জন্য মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ২০০ কোটি টাক1__ইহার মধ্যে ১২ কোটি 
টাক1 কেন্দ্রীয় সরকার এবং ১৮৮ কোটি টাক! রাজ্যসরকারগুলি ব্যয় করিবেন। 
এই কন্ম চীতে যে সকল বিষয়ে অগ্রগতি আশা করা হয় সেগুলি হইল সমবায় 
ক্রিয়াকলাপের সম্পূলারণ, পঞ্জায়েৎ সমূহের উন্নয়ন, জমিব সংহতি সাধন, 
ক্ষদ্র শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি । 


দশম অধ্যায় 
ভুমি রাজভ ও ভুমি ভত্ 


18710 ৩৮128 8110 1.877075271876 


বিভিন্র প্রকারের ভাজি স্ৃত-01051506 95516272501 15500 
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025 ০1190006016 10 10018 200 01500055 0)6 50010017010 16811185 


৭06 88010. (0081. 3. 00177, 1954) 


(১) জমিদারী বল্োবী (2০য1]নছাতঠে 9901520600)-- 
১৭৯৩ খ্বৃষ্টার্ষে লর্ড কর্ণওযালিশ চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। 
ইহাতে জমিদারদিগকে জমিব মালিক বলিয়া গণ্য করা হয় এবং পেই সময়ে 
একবার যে রাজশ্বের পরিমাণ ধার্যা করা হইল তাহা ভবিষ্ততে আর পরিবর্তন 
কর! হইবে না বলিয়া! সরকারের পক্ষ হইতে ঘাষণা করা হইয়াছিল । সেই 
সময়কার খাজন। মুলোর (15070৪1৮৪10) শতকরা ৯০ ভাগ জমির রাজস্ব 
বলিয় নির্ধারিত হইয়াছিল এবং 'অবশিষ্টাংশ ছিল জমিদারের প্রাপা অংশ। 
জমিদার তাঁহাদের অধস্তন প্রজাদের নিকট জমি বিলি করিতে পারিভেন এবং 
প্রজাদের নিকট হইতে খাজন। গ্রহণ করিতেন । এই খাজনা হইতে তাঁহারা 
সরকারকে রাজস্ব প্রদান করিতেন । জমিদারগণ জমির মালিক বলিয়া গণ্য 
হইলেও নির্ধারিত দিনের মধ্যে খাজন1 দিতে না পারিলে তাঁহাদিগের জঙ্গি নীলাম 
হইতে পারিত। উপরস্ত প্রজ্জাদিগের কতিপয় প্রথাগত অধিকার আছে যেগুলি 
জমিদার ক্ষপ্র করিতে পারিতেন না। প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বা তাহাদের 
হিতার্ধে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও সরকারের ছিল । 


(২) আলগুভারী বক্োবন্ত (219180220 5500160050৮)-- 
মালগুঞ্জারী বন্দোবস্ত এক প্রকারের জমিদারী বন্দোবস্ত বলিয়া অভিহিত হইতে 
পারে । যারাঠাদিগের আমলে যালগুজারগণ কষকদিগের নিকট হইতে খাজনা 
আদায় করিয়া শাসকবর্গকে প্রদান করিতেন ; আদায়-কত খাজনার উপরে 
শতকরা হারে একটি কমিশন তাঁহার গ্রহণ করিতেন ৷ ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত 
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হইবার পর সরকার মালগুজারদিগকে জমিদারর্ধপে গণ্য করেন । কিন্ত 
মালগুঞ্জারদিগের মর্ম্যাদার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে ; মালগুজারগণ রায়তদদিগের 
নিকট হইতে কত খাজন। আদায় করিবেন তাহা! সরকার স্থির করিয়া দেন । 
এই স্থিরীকৃত খাজন] 'আদায় করিয়া সরকারের নিকট উহ পৌছাইয়া দেওয়া 
হইল মালগুজারদিগের কাধ্য ; এই কাধের জন্য তাঁহার! একটি নিদ্দি্ট কমিশন 
পাইয়া থাকেন । উপরস্ত রার়তদিগের দ্বার! প্রদেয় খজন। চিরকালের অন্ত 
নিগ্ধীরিত নহে । কিছুকাল অন্তর খাজনার পরিমাণ পুনঃনিদ্ধীরিত হইয়া! থাকে 
মধ্যপ্রদেশে এইরূপ মালগুজারী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে । 


(৩) আহলওয়ারী বাক্দোবন্ত -_(11909]1ছ80 56৮61670506) 
একটি মহল বলিতে বুঝায় একটি এ্েট,__এক্টি গ্রাম ব! একটির অধিক শ্রাম 
লইয়া ইহা গঠিত । একটি মহলের সকল কৃষকদিগের জমির উপর নালিকানা 
সরকার স্বীকার করেন এবং এইরূপ মালিকানা ভোগী কষকদিগের নিকট 
হইতে সরকার যৌথভাবে কর আদায় কবেন। যৌখভাবে এবং পখকভাবেও 
কষকগণ সরকারকে কব প্রদানেব জন্য দায়ী থাকে । উত্তর প্রদেশে এইকবূপ 
ব্যবস্থা আছে। পাঞ্জাবেও এইবপ বন্দোবস্ত--তবে এ স্বানে লম্বরদার নামে 
অভিহিত গ্রামের যোডলের মাৰফতে অপন সকলেব খাজনা আদায় কবা হইয়! 
থাকে । 

(৪) ব্রায়তওয়ারী বন্দোবন্ত --রাত্তওয়ারী বন্দোবস্তের মধ্যে 
বাক্তিগত ভাবে প্রত্যেক বায়ত্ত তাহার জমি-খগ্ডের মালিকানা ভোগ করে! 
প্রত্যেক জগিব উপর রাজন্ৰ নিদ্ধাবিত হয় এবং জমির মালিক এ ব্রাজস্ব সরাসরি- 
ভাবে সরকারকে প্রদান কবে, রায়তেব নিকট হইতে বাজস্ব সংগ্রহ করিয়া 
সরকারকে দিবে, একপ কোন মধাবভী শ্রেণীবৰ অস্তিত্ব নাই! কিন্ত রায়তের 
গ্ার' প্রদেয় খাজনা চিরকালেব জন্য নিগ্ধারিত থাকে না, একটি নিদিষ্ট কাল 
অস্তে খাজনার পুনঃনিদ্ধারণ কবা হর । খাঁজনার পুনংনিদ্ধারণের কাল সকল 
অঞ্চলে সমান নছে-সাবারণতত ইহা ১০ হইতে ৩০ বহসর 1 "আসামের কতকাংশে, 
মধ্যপ্রদেশের কতকাংশে, যাদ্রাজে এবং বোদ্বাইতে এইরূপ রায়তওয়াবি বন্দোবস্ত 
প্রচলিত আছে । 

চিব্স্তায়ী বান্দাবন্তে প্রজাদের অআবন্ভা--£০৪6)০৪ ০ 
শৃভ2জ16 00051 007৩ 79677051057 95000610217 


03. 22110126005 00951000 06 (20910900006 096 0617008176171 


5500৩170606 10173617891. (8. 41941) 


' চিরস্বায়ী বন্দেবিস্তের মধ্যে জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়৷ ঘোষণা 
করিলেও কষক ধা রায়তদিগের প্রথাগত অধিকার (00500709৮ 1121265) 


ভুমি রাঁজন্থ ও ভুমি স্বত্ব ১৫৫ 


গুলির উপর হস্তক্ষেপ হইতে জমিদারগণ বিরত থাকিবেন এইরূপ বিধান 
দেওয়! ' হইয়াছিল এবং প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়নের 
অধিকার সরকার রাখিয়া দিয়াছিলেন । উত্তরকালে এই অধিকার প্রয়োগের 
দ্বারা সরকার প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন । অতএব চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের মধ্যে প্রজাদিগের জমির স্বত্বভোগ জমিদারেব সম্পূর্ণ খেয়ালখুশীর 
উপর নির্ভরশীল নহে । | 


অবশ্য প্রজাদিগের মধ্যে একাধিক শ্রেণী আছে এবং এই বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্রজাদিগের মধো অধিকারে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় । সকলের নিক 
শ্রেণী হইল কোফঁ] (00967 75০90), 'অপর কোন বাযতের নিকট হইতে 
ইহারা জমি লইত এবং পুর্বেব জমিব উপর উহাঁদেব কোনরূপ বংশাত ক্রমিক 
স্বত্ব ছিল না এবং রায়শ্দিগের সছিত একবাবনামা অনুসারে এবং বাঁয়ত- 
দিগের ইচ্ছামত স্বত্ব ভোগ করিত । বর্তমানে অবশ্য অগ্যান্য প্রজার গ্তায়ঃ 
ইহাদিগেরও বংশানুক্রমিক ভোখগস্বত্ব ও জমি হস্তাস্তবিত করিবার অধিকাৰ আছে । 
ইহাদিগের খাজনা বৃদ্ধির হার ও সময় নিদিষ্ট 


আর এক শ্রণীর বাত আছে যাহাদিগকে বলা হখ দখলা সত্ব শুশ্ঠ 
(000-900008170% 15091) 1 ইহাদিগেবও্ স্বত্ব বংশানুক্রমিক এব" হস্তান্তব- 
যোগা এবং কতিপয় নিদ্দি্ কারণে ইহাদিগক্ষে জমি হইতে উচ্ডেদ (751০0) 
করা চলে । উচ্ছেদ করিতে হইলে বখাযোগা নোটিশ প্রদান শ্রয়োছন । 
যাহারা! একই গ্রামের মধ্যে একাদিঞকরমে ১২ বত্সব ধনিয়া কোন না বোন 
জমির স্বত্ব ভোগ কারয়াছে, 'ভাহার! বাত স্থিতিবান (9০০01091705 7500) | 
ইহাদিগকে জমির অপব্যবহারেব অভিনোগু ব্যতীত উচ্ছেদ কবা সম্ভব নহে এবং 
ইহ!দিগের খাজনা পরিমাণ বৃদ্ধি কবা যায় একাটি নিদ্দি্£ঘ হারে কিন্তু আদালতেৰ 
সম্মতিক্রমে এবং কতিপয় সুনির্দিষ্ট কারণে । ফে সকল রাধন্ম প্রমণ কপিতে 
পারে যে চিরস্থারী বন্দোবন্ত প্রবর্তনের সময হইতে তাহাদেব খাজনা কখনও 
বদ্ধিত হয় নাই তাহারা হইল মকরারী হায় (05090052006 থেতে ) | 
ইহাদিগের খাঁজন। বৃদ্ধি দাবী কবা যায় না এবং ইহাঁদিগকে উচ্ছেদ করাও যায় 
না। 


চিরস্থায়ী জজিদ্ারী ব্যবস্ভার গুণাপণ্ডণ-115৮15 55৫ 


[0০100657165 01 0১617778775 96615 07512 ৮ 


0. 0150095 00 91600060500 80058917751 006 ববি 


9200191006176 10 60881 (9. 4১. 1939). 


01৮5 ৪ 0110059] 52500090506 06 28120100219 55915177 00 1367891 


(3. 0019. 1945). 


১৪৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবন্তন হইবার পুর্বে, অল্প সময়ের ব্যবধানেই নুতন 
বাজশ্য নির্ধারণ হইত ; প্রত্যেক বারই বাজস্বের পরিমাণে পরিবন্তন করা হইত 
অথব1 যে বাক্তি পর্ববাধিক পরিমাণ রাজস্ব দিবে বলিয় স্বীকার করিত তাহাকেই 
জমির মালিকান! দেওয়া হইত এবং তাহাও কিছুকালের জন্য মাত্র! ইহাতে 
নানাবিষয়ে অস্গবিধ। স্থষ্টি হইবার দরুণ ১৭৯৩ খ্রষ্টাব্ষে লর্ভ কর্ণওয়ালিশ বাঙ্গাল! 
ও অপর দুই একটি অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন । এই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের একাধিক সুবিধা আছে বলিয়৷ দাবী করা হয় । প্রথমতঃ, ইহার দ্বারা 
রাষ্ট্র একটি নির্ধারিত রাজত্ব পাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন । অন্তান্ত 
সূত্র হইতে রা যে পরিমাণ রাজন্বই পান না কেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
আওতায় ভুমি হইতে রাষ্ট্র একটি নিদ্ধারিত রাজন্ব সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিতে 
পারেন । দ্বিতীয়তঃ, কয়েক বৎসর অন্তর রাজদ্ব ব্দ্ধি করা হয় না বলিয়া 
জঅমিদারও তাহার অধীন কষকদিগের নিকট হইতে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন না 
এবং ক্কষকগণ নির্ভাবনায় কৃষিকাধ্যে এবং উহাব উন্নতি বিধানে মনঃসংযোগ 
করিতে পারে । জমিদারগণও অনুভব করেন যে কষকদিগের ও ক্ৃষিকাধ্যের 
উল্লতির সহিত তাহাদের স্বার্থ জড়িত, কারণ কৃষির উন্নতি ও কষকদিগের আধিক 
অবস্থার উন্নয়ন ঘটিলে জমিদারগণও সেই উন্নতির সুফল ভোগ করিবেন। 
অতএব এই ব্যবস্থায় জমিদারগণ উন্নয়নমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে 
প্রণোদিত হইতে পারেন। তৃতীয়ত, জমিদার শ্রেণী এবং ভাহাদের পোস্কদিগের 
মধ্য হইতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছে এবং দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
অগ্রগতিতে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রচুর দান রহিয়াছে । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকগণ আরও বলেন যে অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে 
আমির উল্লতি বিধানে কষকগণ নিরৎসাহ হয়, জমিতে পুজি বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত 
হয়। কারণ, কয়েক বৎসর অন্তর জমির নুতন রাজস্ব নির্ধারণ ঘটে এবং 
ইতিমধ্যে যদি জমির উন্নতি বিপানের দ্বারা ফল উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে রান্রস্ব বদ্ধিত হইবারও সম্ভাবনা থাকে । 

(0). 02 ৮৮109 8000045 15 06 20011001704 05107906100 96001610220 
965115017] ৬/1)90 ৮৮০]৭ 06 06 10101781916 68০05 0৫005 ৪0০11001701) 
০ ৩০০০1 06 05 ০০০০৮ 2 (3. £১- 1950)  ৬/1096 215 008 000100017 


081 06605 01 056 5750610) 06 79670297600 92006201 ড/1080 ৮০৭1৭ 
১৩ 06 09095 6০০00019108] 171601)09 06 120091176 00256 4515005? (5. 
€০02. 1951), 

কিন্ত এইগুলি সত্ত্বেও. বন্তুমান সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের একাধিক গুরুত্বপুর্ণ 
বিরূপ সমালোচনা কর! হইয়া থাকে । প্রথমতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের বিরুদ্ধে 
বলা হয় যে অমিদারগণের নিকট হইতে যাহা আশা করা হইয়াছিল তাহ সফল 


ভুমি রাজত্ব ও ভুমি স্বত্ব ১৪৭ 


হয় নাই । জমির উদ্লেতি বিধানের দিকে জমিদারগণ মনঃসংযোগ করেন, নাই । 
অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ পুর্ধবক সহরজীবন যাপনের জন্ত চলিয় গিয়াছিলেন-_ 
জমির সহিত শুধু সম্পর্ক ছিল তাহাদিগের, অর্থ আহরণের ৷ গ্রামে যাহার! 
থাকিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই কুূষকদিগের সহিত নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন ও 
পরম্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই মতই কাধ্য করিতেন । 
দ্বিতীয়তঃ, কালের পরিবর্তনের সহিত সরকারের ক্রিয়াকলাপের পরিধি ক্রমশই 
বিস্তৃত হইতেছে এবং উহার দরুণ ক্রমবর্ধমান বাজস্বের প্রয়োজন হইতেছে । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে, দেড়শত1ধিক বৎসর পুর্বে ভুমি রাজন্বের যে পরিমাণ 
নির্ধারিত হইয়াছিল তাহাই এখনও রহিয়। গিয়াছে) ইহাতে সরকারের পক্ষে 
বিশেষ অসুবিধা ঘটে । শুধু তাহাই নছেঃ সমাজের প্রতি ঘোর অবিচার 
করিতেও সরকার বাধ্য হন। কারণ ভুমি বাজস্ব হইতে আয় বৃদ্ধি হইবার উপায় 
না থাকায় সমাজের 'অপরাপর শ্রেণীর উপরে অধিক পরিমাণে করভার ন] চাপাইয়া 
গত্যন্তর থাকে না। তৃতীয়তঃ, জমিদ।রগণ যে পরিমাণ অর্থ কৃষকদিগের নিকট 
হইতে আদায় করেন তাহার একটি ক্ষুদ্র অংশই সরকারের নিকট দিয়] থাকেন। 
অবশিষ্ট যে বৃহৎ অংশ তাহাদের নিকট থাকিয়। যায় উহা সমাজের হিতার্থে প্রযুক্ত 
ন! হইয়া মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে । ইহাতে ধন বণ্টনের 
অসাম্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ তঃ, ইহার দ্বার। শিল্পে অর্থবিনিয়োগ ব্যাহত 
হয়। জমি ক্রয় করিয়া জমিদার হওয়া বিশেষ লাভজনক কাধ্য বলিয়। সঙ্গতি- 
শালী ব্যক্তিগণ জমি ক্রয়ের জন্যই অধিক আগ্রহান্বিত হইতেন। সেই জন্য 
ভুমিতেই পুপ্জি নিয়োগ হইত, শিল্পে পুঁজির বিনিয়োগ ঘটিত না। পঞ্চমতঃ, 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতা বহু মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব খটিয়াছে। এই সকল 
মধ্য্বত্বভোগীর উপস্থিতির দরুণ জমি উন্নয়নের দায়িত্ব কোন একজনের উপর 
নিবদ্ধ কর! চলে না। ষষ্ঠতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের দ্বারাই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
উত্তব ঘটিয়াছে এরূপ ধারণা করা সম্ভব নহে, কারণ অস্থায়ী ভুমি বন্দোবস্ত 
আছে এরূপ কোন কোন অঞ্চলেও (যথা বোম্বাই) মধ্যবিভ শ্রেণীর অস্তিত্ব 
দেখিতে পাওয়৷ যায় । 


জমিদারী উঠাইয়া দিয়া কষকদিগের সহিত সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পকক স্থাপিত 
হইলে কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য সরকার অধিকতর সক্ষম ও সচেষ্ট হইতে 
পারিবেন , রায়ত জমির মালিকানা] লাভ করিয়া জমির উন্নতি বিধানের জন্ম 
অধিক প্রণোদিত হইবে । ইহাতে দেশে অধিক শশ্য ফলিবে, সরকারের রাজস্বও 
ইহার স্বারা বৃদ্ধি পাইবে । জমিদারগণ ক্ষতিপুরণের অর্থ শিল্পে বিনিয়োগ করিলে 
দেশ শিল্প-সম্দ্ধ হইবে | 


১৫৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


আস্ভায়ী ভুমি বক্দোবতের গুণাপগুণ 11৩26 700 068551069 
401 26101১0755 ১900160৩226 

গুণ _-অস্থায়ী ভুমি বন্দোবস্তের প্রধান গুণ হইল যে ইহাতে সরকারের 
সহিত বায়তের প্রতাক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অতএব রাঁয়তের অবস্থা উন্নয়নের 
দায়িত্ব সম্পর্কে সরকারকে সকল সময়েই অবহিত থাকিতে হয় | বায়তের অবস্থা 
উন্নয়নের জন্ঞ তাহাদের জীবনেন সমস্যা সম্পকে যেজ্ঞান সরকারের পক্ষে থাক! 
বাঞ্চনীয় সে জ্ঞান সংগ্রহেরও পরিপুর্ণ অনকাশ সরকার পাইয়া থাকেন ; কারণ 
সরকার ও রায়তদিগের মধ্যে রায়তদিগের সমস্যা আড়াল করিয়া, কোন 
মধ্যশ্বত্বভোগী দড়াইয়া থাকে না। 

ছ্বিতীরতঃ, ভুমি রাজস্ব একবার নির্ধারিত হইবার পরে চিরকালের জগ্ত 
'অপরিবর্তনযোগ্য থাকে নাকিছুকাল অন্তর রাজস্বের পুনঃনির্ধারণ ঘটে। 
অতএব সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহিত ভূমির মুল্য বৃদ্ধি ঘটিলে 
সরকার আনুপাতিক ভাবে রাক্ষস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন । ইহাতে সমগ্র সমাজ 
উপকৃত হয়, কারণ সরকার যে রাজস্ব বৃদ্ধি কবিবেন তাহ সমগ্র সমাজের সাধারণ 
কল্যাণের জন্য ব্যঘিত হইবার স্যোগ পাইবে- মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হস্তে 
কেন্দ্রীভূত থাকিবে না। 

ততীয়তঃ, চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থায় ভুমি স্বত্বের যে উপবিভাঞঙজন 
ঘটে (54106505001) উহাতে জমিব উন্নয়নের দায়িত্ব কাহারও উপর 
নিবদ্ধ কর] যায় না এবং বিভিন্ন কারণে ইহা ভুমি ব্যবস্থায় জটিলতা স্থষ্ট 
করে! অস্বায়ী বান্দোবস্তের মধো জমি স্বস্বের উপবিভাজন না থাকায় এই 
লকল জটিলতা পরিহাব করা যায় । ' 

চতুর্থত:, কোন কারণে কৃষকদিগের হ্রবস্থা ঘটিলে অথবা দেশে দুভিক্ষ 
দেখা দিলে, সরকার প্রয়োজন মত পরিব্রাণ (61151) দিতে পারেন। উহার 
জন্য, অমিদারের সদিচ্ছা! ও বিবেচনার মধ্য দিয়। পরিব্রাণ ব্যবস্থাকে কাধাকরী 
করিতে হইবে না; সরকার স্বয়ং রায়ঙতদিগের রাজন্ব হাস বা আদায় স্বগিত 
করিতে পারিবেন । 

পঞ্চমত:, কসিজাত ফসলের অধিক উৎপাদনের জনা এবং কৃষিপদ্ধতির 
উন্নতির জনা প্রয়োজন হইল যে বিচ্ছিন্ন জমির সংহতি বিধান (০9301109019) 
করিতে হইবে এবং বৃহদায়তনের উৎপাদন ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহার 
অন্ফ কষককে জমির মালিকানা দেওয়া প্রয়োজন ; অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে 
ইহা সম্ভব হয় । উপরস্ত জমির মালিকানা হইতে কৃষকের জমির প্রতি যে দরদ 
ঘ্াগ্ে ও নিজের উপর যে আত্মবিশ্বাস জাগে, তাহা উন্নতির বিশেষ 
সহায়ক । 


ভুমি রাজস্ব ও ভুমি স্বত্ব ১৫৯ 


অআপণুণ-_-অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে একাধিক অপগুণও বিশ্লেষণ করা৷ 
চলে £ | 

প্রথমতঃ, ইহা দ্বারা জমিতে পুজি বিনিয়োগ ব্যাহত হইতে পারে । 
কষকগণ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কার্ধ্য করিতে পারে যে গুজি-বিনিয়োগের 
দ্বারা জমির উন্নতি বিধান করিলে এবং উহার দ্বার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে 
নূতন পেটলমেণ্টেব সময়ে রাজস্ব বর্দিত হইবে এবং তাহাদের কিছুই লাভ 
থাকিবে না। 

দ্বিতীয়তঃ, সেটেলমেণ্টের সময় যখন নিকটবস্তী হয় তখন কৃষকগণ 
ইচ্ছাপুর্বক তাহাদের জমি অকমিত অবস্থায় ফেলিয় রাখিতে পারে, যাহাতে 
বাজস্বের হাব নদ্ধিত না হয় । ইহাতে ফসল উৎপাদনের দিক হইতে সমাজের 
অপকার ঘটে । 

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক নৃতন সেটেলমেণ্টের সময়ে চাষীদিগের কিছু না কিছু 
হয়বানি ঘটে এবং সবকারের অর্থ ব্যয় হয । 


ব্রায়তওয়ারী বল্দোবভে রাজক্ নির্ভারণের নীতি-- 
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দেশের বিভিন্ন এলাকায় রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ছড়াইয়া আছে কিন্ত 
সায়তওয়ারী বন্দোবস্তের মধ্যে রাজস্ব নিদ্ধারণের নীতি সকল অঞ্চলেই সমান 
নহে । বোগ্কাই প্রদেশে রাজস্বের হার নির্ধারিত হয় সাধারণ অর্থনৈতিক 
'মবস্থা পধবেক্ষণের দ্বারা । যে খাজনা প্রকৃতপক্ষে প্রদত্ত হয় তাহাকেই 
ভিত্তি বলিয়৷ গণা করা হয় এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচন] করিয়া 
এ খাজন] হারের যথোপযুক্ত সংশোধন সাধন করা হয় । এই বিবেচা অর্থনৈতিক 
বিষয়গুলি হইল কষকশ্রেণীর অবস্থা, গ্রামের পারিপার্থ্িক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, 
সরকারের আদায়ের পরিমাণ, ফসলের বাজার দাম ইত্যাদি । এই বিষয়গুলি 
বিবেচন। করিয়া প্রচলিত খাজনার হ.াস-বৃদ্ধি করা হয়। 


মধ্য প্রদেশের কতকাংশ, যুক্তপ্রদেশ (বর্তমানে উত্তর গ্রদেশ নাষে 
পরিচিত ) এবং পাঞ্জাবে যে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত আছে সেখানে একটি আঘথিক 
খাজনার (৫০০০,০2)10 1600) ভিত্তিভে রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়। আঘথিক 
খাজনার সহিত অন্ঠান্ত কতিপয় বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেক নূতন 
সেটেলযেণ্টের সময়ে গ্রামগুলিকে বিভিন্ন কেন্দ্রে শ্রেণীবিভাগ কর]! হয়; যাটির 
প্রকৃতি অনুসারে এই শ্রেণী বিভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ত্বমির 


১৬৪৩ ভারতীয় অর্থনীতি 


রাজস্ব স্থির করা হয়। এই রাজস্ব নির্ধারণে কর্ধিত ভুমির এলাকা ব্বদ্ধিৎ 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ফপল উৎপাদনের হার ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। 

মাদ্রাজ প্রদেশে রাজস্ব নির্ধারণ ঘটে নাট উত্পাদনের উপর ভিত্তি করিয়া । 
বিভিন্ন শ্রেণার জমিতে উৎপন্ন ফসলের মোট দাম হিসাব করা হয় এবং উহা 
হইতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া “নীট উৎপাদন?” বাহির করা হয় | উৎপাদন 
খরচার হিসাবে কৃষকের এবং কৃষকের পরিবারভ,জ্ু অন্যান্ত ব্যক্তির শ্রমের দাম 
ধরিয়া লওয়! হয়। এই নীট উৎপাদনের একটি অংশ খাজনা বূপে 
গৃহীত হয় । 


প্রথা, প্রতিযোগিতা এবও আইন ০৪:০৪), 0০017001961161077 
2770 1,671515 610) 

(3. 760৮ 10 110719. ঠ5 11090020020 179 0056017, 00701060010], ৪190. 
1:6515190007--5501917 (0. 00122. 19415 1953, ) 

অর্থনৈতিক তত্বের দিক হইতে খাজন। নির্ধারিত হয় জমির মালিক এবং 
বমি ভাড়া লইতে ইচ্ছক প্রঞ্জার মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা। জমিতে যে 
পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয় উহার বিক্রয় মূল্য হইতে উহা উৎপাদনের যে 
খরচ1 পড়িয়াছে তাহা বাদ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট অংশ যাহ! থাকে তাহা 
হইল অর্থনৈতিক খাজনা । জমিদার এই অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে যতটা 
সম্ভব বেশী আদায় করিবার চেষ্টা করে এবং প্রজা চেষ্টা করে ইহার মধ্যে 
যতটা সম্ভব কম দিবার জন্য । যাহার গরজ বেশী খাজনা তাহার পক্ষে 
অন্সুবিধাজনক হয় । এইভাবে প্রতিযোগিতার দ্বারা খজন৷ নির্ধারিত হয়। 

আমাদের দেশে খাজন। নিদ্ধারণে, প্রথ7 (055:০:9) ' সর্বাপেক্ষা অধিক 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়৷ দেখিতে পাওয়া! যায়। আমাদের দেশ 
বছ প্রাচীন ও ভুমি রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা বহুকাল হইতে চলিয়। আসিতেছে । 
সেই কারণে জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রের ন্যায় ভুমি রাজস্বের ক্ষেত্রেও বহু প্রথার 
উত্তব ধটিয়াছে। প্রথা-নিষ্ঠা আমাদের দেশে বিশেষ অধিক বলিয়। ভুমি রাজস্ব 
নির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রথা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । সেই কারণে 
বহু ক্ষেত্রেই জমিদার প্রজার নিকট হইতে যে খাজনা আদায় করেন অথবা 
সরকার ব্ায়তের নিকট হইতে যে রাজম্ব গ্রহণ করেন তাহ। প্রাচীন প্রথার 
দ্বারা বহু পরিমাণে প্রভাবান্িত | 


কিন্ত “প্রথা হইতে প্রতিযোগিতায় পরিবন্তন'' (০0 ০9500] 6০ ০0177 
১500০28 ০1 508695 €০ ০008০০)--ইহা হইল জগতের সমস্ত দেশের 
আধুনিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মূল প্রবণতা (71008096008) (3067007) | 
আমাদের খানা নিদ্ধারণের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা কাধ্যকরী হইয়াছে । 


ভুমি রাজস্ব ও ভুমি স্বত্ব ১৬১ 


ভারতে কৃষিজীবির সংখ্য] অত্যধিক | জন সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত এই সংখ্যা 
ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকম্ত কুটীরশিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমাহয়ে 
অধিক সংখ্যক ব্ক্তি র্লুষিকার্ধা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হয় | ইহাতে 
জমির চাহিদ। বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন কারণে জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করা 
লাভজনক ও নিরাপদ বলিয়৷ বিবেচিত হইতে লাগিল । জমির এই বদ্ধিত 
চাহিদার চাপে প্রথা বহু ক্ষেত্রেই শিথিল হইতে লাগিল এবং ভুম্বামীগণ 
প্রতিযোগিতার সুবিধা লইয়া উচ্চহারে খাজনা দাবী করিতে লাগিলেন । 
প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীই ইহার পথ প্রদর্শন করিয়াছিল যখন 
বাধষিক বা অন্রুরূপ অল্পকাল অস্তর নিলাম ডাকিয়া, সর্বাপেক্ষা অধিক খাঁজনা 
যে দিবে তাহাকেই, জমির ইজারা দেওয়া] হইত । 

উত্তরকালে শাসক যখন নিছক শোষণ হইতে কথখঞ্চিৎ শাসনে মন:সংষোগ 
করিলেন তখন নগ্ন প্রতিযোগিতার হাত হইতে কষকদিগকে কিছু পরিমাণে 
রক্ষা করা অপরিহার্য হইয়| উঠিল। খাজনা আইন এবং বিভিন্ন ভুমিস্বত্ব 
আইন প্রণয়ন করিয়। সরকার রায়তদিগের খাজনায় স্থায়িত্বের জন্য বিধান দিলেন। 
নিজ ইচ্ছষত খাজনাবৃদ্ধির স্রযোগ হইতে জমিদারকে বহুপরিমাণে বঞ্চিত 
কর হইল-_সবকারের সহিত রায়তের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে যেসকল ক্ষেত্রে সে 
সকল ক্ষেত্রেও, সরকারের রাজস্ব নির্ধারণে কতিপয় সুস্পষ্ট নীতি গৃহীত হইয়াছে । 


ভূমি বাজ খাজনা না কর? [2280 1২৩৮6100৩,--1৩71% 


০7 182 

(3. 15 806 12100 15ড500.5 ৪. (29001161002 01৮5 15850105$ 101 
001 2185751110০ ৪৮০1) 01 9০901 1)0101776 01790 1615 16100 0210 
90. 15350 0০ 05০91: ০0৫6 5996 19001010192 10 117019 101০7) 16 


৮০] 75095581119 1019 2 (13. 4৯০ 1930) 
[5 006 12170 155৮9100601 11591912100 2 (0, 0012, 1930) 


ভুমি রাজস্বের প্রকৃতি কি, এ সম্পর্কে অনেক বাদান্ুবাদ হইয়। গিয়াছে । 
কাহারও কাহারও ষতে ভারতে সরকার যে ভুমি রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন 
ভাহাকে খাজনারপে গণ্য করিতে হইবে ; আবার কেহ বা অভিমন্ত দিলেন 
যে সরকার জমি হইতে খাজন৷ আদায় করেন না, তাহারা যাহ! আদায় 
করেন তাহাকে কর বলিয়া অভিহিত করাই বিধেয় | 

খাজনারপে ভুমিরাজস্বকে গণ্য করিবাব যাহারা পক্ষপাতী তাহারা 
বলেন ষে প্রতিবৎসর রাঙ্ের আয়ব্যয় অনুযায়ী করের হ্রাস ত্বদ্ধি করিয়৷ 
সরকারের প্রয়োজনের সহিত কর সমূহকে খাপ খাওইয়া লওয়া হয়। 
অধিক অর্থের প্রয়োজন হইলে করের বৃদ্ধি করা হয় এবং অর্থের জধিক 


১১ 


১৬২ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রয়োজন না হইলে করেব ভার লাঘব করা হয়। ডুমি রাজস্থের ক্ষেত্রে 
যখন এইরূপ করা হয় না তখনভুমি রাজস্ব “কর নহে । উপরস্ত সরকার 
জমি-মালিকের গ্ঠায় কতিপয় কাধ্য সম্পাদন করেন যথ' জল সেচ, জল- 
নিকাশ, কুপ খনন প্রভৃতি উন্নতিমূলক কারধ্যের জন্য রায়তকে খণ প্রদান 
করা। সরকার যখন মালিকের অনুরূপ কাধ্য সম্পাদন করেন তখন অঙ্গি 
সরকারের এবং সরকার উহ] হইতে খাজনা আদায় কবেন-_-কর নহে । তন্ন, 
সরক।র সমগ্র ভৌগোলিক সীমানার মালিক-_-মতএব জমিদারের কাছে বা 
রায়তের দখলে যে জমি আছে তাহারও মালিক | 

যাহারা ভুমি রাজস্বকে কর বলিয়া গণ্য কবেন তাহারা বলেন যে ভুমি 
রাজস্বকে প্রতিৰতৎমর বাষ্ট্রায় আয় ব্যয় অন্গুযায়ী পরিবন্তিন করা যায় না 
তাহার কারণ হইল যে ইহা জমিরূপ একটি বিশেষ জটিল এবং অনন্ত- 
সাধারণ সামগ্রীর উপয় কর। যে কোন সামগ্রীর উপর কর বসাইলে এবং 
সেই কর আদায় না হইলে সরকার যেরূপ সেই সামগ্রী বিক্রয় করিয়া লইতে 
পাবেন, জমিও সেইজপ বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ, সরকার 
রায়তকে খণ দেওয়। প্রভৃতি যে সকল কাধ্য সম্পাদন করেন, তদ্বারা জমির 
সরকারী মালিকান৷ প্রতিপন্ন হয়না । উহা সরকারের জনকলাণ সাধনের 
কর্তব্যের অর্তভুক্ত : সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহাধা করিলে তাহার। কি 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হইবেন? তৃতীয়ত:, দেশের সব কিছুই রাষ্ট্রের 
আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের ( 76507109051 500160090% ) মধ্যে অবস্থিত, কিন্ত 
মালিকানা এবং সার্বভৌমত্ব ভিন্ন বস্ত্র । 

“কর অনুসন্ধান কমিটি" এবং ভুমিস্বত্ব বিশারদ বেডেন, পাঁওয়েল উভয়েই 
ভারতের ভুমি রাজস্বকে কর রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদেব অভিমতই 
গ্রহণযোগ্য | যুক্তির দিক হইতে বা এ&ঁতিহাসিক প্রথার দিক হইতে, 
রাষ্্রকে ভূমির মালিক বলিয়া গণ্য করা যায় না। বর্তমানে আমাদের দেশে 
রাজ্যনরকারগুলি জমিদারী স্বত্ব এবং মধ্যস্বত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন এবং 
রায়তের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করিতেছেন কিন্ত উহার জন্ তাহার সংপ্রিষ 
স্বত্বাধিকারীদিগকে ক্ষতিপুবণ প্রদান করিতেছেন । ইহার দ্বার! প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে সরকার নিজদিগকে জমির মালিক বলিয়া গণ্য করিতেন না। 


সারাংশ 


বিভিন্ন প্রকারের ভুমি তত _-এদেশে বিভিন্ন ধরণের তুমিশ্বত্ব ব্যবস্থা 
আছে; উহার মধ্যে চার প্রকারের ব্যবস্থাই প্রধান । (১) জভিদারী 


ভুমি রাজন্ব ও ভুমি স্বত্ব ১৬৩ 


বাক্টোবচা-_-এই ব্যবস্থায় অমিদারদিগকেই জমির মালিক বলিয়] গণ্য কর। 
হইয়াছিল এবং তাহাদের নিকট হইতৈ যে খাজনা লওয়া হইবে বলিয়! স্থির 
হইয়াছিল তাহা আর কোনদিন পরিবন্তন হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়। 
হইয়াছিল । প্রজাদের প্রথাগত অধিকার বজায় থাকিবে বলা হইয়াছিল । (২) 
আলগুজারী বক্দোবন্ত__মালগুজারগণ রায়তদের নিকট হইতে একটি 
স্বিরীকৃত হারে কর আদায় করিয় সরকারের দপ্তরে জম৷ করিয়। দেন এবং উহার 
জপ্ত একটি কমিশন পাইয়া থাকেন । ইহাও একপ্রকার জমিদারী বন্দোবস্ত, 
কারণ মালগুজারদিগকে জমিদারের মর্যাদা দেওয়] হইয়াছিল । (৩) মহজ- 
ওয়ারী বক্দোবন্ত- একটি বা কয়েকটি গ্রাম লইয়! একটি মহল ; এইব্ধপ 
মহলের সকল চাষী মালিকদের নিকট হইতে সরকার যৌথভাবে জমির খাজন। 
আদায় করেন। (৪) ব্রায়তওয়ারি বন্দোবন্ট__ এই বন্দোবস্তে সরকার 
রায়তের নিকট হইতে সরাসরিভাবে খাজনা আদায় করেন কিন্ত এই খাজনার হার 
স্থায়ী নহে ; কিছুকাল অন্তর ইহার পুননির্জারণ ঘটে | 

চিরস্থায়ী বান্দাবতে প্রজাদের আবস্তা_চিরস্বায়ী বল্দোবন্তে 
জমিদারদিগকে জমির মালিকানা প্রদান করিলেও প্রজাদের স্বার্থরক্ষার কিছু 
বাবস্থাও করণ হইয়াছিল | প্রজাদের মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণী আছে এবং এই 
বিভিন্ন শ্রেণীব অধিকারেও পার্থক্য আছে । সর্ধবনিয় শ্রেণী হইল কোর্ধা ; 
প্রথমে ইহারা সম্পূর্ণরূপে বায়তদেব অধীনে ছিল, পরে ইহাদিগকে কিছু অধিকার 
দেওয়া হইয়াছিল । আর এক শ্রেণী হইল দখলীস্বত্বশুণ্ত রায়ত-_ইহাদিগকে 
কতিপয় ক্ষেত্রে উচ্ছেদ কবা চলে । আর এক শ্রেণী আছে রায়তস্থিতিবান | 
ইহাদের উচ্ছেদ করা বা খাজনা বদ্ধি কর] সহজ নহে । আর আছে যকরারী 
বাত ; ইহাদের খাজন] বৃদ্ধি বা উচ্ছেদ সম্ভব নহে | 


চিরন্্ায়ী বন্দোবভের গুণাপগুণ- চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সুবিধা 
হইল, (১) সরকার একটি নির্ধারিত রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন, 
(২) রাজস্ব নিদ্ধারণ সাময়িক নহে বলিয়া জমির ও কৃষির উন্নয়নে মল দেওয়া 
সম্ভব হইত ; (৩) জমিদার শ্রেণীব দ্বার! সামাজিক উপকার হইয়াছে | 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ হইল : (১) জমিদারগণ প্রামেও থাকেন নাই, 
অমির ও গ্রামের উন্নতির দিকেও দেখেন নাই, (২) সরকারের আথিক প্রয়োজন 
অনেক বাড়িয়াছে কিন্তু প্রধান আয়-_ অর্থাৎ ভুমিরাজস্ব একরূপই থাকিয়াছে : 
(৩) চাষীর দ্বার! জমিদারকে প্রদেয় খাজনা এবং জমিদারের দ্বারা সরকারকে 
প্রদেয় খাক্রনা- ইহার মধ্যে অনেক পার্ধক্া | সমাঞ্জ উহ] হইতে বঞ্চিত হইবে 
কেন? (8) শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ ব্যাহত হয়; (৫) মধ্যস্বস্বভোগীর স্া্ট 
হইয়াছে ; (৬) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তব নিছক ইহার জন্তই নহে। 


১৬৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


অন্যায়ী ভূমি বজ্দোবভের গুণাগণ্ডণ-_তস্থায়ী ভুমি বন্দোবস্তের 
গুণ হইল (১) সরকারের সহিত রায়তের, প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের সম্তাবন! 


থাকে (২) জমির মুঙ্গ্যবৃদ্ধির সুবিধা সমাজের পক্ষ হইতে সরকার গ্রহণ করিতে 
পারেন- মধ্যে মধ্যে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া (৩) ভুমি স্বত্বের উপবিভাজন (50১ 
10660080100) ঘটে না (৪) প্রয়োজন বোখে কষকদিগের পরিত্রাণের অন্য 
সরকার স্বয়ং যথাযথ ব্যবস্থা অরলম্বন করিতে পারেন । (৫) রায়ত জমির 
মালিকান! পাইলে উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ বোধ করিবে ; উহাতে জমির সংহতি 
সাধনও সম্ভব হইবে । 

কিস্ত ইহার দোষ হইল (১) জমিতে পুঁজি বিনিয়োগে লোকে উত্সাহ পায় 
ন। (২) প্রত্যেক সেটেলমেণ্টের সময়ে ইচ্ছ1 করিয়৷ চাষ ন] করিয়া! জমি ফেলিয়। 
রাখা হয় (৩) চাষীদের প্রায়ই হয়রাঁণি হয় | 


বায়তওযারী বক্দোরভে রাজ নির্জারণের নীর্তি- সকল 
রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের এলাকায় রাজস্ব নির্ধারণের নীতি সমান নহে | বোম্বাই 
র!জ্যে প্রকৃত খাজনাকে ভিত্তি ধরিয়া! এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনা করিয়। 
উহার যথোপযুক্ত সংশোধন সাধন করা হয় । মব্যপ্রদেশের কতকাংশে, উত্তর 
প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে একটি “আথিক খাজনার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ কর 
হয়| ইহার সহিত আরও কতিপয় বিষয় বিবেচনা করা হয়| মাদ্রাজে নীট 
উত্পাদনের উপর ভিত্তি করিয়া রাজস্ব নিষ্ধারণ ঘটে । উৎপাদন খরচার মধ্যে 
চাষীর শ্রম ধরিয়া লওয়া হয় । 


প্রথা, প্রাতিযোগ্গিতা ও আইন-_জমির আয় হইতে উৎপাদন খরচ। 
বাদ দিলে অর্থনৈতিক খাজনা বাহির হয় । ইহার মধ্যে যতটা সম্ভব জমিদার 


প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করে ; অতঃপর পারস্পরিক দর 
কষাকষির হবার] প্রকৃত খাজন। স্থির হয়। কিন্তু আমাদের দেশে খাজন৷ নিদ্ধারণ 
নিছক এইভাবে হয় না, এদেশে খাজন। নিদ্ধারণে তিনটি বিষয় ক্রিয়। করিয়াছে £ 
(১) প্রথা--ভুমি রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা বছ প্রাচীন হওয়ায় রাজস্ব নিষ্ধারণে 
প্রথার অনেক প্রভাব পড়িয়াছে। (২) প্রতিযোগিতা কিন্তু জমির মূল্য যত 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তত জমির জন্ত প্রতিযোগিতা বাড়িল এবং সেই অবসরে 
নুঙন খাজনার হার স্থির হইল । (৩) আইন-সরকার আইন প্রণয়ন করিয়। 
ভুমিস্বত্ব ব্যবস্থা ও খাজনার হার নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হইয়াছেন । 


বাজ, খাজনা না কর £ জামাদের দেশের ভুমি রাজস্বকে 
খাজনা বলা উচিত না কর বলা উচিত, এ সম্পর্কে অনেক বাদানুবাদ হইয়! 
গিয়াছে । যদি ইহাকে খাজনা বলা হয় তাহ] হইলে ধরিতে হয় যে এদেশে 


ভুমি রাজস্ব ও ভুমি স্ব ১৬৫ 


সরকারই সমস্ত জমির মালিক এবং 'কর' বলিলে ধরিতে হয় যে জমি হইল 
বাজির, সরকার উহা হইতে নিছক কর মংগ্রহ করিয়া থাকেন খাঁহারা 
'থাজনা' বলিবার পক্ষপাতী তাহারা বলেন (১) ভুমি রাজস্ব করের ত্তায় হাঁস 
বৃদ্ধি হয় না, (২) মালিক করিয়া থাকে এরূপ কতিপয় কাধ্য সরকার করেন, 
(৩) সরকার মমগ্র ভৌগোলিক সীমানার মালিক, সুতরাং জমিরও | যাঁহারা কর 
বলিয়া গণ্য করিবার পক্ষপাতী তাহারা বললেন, (১) কর আদায় না হইলে যেমন 
সামগ্রী বিক্রয় করিয়া দেওয়া যায়, জমিও সেইরূপ সরকার বিক্রয় করিয়া! লইতে 
পারেন, (২) জমি সম্পর্কে সরকারের বিবিধ কাঁধ্য জনকল্যাণমূলক কার্য্যের অঙ্গ | 
(৩) সাবর্ব ভৌমত্বের মধ্যে থাকা মানেই মালিকানা! নহে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহাকে 
কর বলিয়া! গণ্য করাই বিধেয় | 


পপ জার... রি, সএদানারোরারাই। _ এরর 


একাদশ অধ্যায় 


ভামি সংস্কারের সমঙ্সযা 
10191916128 01 18786 [৩1০77 


ভামি সমস্যার প্রকরতি_-75৩ 5৮৮৬ ০: 12710 08010151 

আমাদের দেশে ভুমি স্বত্ব ব্যবস্থার বিশেষস্থের দরুণ ভুমি সম্পর্কে একাধিক 
গুরুত্বপুর্ণ সমন্তার উত্তব হইয়াছে । এই সমস্যাগুলিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা 
যাইতে পারে, যদিও মূলতঃ সমস্যাগুলি সবস্পরের মধ্যে জড়িত। 


প্রথম সমস্যা হইল জমিদারী ব্যবস্থার সমস্যা । ইহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
(65170910170 96006200600) হইতে উতদ্তত। যতগুলি সমস্যা সমাধানের অন্ত 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্ষ্ট হইয়াছিল তাহ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সমস্য ইহা স্য্টি 
করিয়া দিয়াছিল। অতীতে ইহা ষভ উপকারই প্রদান করিয়া থাকুক না 
কেন, বর্তমানে ইহার উপযোগিতা নিঃশেষ হইয়াছে এবং প্রগতিশীল কষিকার্যের 
পক্ষে ইহা অগ্কতম অন্তরায়ে পরিণত হইয়াছে । ইহার আওতায় রায়তদিগের 
ছুর্দীশ। বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভুমি রাজস্ব হইতে সরকারের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
বিলুপ্ত হইয়াছে, ভুমিত্বত্বের মধ্য দিয়া সরকারেব সহিত কষকশ্রেণীর প্রতাক্ষ 
সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে নাই । 


দ্বিতীয় সমস্যা হইল উপস্বত্ব-বিভাঙ্ন (৩১1১-10655980107) এর সমস্যা । 
জমিদার জমির উপর স্থায়ী স্বত্ব লাভ করিয়। নির্ধারিত খাজনায় অপর ব্যক্তিকে 
জমির অংশ বন্দোবস্ত দিতে লাগিল | জমিদারের নিকট হইতে যাহার এইরূপ 
জমি বন্দোবস্ত লইল তাহারা! আবার ঠিক অনুরূপ ভাবে অপর বাক্তিকে জমির 
বন্দোবস্ত দিল এবং নিপ্গি্ট খাজন1 লাচ্চের অধিকার বজায় রাখিল । এই ভাবে 
জমি হইতে খাজনা আদায়ের ক্ষমতার ক্রমশঃই উপবিভাজন টিতে লাগিল । 
রায়ত এবং প্রজাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার যখন আইন প্রণয়ন করিলেন, এ 
আইনের ফল তখন ঘটিল উহাদিগকে বহুপরিমাণেই জমির মালিকানা স্বত্ব প্রদান 
করা --শুধু জমিদারের খাজন। দিতে থাকিলেই হুইল | জমিদারগণ যে দৃষ্টান্ত 
স্বাপন করিয়াছিল রায়ভগণ এবং প্রজাগণ এক্ষণে ভাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে 
লাগিল । তাহারাও তাহাদের জমি খানায় বন্দোবস্ত দিতে লাগিল এবং অধস্তন 
স্বার্থ স্যটি করিয়া ছোট খাটো জমিদার সাজিতে লাগিল । বৃহত্তম রায়তগণ 


ভুমি সংস্কারের সমস্য! ১৬৭ 


কষিকাধ্য পরিতা'গ করিয়া খাজন৷ ভোগী শ্রেণীর অন্তভুক্ত হইতে লাগিল । 
এই তাবে জমির উপর মধ্যবস্তী স্বার্থের স্তপ গড়িয়া উঠিতে লাগিল ।, স্বত্বের 
এই উপবিভাজন শুধুই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাতেই দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহাই নহে, অস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চলেও (65000181015 56001508585) 
এবং রায়তী বন্দোবস্ত অঞ্চলেও ইহ। রহিয়াছে । সমগ্র দেশের হিসাব করিলে 
শতকর] প্রায় ৫০ ভাগ জমিই কমকগণ অকষি-শ্রেণীর নিকট হইতে জমা 
লইয়া! চাষবাস করিয়া থাকে | ইহার দ্বারাই সমস্যার স্যষ্টি হইয়াছে-__কারণ খাজনা 
আদায়ের অধিকারের সহিত ভুমি-উন্নয়নের দায়িত্ব জড়িত নাই। সরকারী 
আইন প্রণয়নের ছারা প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা হইলে, জমিদারগণ খাজনা 
সংগ্রহ ব্যতীত আর কোন বিষয়েই নজর দিবার প্রয়োজন বোধ করিল ন। | 
অথচ প্রজাদিগের পরিপূর্ণ মালিকান। স্বত্ব না থাকায় তাহারাও কোন উৎসাহ 
বোধ করিল না। মধ্যে পড়িয়া, কষি এবং সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল । 


তৃতীয় সমস্যা রূপে গণ্য করিতে পারা যায়, ক্রমশঃই কম-সংখ্যক লোকের 
হস্তে জমি-মালিকান৷ কেন্দ্রীভুত হইবার প্রবণতাকে ৷ ইহার দ্বার৷ ছোট খাটে? 
চাধীদিগের জমি মালিকানা হইতে ক্রমিক বিচ্যুতি এবং সেই কারণে উহাদের 
ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য স্চিত হয়| অবিভক্ত বাঙ্গালা প্রদেশের ক্ষেত্রে ফ্লাউড 
কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন যে ছু একরের কম জমি আছে এরূপ পরিবারের 
সংখ্যা হইল মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৪৬ ভাগ এঘং ১০ একরের 
অধিক জমি আছে এরূপ পরিবারের সংখ্য। হইল মোট পরিবার সংখ্যার শতকর। 
৮৪ ভাগ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ধরিয়৷ হিসাব করিলে, এ শতকরা সংখ্যা 
ষথাক্রমে ৪১১ এবং ১০-১ হইবে । ইশাক রিপোর্টের হিসাব অনুযায়ী এই 
কেন্দ্রীভবনের (০০০০০০০৪০০০) প্রবণতা আরও অধিকরূপে প্রকাটিত। কম 
সংখ্যক লোকের হস্তে জমির মালিকান। পুঞ্ধীভুত হইবার প্রবএঙা যে ভুমি সম্পর্কে 
সমস্তার স্ষ্টি করে তাহার কারণ হইল : (ক) ইহার সহিত ক্কষক- 
দিগের নিকট এবং সমাজের নিকট ভুস্বামীদিগের দায়িত্ব বদ্ধিত হয় 
নাই: (খ) ইহার দ্বার ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদিগের বেকার অবস্থা বৃদ্ধি পায়, 
কারণ তাহাদের কম্মসংস্থান নির্ভর করে অপরের চাহিদার উপর , (গ) কষক- 
শ্েণীকে মালিকান৷ স্বত্বের অহঙ্কার হইতে বঞ্চিত করিয়া ইহ] তাহাদের উৎসাহ 
খর্ব করে, কন্মোষ্ঘোগ ব্যাহত করে এবং সমাজের শাস্তিশৃঙ্খলার শহিত প্রত্যক্ষ 
স্বার্থ জড়িত নাই এরূপ ব্যক্তির সংখ্য! বৃদ্ধি করে । আমাদের দেশের পাধারণ 
লোকের জমির জন্য আকাত্ার উপ্রত1 বিবেচনা করিলে, এই পরিস্থিতিকে 
বিপজ্জনক দূপেই গণ্য করিতে পারা যাইবে | 

চতুর্থ সমস্যা ভাগচাষের ব্যবস্থা-_অর্থাৎ ফসলের ভাগাভাগির সর্তে চাষকাধ্য 


১৬৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


করা। অনেক অমির মালিক, এমন কি রায়তনূপে পরিচিত মালিকও, নিজে 
জমি চায না করিয়া অন্ত লোককে ফধল ভাগাভাগির সর্তে চাষ করিতে দেয়। 
যাহার! এইরূপ চাষের দায়িত্ব লহে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহার বিভিন্ন নাষে 
পরিচিত । বাঙ্গালায় ইহাদিগকে বর্গাদাররূপে অভিহিত কর! হয়| জমির 
মালিক ইহাদিগের খরচার অংশ বহন করে না, শুধুই জমির ব্যবহার করিতে 
দেয়-_-অথচ মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ গ্রহণ করে। 

পঞ্চম সমস্যা হইল খণ্ডিত এবং অসন্বদ্ধ ভুমির সমস্যা ইহার দ্বার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বিক্ষিণ জমি-মালিকানা স্য্টি হইয়াছে এবং কমি উন্নতির গুরুতর অন্তরায় পে 
ইহা ক্রিয়া করিয়াছে । 

স্পষ্টই অন্থধাবন করিতে পার যায় যে এই সকল সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান 
বন্তমান পবিস্থিত্তিতে একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় । এই সকল সমস্যার কি ভাবে 
সমাধান কর! হইবে তাহার উপরে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির সম্ভাবনা বনু 
পরিমাণে নিভরশীল । 


পারিকল্পনা কা্জিশনের চক্ষে ভূমি সমস7া-1579 ৮০০1৩) 
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ভূমি সম্পকিত বিভিন্ন সমস্যা এবং ভুমি-সংস্কারের প্রশ্ন স্বভাবত:ই পরিকল্পনা 
কমিশনের বিশেষ দি আকর্ষণ করিয়াছিল । জমির মালিকানণ এবং চাষ ব্যবস্থা 
যে সম্ভবতঃ জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা-_ইহা পরিকল্পনা কমিশন 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন | সেই কারণেই, কিভাবে ভুমি সমস্যার সমাধান করা 
হইবে ইহাত্র উপরেই যে দেশের অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক গড়ন বছ পরিম।ণে 
নিভর করিবে-_ইহ! তাহার] বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন |. কমিশনের মতে 
ভুমি সম্পকিত নীতি এরূপ হওয়া! উচিত বাহাতে উপাজ্জনেব (এবং সম্পদের) 
বৈষম্য হাস হইবে, শোষণ প্রতিরোধ হইবে, উহ? প্রঞ্জা এবং শ্রমিকদের কার্ষের 
স্বায়িত্ব বিধান করিবে এবং গ্রামবাপীদের সকল অংশকেই সমান মধ্যাদ1 এবং 
সুযোগ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিবে । 

পরিকর্পনা! কমিশন ভুমি সম্পকিত সংস্কারের যে সকল স্ুপাবিশ প্রদান 
করিয়াছেন সেগুলিকে তিনটি পধ্যায়ে বিভক্ত করিতে পারা যায় । 

প্রথমতঃ, পরিকল্পনা কমিশন জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছ্বেদ এবং মধাস্বত্ব বিলোপেব 
ছারা সরকারের সহিত চাষী মালিকের প্রত্যক্ষ সম্পক স্বাপনের কথা বলিয়াছেন । 

স্বিতীয়ত:, তাহার] প্রজ্ঞাস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কারের (162870% [66011 ) পন্থা 
নির্দেশ করিয়াছেন এবং উহার সুপারিশ করিয়াছেন । 


তৃতীয়ত, তাহার] ব্যক্ি মালিকানায় অবস্থিত জমির উদ্ধাতম সীম] নিদ্ধারণের 
পক্ষে অভিমত দিয়াছেন । ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে প্রজাদের পক্ষে মালিক 


ভূমি সংস্কারের সমস্থ ১৬৯ 


হইবার প্রশ্নঃ বাড়তি জমি বিতরণের প্রশ্ন, উতৎকষ্ট চাঁষের মান নিদ্ধারণের প্রশ্ন 
ইত্যাদি | ৭ ৪ 


জমিদারী এবং অধ্যজত বিলোপের ব্যবন্তা-_£1১০116০ 
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স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই প্রায় সকল রাজ্যেই মধ্যস্বত্ব ভোগ বিলুপ্ত করিবার 
নীতি সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল | প্রথম পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনা সুরু হইবার পুবেব ই_-অর্থাৎ ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের পূর্ধবেই-__ 
একাধিক রাজ্যে এইরূপ আইন বচিত হইয়াছিল । অ-রায়তী অঞ্চলগুলি সম্পর্কে 
এই রকম আইন প্রণীত হইয়াছিল বিহাব, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ (অন্ধ, অঞ্চলেও) 
উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং পেপস্ততে । অবশ্য এই সব রাজ্যেই এই 
ধবণের আইন এ তারিখের পুর্বেবে কাধ্যকরী করা হয় নাই। মধ্যপ্রদেশে 
ভ-সম্পত্তির মালিকান] স্বত্বেব সম্পূর্ণাংশই বাজা সরকারেব হস্তগত হইয়াছিল, 
হায়দ্রাবাদে সকল জায়গীর গৃহীত হইয়াছিল এবং বোম্বাই রাজ্যে অ-রায়তী স্বত্ব 
গ্রহণ করা হইয়াছিল | কিন্তু মাদ্রাজে ভু-সম্পত্তির প্রায় অদ্ধাংশ গ্ৃহীত হইয়াছিল, 
পেপন্থতে আংশিকভাবে বিস্বেদারি উঠাইয়৷ দেওয়া হইয়াছিল এবং সংশ্তিষ্ট বিধি 
সম্পর্কে মামলার দরুণ বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে আইন কাধ্যকরী করা স্থগিত 
ছিল | 

এ সকলই হইল প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পুর্ববেকার কথা । প্রথম 
পরিকল্পনার কালে জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপ করিয়! একাধিক রাজ্যে আইন 
বিধিবদ্ধ হইযাছে । ১৯৫৪ সাল পধ্যন্ত পরিকরনা কমিশন যে হিসাব দিয়া- 
ছিলেন তাহাতে দেখা গিয়াছিল-- 

(ক) এ সময়ে কতকগুলি বাছ্যে মধ্স্বত্বভোগ বিলোপের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
ভাবে বা বহুলাংশে সম্পন্ন হইয়'ছিল । এই রাজ্যগুলি ছিল বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, 
মাদ্রাজ, অন্ধ, পাপ্তাব, উত্তরপ্রদেশ. হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, পেপনু, সৌরারট, 
ভুপাল, শিন্ধ্যপ্রদেশ । 

(খ) কতকগুলি রাজ্যে মধ্যস্বত্ব বিলুপ্তির বাবস্থা আংশিকভাৰে কার্যকরী 
হইয়াছিল । এই রাজ্যগুলি ছিল : বিহার, উডিস্য!, রাজস্থান । 

(গ) কতকগুলি রাজ্যে জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলুপ্তির ব্যবস্থা তখনও হয় 
নাই বা হইলেও খুবই প্রাথমিক স্তরে ছিল । এই রাক্গগুলি ছিল আনাম, 
পশ্চিমবঙ্গ, মহীশুর, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লী | 

কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পন1 সুর হইবার প্রথম দিকে জমিদারী এবং 
মধ্যস্বতয বিলোপের ব্যবস্থা প্রায় সকল বাজ্যেই অনেকখানি অগ্রসর হইয়া 
গিয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পন1! কমিশন বলিয়াছেন যে 


১৭০ ভারতীয় অর্থনীতি 


বর্তমানে মধ্যস্বত্ব বিলে।পের কার্য প্রায় শেষ হইয়াছে । মধ্যপ্রদেশ বা 
উত্তরপ্রদেশের ভ্ায় যে সকল রাজ্যে অস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সে সকল রাজ্যে 
মধ্যম্বধ বিলোপের কাধ্যে ভালই অগ্রগতি হইয়াছে । ত্র সকল অঞ্চলে জমির 
নথিপত্র এবং জমির ব্যবস্থাপনা! সম্পর্কে শাসনযন্ত্র ভালই ছিল | অপরপক্ষে 
চিরস্থায়ী এবং জায়গীরদারি বন্দোবস্তের এলাকাগুলিতে ভুমিসংক্রাস্ত নথিপত্র 
এবং রাজন্ব সংক্রান্ত শাসনবাবস্থা প্রায় গোড়া হইতেই গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে । 
ত্খাপি কিন্তু প্রায় সকল রাজ্যেই মধাস্বত্ব বিলোপের আইন বলবৎ কর! 
হইয়াছে । 

মব্যস্বত্ব এবং জমিদারী বিলোপের এই কাধ্যের কতিপয় সাধারণ ধাঁচ 
পরিকল্পন1-কমিশন বিশ্লেষণ করিয়াছেন £ 

(১) পতিত জমি, বনাঞ্চল, আবাদী জমি প্রভৃতি যে সকল সাধারণ জমি 
( ০০780907. 100) মধাস্বত্বভোগীদের অধিকারে ছিল সেগুলি তত্বাবধান 
(05813882351) এবং উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের ছারা গৃহীত হইয়াছে । 

(২) মধ্যস্বত্রভোগীদের বাস্ত খামারের জমি (00০106 ছিাঃ 191595 ) এবং 
বাক্তিগত চাষের জমি তাহাদের শিকটেই ছাড়িয়া রাখা রহিয়াছে এবং বাস্ত 
খামারের ইজারাগ্রাহকদিগকে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রজাৰপে থাকিতে দেওয়া 
হইয়াছে । কোন কোন রাজ্যে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম কর। হইয়াছে। 

(৩) অধিকাংশ রাজ্যেই মধ্যস্বত্বভোগীদেব অধীন প্রজাদিগকে রাজ্যসরকারের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্কাধীন কর] হইয়াছে ; বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং মহ্ীীশুরে ইহার 
কিছু ব্যতিক্রম করা হইয়াছে । 


প্রজাভত সংহ্যার- _ 1 55570০9 1₹51০82 

বিভিন্ন রাজ্যে প্রজাস্বত্ব সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়া- 
ছিলেন এবং সাম্প,তিক কালে একাধিক রাজ্যেই প্রজাস্বত্ব সংস্কারের প্রচেষ্টা করা৷ 
হইয়াছে । প্রজাম্বত্ব সংস্কারের প্রধান বিষয় হইল তিনটি : (১) খাজন হাস 
(১০৪1108 ৫০৬7) 06 15003) (২) স্বত্তের স্থায়িত্ব (5০০1 ০6]617016), 
এবং (৩) প্রজাদের পক্ষে জমি খরিদ করিয়া! লইবাব অধিকার (7181) 00 076 
(08105 00 00101856 00611: 179191185) | 

(১) খাজনা হাঙগা প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন 
বলিয়াছিলেন যে বিশেষ যুক্তিস্গত কারণ না থাকিলে খাজনার হার উৎপন্ন 
ফসলের এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশের বেশী হওয়া উচিত নহে । বিভিন্ন 
রাজ খান! নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্ত সকল রাজ্যে এই কার্য্য 
সমানভাবে অগ্রসর হয় নাই । অনেক রাজোই এ সম্পর্কে আইন রচনার কাজ 
অনেক পিছাইয়! আছে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে খাজনার হারে অনেক 


ভুমি সংস্কারের সমস্ত ১৭১ 


পার্থক্য দেখিতে পায়] যায় । কোথাও ইহ1 উতৎপল্ল ফসলের এক-যষ্ঠাংশ 
(বোম্বাই, রাপ্জস্থান), কোথাও এক পঞ্চমাংশ (দিলী, আজমীঢ়, হায়দ্রাবাদ), 
কোথাও এক চক্তুর্থাংশ (উড়িস্তা, হিমাচল প্রদেশ), কোথাও এক তৃতীয়াংশ 
(পাঞ্জাব, পেপস্ু), কোথাও ২০ ভাগের ৭ ভাগ । অন্ধ, রাজ্যে খাজনা নিয়ন্ত্রণের 
কোন ব্যবস্থাই নাই । 


পশ্চিমবঙ্গে নিয়ম হইয়াছে (১৯৫৪ সালের ভুমি সংস্কার আইন) যে প্রজা- 
দিনের দ্বারা প্রদেয় নগদ খাজন] উৎপন্ন ফসলের মূল্যের এক-পঞ্চমাংশের (ধানের 
ক্ষেত্রে) এবং এক-দশয়াংশের (অন্তান্ত ফসলের ক্ষেত্রে) অধিক হইবে না। 
বর্গাদারের দ্বারা চাষ করাইলে মালিক মদি চাষের উপকরণ দেয় তাহা হইলে 
উৎপন্ন ফসল আধাআধি ভাগ হইবে, অন্যথায় বর্গাদার পাইবে ৬০ ভাগ এবং 
মালিক পাইবে ৪০ ভাগ । 


(২) জতের ভ্ঞার়িত বিধান- প্রজা যাহাতে জমির স্বত্ব স্থায়ীভাবে 
ভোগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে একজন মালিক নিজে চাষ করিব বলিয়। 
কতখানি প্রজাবিলির জমি নিজ দখলে ফিরাইয়া লইতে পারে তাহার উর্দাতম 
সীম| নিদ্ধারণ করিয়া একাধিক রাজো আইন প্রণীত হইয়াছে | 


বিভিন্ন রাজ্যে স্বন্ের স্বায়িত্ব বিধানের আয়োজন বিভিন্ন আকারে হইয়াছে 
এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যের দ্বারা অবলম্িত ব্যবস্থায় অনেক পার্থক্যও দেখ! 
যার । মোটামুটি ভাবে পরিকল্পনা কমিশন সংপ্রি্ রাজ্যগুলিকে চারিটি পধ্যায়ে 
ভাগ করিয়াছেন । 


(ক) কোন কোন রাজ্যে সকল প্রঙ্জাই নিজেদের স্বত্থের পরিপুর্ণ স্থায়িত্ব 
পাইয়াছে। উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লী এই পধ্যায়ের বাজ্য । 


(খ) কতিপয় রাজ্যে প্রজ! স্বীয় স্বত্বের আংশিক খ'য়ত্ব পাইয়াছে ; 
এরূপ ক্ষেত্রে জমির মালিক একটা সীমাবদ্ধ আয়তন পর্যন্ত জমি ব্যক্তিগত চাষের 
জন্ত স্বহস্তে ফিরাইয়া লইতে পাবে এবং এরূপ ফিরাইয়া লইলে প্রজা উচ্ছেদ 
হইতে পারিবে | তবে এক্ষেত্রে সর্ত আছে যে প্রজার নিকট একটি নৃযুনভম 
আয়তনের জনি রাখিয়। দিতে হইবে! এই পধ্যায়ের রাজ্য হইল বোম্বাই, 
পরঞ্জাব, রাজস্থান, হায়দ্রাবাদ এবং হিমাচল প্রদেশ । এই রাজাগুলিতে মালিক 
এইক্প জমি ফিরাইয়! লইতে পারে (ইহার বেশী নহে) £ বোস্বাই___ভাড়া দেওয়া 
জমির অর্ধেক তবে ৩টি আথিক জোতের (5০7,07271০ 1019108) বেশী নহে; 
পাণগ্রাব_-৩০ ষ্ট্যাগ্ডার্ড একর, কিন্ত গ্রজার ৫ ষ্ট্যাগ্ডার্ড একর থাকিবে ; রাজন্বান 
--একটি নির্ধারিত নুনতম জোত ; হায়দ্রাবাদ__প্রজা ভিত্তি-জোত রাখিতে 
পারিবে : হিমাচল প্রদেশ_ মালিক ৫ একর ফিরাইয়৷ লইতে পারিখেন । 


১৭২ ভারতীয় অর্থনীতি 


(গ) কতিপয় রাজ্যে মালিক কতখানি ক্ষমি ফিরাইয়! লইতে পারিবেন 
তাহার উর্ধাতম সীল! নির্ধারিত আছে কিন্ত প্রজার নিকট কোন ন্যুনতম আয়তনের 
জমি ছাড়িয়া রাখিতে হইবে বলিয়া নিয়ম নাই । পেপন্ু এবং কচ্ছ, মধ্যপ্রদেশ, 
আসাম ও উড়িস্তা হইল এইরূপ রাজ্য | মালিকের দ্বারা পুনগ্র হনযোগা জমির 
উদ্ধাতম সীমা হইল আসামে ৩৩১ একব, মধ্যপ্রদেশে ৪০ একর, পেপস্থতে ৩০ 
ঈ্যাপ্ডাড আয়তন, কচ্ছতে ৫০ একর এবং উড়িস্যায় ৭ হইতে ১৪ একর । 


(ঘ) অন্যানা রাজ্যে প্রজার উচ্ছেদ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হইয়াছে মাত্র 
অথবা প্রজাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই | 


(৩) - প্রজাদের জমি খরিদ করিয়া লইবার আধিকাব-_ 
প্রজার] যাহাতে জমির মালিকে পরিণত হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা যেন করা 
হয় বলিয়া পঞ্ধিকল্পনা কমিশন সুপারিশ কবিয়াছিলেন | ব্যক্তিগত চাষের জন্য 
মালিক যতখানি মি পুনপ্র হণ করিতে পারিবে (15500070001) 001 0215092091 
০৪10৬৪0০0) সেই সীমার উপরে যে জমি থাকিবে তাহাতে প্রজাদের মালিকানা 
স্বহ্ব অজ্জনে সহায়তা করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন 
হইবে প্রথমতঃ, প্রজাদিগকে স্বত্বের স্থায়িত্ব (55০এছে ০6 65006) দান করা 
এমন কি দখলী স্বত্ব ( ০০০০75800০5 11810) দেওয়া । দ্বিতীয়তঃ, কি নীতি 
অনুযায়ী জমির দাম স্থির কর৷ হইবে এবং কিভাবে প্রজ] এ দাম প্রদান কয়িবে 
তাহা স্থির করিতে হইবে | 

২য় পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে প্রজাকে জমির মালিকে পরিণত 
করিবার কাধে বিশেষ কিছু অগ্রগতি হয় নাই! শুধু উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লীতেই 
প্রজাদিগকে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আনা হইয়াছে । মধ্যপ্রদেশ, পাগ্তাব, 
হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, রাঞ্জস্থান প্রভৃতি রাজ্যে প্রজাদিগকে তাহার জমি কিনিয়! 
লইবার সুযোগ দেওয়৷ হইয়াছে কিন্ত এই সুযোগ তাহারা অর্থাভাবের দরুণ 
কাজে লাগাইতে পারে নাই । স্ুতবাং কমিশন বলিয়াছেন যে প্রজাদিগকে জঙ্গি 
কিনিবার সুযোগ দিয়া বলিয়া থাকিলেই চলিবে না, সকল প্রজাকে সরকারের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আনিবার কাধ্যকবী বাবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে । এ সম্পর্ষে 
তিন প্রকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে £ (ক) সরকার প্রজাদের নিকট হইতে 
খাজনা (50) আদায় করিবেন এবং উহা! হইতে মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ 
দিবেন; (খ) সরকার প্রজাদের নিকট হইতে ভুমি রাজস্ব (1804 1০৮5:4০) 
ছাড়াও কিন্তিবন্দীতে ক্ষতিপুরণের টাকা আদায় কনিবেন ; অথবা (গ) সরকার 
প্রজাদের নিকট হইডে শুধুই ভুমি রাজস্ব (1800 75৬50008) আদায় করিবেন 
এবং প্রজার] সরাপরি মালিকদিগকে ক্ষতিপুরণের কিস্তিবন্দী দিবে । কমিশনের 
মতে এইগুলির মধ্যে ছিতীয় পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা! উপযুক্ত | 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ১৭৩ 
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সি, 4180৩ 0) ০955 00: 8100 2291096 0)৩ 959000 06 ৪.0511175 ০£ 
92100160191 1)91010755 1 [0019 (10611)1 1954). 

জমির মালিকানা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে 
ব্যক্তিগত জমির উদ্ধতম সীম! নির্ঘারিত করিয়৷ দেওয়া উচিত | জমির উদ্ধত 
সীম] বাঁধিয়া! দেওয়া সম্পর্কে অনেকগুলি বিবেচনা রহিয়াছে £ প্রথমভও$, একজন 
ব্যক্তি ভবিষ্যতে কতখানি জমির মালিক হইতে পারিবে (জমি ক্রয়ের ছ্বারা) 
তাহার একটি উচ্চতম সীম! স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। দ্রিতীয়ভঃ, একজন 
মালিক নিজে চাষ করিব বলি] প্রজাবিলির জমি কতখানি ফিবাইয়া লইতে 
পারিবে তাহারও উদ্ধতম সীমা নিদ্ধারিত থাক। উচিত। স্বভাবত: ইহ] বড় 
মালিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ ছোট মালিকদের আর প্রজাবিলির জমি 
থাকিবে কতটুকু! এইসকল বড় মালিকেরা & ব্যক্তিগত চাষের জনা কতখানি 
দ্রমি ফিরাইয়া লইতে পারিবে তাহা স্থির করিয়া নিয়! উহার উপরকার বাড়তি 
ভমিতে প্রজারাই যাহাতে মালিক হইতে পাবে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হইবে। ততীয়ত৪, একজন ব্যক্তি পুর্ব হইতেই যতখানি জমির মালিক হইয়া 
রহিয়াছে এবং যতখাঁনি জমির মালিক থাকিবে তাহারও একটা সীমা নির্ধারিত 
থাকিবে । ইহাঁও বড় মালিকতদর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কারণ স্বভাবত:ই বড় 
মালিকদেরই বাড়তি জমি আছে । (ছোট মালিকদের সমন্তা ঠিক বিপরীত, 
কি ভাবে তাহাদের ছোট ছোট জমিকে অপেক্ষাকৃত বড জমিতে পরিণত করা 
যায়।) এই বাড়তি জমির উপরকার জমি যাহ] খাকিবে উহা হইতে তাহাদিগকে 
বঞ্চিত করিতে হইবে । ইহার সহিত ভুমি ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন জড়িত খাকিবে। 
ভুমি ব্যবস্থাপন1 সংক্রান্ত আইন করিয়া (1917 718709860757)0 15815190099) 
উৎকৃষ্ট চাষের মান নির্ধারণ কবিয়া দিতে হইবে (90917081৭96 610167)09 11 
০4108092) ; ইহাতে জমির মালিকদিগের বাধ্যবাধকতা বা কর্তব্য নির্ধারিত 
থাকিবে । বড় মালিকদের প্রত্যক্ষ চাষতুক্ত যে সকল জমির আয়তন একটি 
নিদ্দি্ট সীমার উপরে রহিয়াছে দেখা যাইবে তাহাদের ক্ষেত্রে এই আইন 
প্রযুক্ত হইবে । 


* পরিকল্পনা কমিশন জমিব মালিকদিগকে (ক) বড মালিক এবং (খ) ছোট ও মাঝাবি 
নালিক--এই দুইভীগে ভাগ কবিয়া জমির মালিকান] সম্পকে তাহাদের সুপারিশ প্রদান করিয়!- 
ভিলেন । বড় মালিকদের ক্ষেত্রে সমস্যা হইল বাঁড়তি জমি এবং চাষের একটি নিদিষ্ট মান। 
ছোট এবং মাঁঝারি মালিকদেব সমস্য। হইল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং টুকরা জমির সংহতি । 

প্রথম পরিকল্পনা পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন যে বড় মালিকরা হয় প্রজাদের দ্বারা চাষ 
করায় অথব] সরাসরি চাষ কবে 1 প্রজাবিলির জমিতে একটি নিদিষ্ট সীমার উদ্ধে যাহাতে 
প্রারা মালিক হইতে পাবে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । নিজ চাষের জমিতে ভালে চাষের 


১৭৪ ভারতীয় অর্থনীতি 
সীমা নির্ভারণের কাজ কতদ্ুর আগাইয়াছে ? 


প্রথয পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাকালে কতিপয় রাজ ভবিষ্যৎ জমি গ্রহণের 
উদ্ধাতম সীম] নিদ্ধারিত করা হইয়াছে । উত্তর প্রদেশে এই সীম! হইল ৩০ একর, 
হায়দ্রাবাদে ৩টি পরিবার জোত (ি001]% 1)919108) মধ্যভারতে ৫০ একর, 
সোবার ৩টি আথিক জোত (৫০০17০07710 1)০19108), দিলীতে ৩০টি ঠ্যাগডাভ 
একর | 

এর সময়ে কতিপয় রাজ্যে বর্তমান জমি মালিকানার উদ্ধাততম সীমা নিষ্জারণ 
করা হইয়াছে । এই সীমা হইল পাঞ্জাবে উদ্বাস্তদের জন্য «০টি ষ্ট্যাগার্ড একর 
এবং অন্যান্যদের জন্য ৩০টি ট্যাগ্ডাভড একর ; হায়দ্রাবাদে পরিবার জোতের ৩ 
হইতে ৪ই গুণ; বিহারে ৫টি ব্যক্তি লইয়া গঠিত পরিবারের জন্য ৩০ একর, 
হিমাচল প্রদেশে চম্বল জিলায় ৩০ একর এবং অন্যান্য অংশে ১২৫২ টাকার 
মতন জমি, সৌরাষ্ট্রে ৩টি আথিক জোত, এবং দিল্লীতে ৩টি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর । 
পশ্চিমবঙ্গে এই সীমা তইল মধ্যস্বত্ব ভোগীদের জন্য ৩৩ একর এবং রায়তদিগের 
জন্য ২৫ একর । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে ব্যক্তি মালিকানার জমির 
সর্ষ্বোচ্চ আয়তন নিদ্দিট করিরা দিবার জ্রনা জোত এবং কষি সম্পর্কে যথেছ 
তথা সংগ্রহ প্রয়োজন চিল ; বর্তমানে এ সম্পর্কে যথেঞ্& তথা সংগ্রহ করিতে 
পারা গিয়াছে | সুতরাং ২ম পবিকল্পনাকালে সমগ্র দেশে কমি জোতের সর্বোচ্চ 
লীম। নিদ্ধারণেব নীতি কাধাকরী কবিতে হইবে । “পারিবারিক জোত'? বলিতে 
যাহ বুঝায় তাহীব তিনগুণ দ্রমি এক একটি পরিবারের জন্য সর্বের্বাচ্চ সীমারূপে 
নির্ধারিত হইতে পারে ; তবে যে পরিবারে লোক সংখ্যা ৫ জনের অধিক 
তাহার জন্য জমির সবের্বাচ্চ সীমা! আরও বেশী হইবে, উহ] পরিবার জোতের 
৬গুপ পর্যন্ত হইতে পারিবে । তবে কতিপয় জমিকে সব্বেণচ্চ সীমার বাধ্যকগ্ধা 
হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে বথা চা, কফি ও রবারের আবাদ, কলের 
বাগান, পশু পালন ও ডেয়ারী ইত]াদি | 

ন্যুনতম ভজোতেত্র সাজাস7া--০-০০1510) ০1 71101000001 
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যান নির্ধাবিত থাকবে । অধিকন্ত একটি নিদ্দিষ্ট সীমাৰ উপরকার বড় জমিগুলিকে ঘুইভাগে 
ভাগ করা যাইতে পারে , (ক) যেওলি ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেলে মোট উৎপাদন কমিয় 
যাইবে এবং (থ) যেগুলব এপ সন্তাবন]। নাই । দ্বিতীয় পর্যযায়ের জমিগুলি যথাযোগ্য 
কতৃপক্ষের দ্বারা পরিপুর্ণভীবে বা আংশিকতাবে গৃহীত হওয়া! উচিত। অত:পর প্র কু পক্ষ 
সংশ্লিষ্ট জমির চাষের ব্যবস্থা করিবেন । তবে এক্ষেত্রে সমবায় সমিতিকে এবং সংপ্রি অনিছে 
যাহারা কৃষি শ্রমিক ছিল তাহাদিগকে এরূপ অমিতে চীষ কবিবার অধিকার প্রদান করাই সঙ্গত 
হইবে বলিয়া কমিশন অভিমত দিয়াছিলেন । 
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কুদ্র ক্ষুদ্র জোত ভুমি-সমস্যার একটি অংশ- আবার ইহ চাষের লমস্ডাও | 
চাষের সমস্যা বলিয়াই ইহা ভুমিস্বত্ব সম্পর্কে সমস্যা হইয়া দ্ীড়াইয়াছে। সেই 
কারণে পরিকল্পনা! কমিশন এই সমন্যার প্রতি দুটি দিতে বাধা হইয়াছেন । 
অবশ্য পরিকল্পনা কমিশন এই সমস্যার কথা বলিবার বছ পুব্ব হইতেই অর্থ- 
নীতিবিদ গণ এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন । অর্থনীতিবিদ গণ একটী নুযুনতঙ 
আয়তনের জমিকে আথিক জোত (6০০০০০)1০ 1)01178) বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন এবং এই আথিক জোতের সমান জমি কষিকাধ্যের একক ( 9০1 ০ 
০01018001 ) দূপে থাক! উচিত বলিয়া অভিমত প্রদান করিয়াছেন | কৃষি- 
কার্যের লাভ-যোগ্যতার বিবেচনাতেই এইবপ আঘধিক জোতের ধারণ স্যি 
হইয়াছে অর্থাৎ যেরূপ জমি থাকিলে চাষকাধ্য লাভজনক কাধ্যে পরিণত থাকিবে 
_অস্ততঃ লোকসান হইবে না। জ্ঞমি যদি খুব ছোট হয় তাহা হইলে নাহয় 
সংসারের পবিপুর্ণ ভরণপোষণ, না হয যথাযথ লাভ । তবে আথিক জোন 
বলিতে কি বুঝায় এ সম্পকে অর্থনীতিবিদদিগেব মধ্যে নানারূপ মতছৈধ আছে। 
অবশ্ট মকলেই স্বীকার করেন যে আথিক জোত হইল একটি যুক্তিপঙ্গত পরিমাণ 
তবে এই যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ বলিতে কি বুঝায় তাহ৷ লইয়াই মতভেদ । কাটিন্জ 
অভিমত দিয়াছেন যে সেইরূপ আয়তনে জমিকেই আথিক জোত বল হইবে 
যাহার দ্বারা একজন লোক তাহার প্রয়োজনীয় খরচা উস্তুল করিয়াও যুক্তিসঙ্গত 
স্বাচ্ছদ্দযেব ভিত্তিতে মিক্েব ও পরিবাবের ভরণপোষণের মত যথেষ্ট উত্পাদনের 
স্যোগ পাইবে । (৮7101) ৪1109%/5 ৪. 1080. 2 00800০ ০৫6 0:০90000108 
91070162000 50100010 101105616 9100 1015 091011% 11 1085011981316 001780011 
০0৮1 08551061015 150555817% 550610565) ডঃ যান ন্ানতম জীবনযাত্রার 
মানের ভিত্তিতে আথিক জোতের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন_-অবশ্য সেই নুযতনম 
জীবনযাত্রার মান যাহা সম্তোষজনক বলিয়া! বিবেচিত হইবে | এইরূপ জীবন- 
যাত্রার মানে একটি গড় আয়তনের পবিবারকে যতখানি জমি ভরণপোষণ দিবে 
ভাহাই ডঃ মান্‌-এর মতে আঘিক জোত (4৮/1)101) ৮11] 0০1৭6 00 ৪0 ৪৮৪- 
1906 00115 56 05 001010010 502 06 116 59051936050. 88013- 
75০0০: )? 1 কিন্ত কীটিন্জ যে ক্ষেত্রে ““যুকিসঙগত স্থাচ্ছন্দ্যের' শব ব্যবহার 
করিয়াছেন এবং ডাঃ ম্যান ন্যুনতম জীবনযার্রার মানের কথা বলিয়াছেন ষ্র্যনলে 
জেভন্স্‌ সে ক্ষেত্রে উচ্চ জীবনযাব্রার মানের ভিত্তিতে আর্থিক জোত নির্ধা- 
বরণের কথা বলিয়াছেন অর্থাৎ আথিক জোতকে এরূপ হইতে হইবে যাহাতে 
উচ্চ জীবন-যাত্রার মানে কৃষক তাহার পরিবারের ভরণপোষশের মত নীট 
আয় করিতে পারিবে । আথিক জোতের সঠিক সংজ্ঞা লইয়া! অর্থনীতিবিদ- 


১৭৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


দিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও আথিক জোতের ধারণার আসল তাৎপর্য 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইহার আসল তাথ্পধ্য হইল অমির একটি নুযুনতম 
পরিমাণ নির্ধারণ এবং এভাবে খণ্ড বিক্ষিপ্ত জমির সমস্যা সমাধান করা! । অবশ্ট 
এই নুযুনতম পরিমাণ কতখানি হওয়া উচিত “€স সম্পর্কে কোন একটি নিদিষ্ট 
সংখ্যা দেওয়া যায় না; দেশের বিভিন্ন অংশে জমির গুণ এবং কসলের প্রকৃতি 
অনুযায়ী এই ন্যুনতম পরিমাণ বিভিন্ন হইতে বাধ্য | 


ক্ষুদ্র জোতের সমস্যা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন পরিবার জোতের (90011 
1010108) ধারণার অবতারণ। করিয়াছেন । পরিবার জোত বলিতে বুঝায় 
কষিকার্যোর প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী কার্ধয করে গড় আয়তনের এইরূপ পরিবারের 
জন্য হালি-একক বা কন্ম-এককের পমান আয়তনের জমি--অবশ্ব ইহা মাপ করা হইবে 
স্থানীয় অবস্থ। অনুযায়ী এবং প্রচলিত পদ্ধতির অবস্থা অন্ুযায়ী | (14 18701] 
17019417075 1089 76 9611)5 10160 ৪3 196109 60001৮816176 800019106 0০ 
0) 19081 00150100175 ৪0৭ 0107961 006 251501105 00170100903 06 65011010105, 
10061 ০ ৪ 01009] 11007 009 ৪ 4০91] আছ 608. (৪1071% 0 
৪৬61৪0০ 512 ৬/0101105 710) 5001) 95919017068 95 15 005000081 1] 
৪8010010009] 961801905.+) অবশ্য এই পবিবার জোতের * ধারণা পরিকল্পনা 
কমিশন কোন ব্ক্তি কর্তুক চাষের জমি স্বয়ং চাষের জন্ত প্রজার নিকট 
হইতে ফিরাইয়া লইবার ক্ষেত্রে প্রয়োগের কখা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি 
আথিক জোতের ধারণার সহিত পরিবার জোতের ধারণাব কিছুটা সাদ-শ্ঠ 
আছে । উভয়েরই উদ্দেশ্ট হইল জমির এরূপ একটি আয়তন সম্পর্কে ধারণ! 
কর] যাহা একটি গড় আয়তনের পরিবার কর্তৃক চাষ করা সম্ভব এবং চাষ 
করিলে পোষায় । 

পরিবার জোভ ব্যতীতও পরিকল্পনা কমিশন “ভিত্তি জোতের” * * (739510 
1)০019105 ) কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । তাহারা ৰলেন যে জমির একটি নুযুনতম 
আয়তনকে ভিত্তিজোত বলিয়া গণ্য করা উচিত ; একটি পরিবার জোতের এক 
তৃতীয়াংশকে এই ভিস্তিজোত ধরা যাইতে পারে । ভিত্তিজোতের ধারণা প্রয়োগ 
করা হইবে, ছোটখাটে। মালিকগণ কর্তৃক তাহাদের হমি ফিরাইয়৷ লইবার 
ক্ষেত্রে। যে সকল মালিকের জমি ভিত্তিজোতের কম, তাহাদের নিজ চাষের 
জন্য প্রজ্ঞার নিকট হইতে সব জরমিই ফিরাইয়া লইতে দিতে হইবে । যাহাদের 
ভ্রমি “ভিত্তি জোত” এবং “পরিবার জোতের'? মধ্যে, তাহাদিগকে প্রজাদের 
অর্ধেক পরিমাণ জমি ফিরাইয়। লইতে অনুমতি দিতে হইবে__-তবে এইরূপ 
ফিরাইয়। লওয়া জমি যেন ভিত্তি জোতের কম না হয়। মালিক এইভাবে 
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ফিরাইয়া লইবার দরুণ প্রজাদের নিকট যদি কোন জমি নাথাকেবা প্রজার 
জমি যদি ভিত্তিজমির কম হইয়া যায় তাহা হইলে সরকার প্রজাতদর, আরও 
জমি সংগ্রহ করিয়। দিবার চেষ্টা করিবেন | 

এইগুলি ছাড়া জমির যোগ্য নুন্ততম আয়তন সম্পর্কে আরও এক প্রকারের 
ধারণা স্‌টি করা হইয়াছে । ইহা হইল *ট্ট্যাণ্ডার জোত”' ( 59:0951৭ 
1,01918 ) | পশ্চিম বঙজেয় ভুমি-সংস্কার আইনে এইরপ ষ্ট্যাণ্ডাড আয়তনের 
জমির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বল] হইয়াছে যে কোন জোত যাহাতে 
ট্যাডার্ড জোতের কম হইয়! না যায় সরকার তাহার ব্যবস্থা করিবেন । 


পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ *--25777710511 81901169]1 
127 ৬৮৮৩৪ 8528885] 

১৯৫৩ সালেব ৬ই মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভাব নিয়কক্ষে জমিদারী 
উচ্ছেদেন আইন উত্থাপিত হয় এবং ২৫শে নভেম্বর তারিখে উহা এ কক্ষের দ্বারা 
অনুমোদিত হয । এ সালেবই ১লা ডিসেঙ্গব তালিখে উদ্দকক্ষের দ্বারাও উচা 
তন্ুমোদিত হব এবং কয়েকদিনেন মধ্যেই বাষ্রপতিব অন্গুমোদন লাভ করে। 
এই আইন “জনিদারী গ্রহণ নিধি” (69965 £১000151007 4800) রূপে 
পবিচিত | 


১৯৩৮ গালে বাঙ্গালা সবকাব স্যাব ফ্রীন্সিগ ফ্রাউডের সভাপতিত্বে “ভুমি বাজস্ব কমিশন"? 
ঠন কবিযাছিলেন । বাঙ্গলাব চিবস্থায়ী জমিদাবী বন্দোবস্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান কবিয়া এ সম্পকে 
কিন্ধপ ব্যবস্থা অবলম্বন কবা উচিত তাহার স্ুপাবিশ কবিবাব দায়িত্ব এই কমিশনেব উপব অর্পণ 
করা হইয়াছিল | এউ্টাউড কমিশনের সংখ্যাধিক সদস্য অভিনত দিলেন যে চাষীদিগের অর্থনতিক 
অবস্থা উন্নরনেব জন্য চিবস্বাধী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিয়! বায়তওযারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন কৰা 
প্রযোজন | বাঁষতওযাবী বন্দোবস্তেব মধ্যে সরকাব কৃষকদিগেব সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন 
কবিভে পারিবেন | শুধু জমিদাবদিগকেই নহে) সকল মব্যন্বতভোগীদিগকেই জমি মালিকানা 
হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে | ক্লাউড কমিশন অবশা ইহাব জন্য যথারীতি ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা 
প্রদান কবিবাছিলেন | বিভিন্ন শ্রেণীর জমিব জন্য এবং বিভিন্ন উপস্বত্বভোগীব জনা বিভিন্ন হারে 
ক্ষতিপুবণ প্রদান কব! য.ক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া! কমিশন অভিমত প্রদান কলিয়াছিলেন : জমিব 
নীট আযের ১০ অথবা ১২ অথবা ১৫ গুণ অর্থ ক্ষতিপুবণ পে প্রদান করা যাইতে পাবে । 
চাষীদের বকেয়া খাজনীর অর্ছেক জমিদাবকে প্রদেষ ক্ষতিপুরণের অস্তভু কত করা উচিত। 
যতদিন না] সবকার কতক জমিদারীগ্রহণ কার্য্যকরী করা হইতেছে ততদিন অন্তবস্তীকালের জন্য 
কৃষিগত আযেব উপব কব বার্ধয কব! সঙ্গত হইবে বলিয়া অভিমত প্রদত্ত হইল | 

ধ্লাউড কমিশনেব এই অভিমত কিন্তু নিছক সংখ্যাধিক সদস্যের-__-উহা! সববসম্মত নহে । 
কমিশনের সংখ্যাপ্র সদসাদিগের অভিমতে বাঙ্গলার কৃষিকার্ধোৰ অবনতির জন্য দায়ী ভুমি 
ব্যবস্থা নহে_উহার জন্য বিবিধ কারণ বিদ্যমান । এমতাবস্থায় জমিদারী ব্যবস্থা রহিত কব। 
নিশ্রয়োজন, অধিকন্ত উহ] অত্যন্ত ব্যয়বছল | জমিদারী ব্যবস্থ! উঠাইয়া দেওয়! একটি গুরুত্বপুর্ণ 
সামাজিক বিপ্লবের সমতুল্য হইবে এবং উহার ফলাফলও হইবে স্দুরপ্রসারী | অথচ উহার স্থার! 


১ ৯, 


১৭৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


এই বিধি সমগ্র পশ্চিষবঙ্গ রাজ্যে প্রযোজ্য--তবে কলিকাতা সহর বাদে। 
ইহার বিধান অনুযায়ী পশ্চিনবঙ্গের সকল জমিদারী স্বত্ব এবং মধ্যস্বত্ব রাজ্য 
সরকারের দ্বারা গৃহীত হইবে । “জমিদারী স্বত্ব” এবং ““মধাস্বত্বঃঃ 
([065100760191155)-_-উভয় পর্যায় উল্লেখের কারণ হইল যে এতদঞ্চলে বহু এরূপ 
ব্যক্তি আছে যাহার! ঠিক কষকও নহে, আবার রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের 
“জমিদার ও' নহে--অথচ উহাদের মধ্যে থাকিয়। চিরস্থায়ী স্বত্বের স্থবিধা ভোগ 
করে এবং ভুমি রাঁজশ্বের অর্থাৎ খাজনার একটি বৃহদংশ গ্রহণ করে। ইহারাও 
ক্কুদ ক্ষুদ্র জনিদ!র বিশেষ-সেই কাবণে ইহাদের স্বত্বও সরকাব গ্রহণ করিবেন । 
সরকার তাহাদের সুবিধা অনুযায়ী অঞ্চল বাছিয়া লইয়া! বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবেন 
এবং নিদ্দিষ্ট প্রক্রিয় অনুষারী ত্র সকল অঞ্চলের জমি সরকারী মালিকানাধীন 
হইবে | এইভাবে সকল জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের জমি দায়হী'নভাবে 
(656 হিট ৪0০4100910595) ক্রমে ক্রমে সরকারের হস্থগত হইবে । বাজার, 
হাট, অরণা, ফেরী ইত্যাদির অধিকারও সরকার প্রহণ করিবেন । বায়ত এবং 
অন্যান্য প্রজাগণ 'ঘ জমি যেসর্তে জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনে ভোগ 
করিত, মেই জমি এবং (সেই সর্তেই তাহাবা সরকাবের অধ্ধীনে ভোগ করিবে । 
সরকার মাঁলিকানা-অধিকার অর্থাৎ খাজন। সংগ্রহের অধিকার গ্রহণ করিলেন । 


কিন্তু ইহা! কবিবার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল প্লাজা সরকারের সহিত চাষীদিগের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন কর | কিন্ত শুধুমাত্র জমিদার" এবং “মধাস্বত্বভোগী”'দের 
জমি গ্রহণ করিগেই এই উদ্দেশ্য উপলব্ধি হইতে পাবে না। এই ছুই শ্রেণীব 
অবীনে আছে & লক্ষ একর কৃষিভুমি কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট কমিভুনিব এলাকা 
হইল ১১৭ লক্ষ একর; সুতরাং ১১৩ লক্ষ একব কষিভুমি আছে রায়ন্ত এবং 
কোর্ফাদের (90৫6159৫) অবীনে-যাহাব! ঠিক “কৃষকের” পধ্যায়ে পডে না। 
ইহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি আছে যাহারা নামে মাত্র রায়ত কিন্তু যাহাদের 


সরকাবের রাজম্ব পবিমাণে এযন কিছু বৃদ্ধি ঘটিবেন! বলিয়াই সংখ্যাপ্প সদস্যগণ মত প্রকাশ 
করিলেন । 

পরে “বাঙ্গালা শাসন অনুসন্ধান কমিটি? (15913851 4 0021101860865920 1150 175 
০০£7716699) এই বিষষাটি শাসন পরিচালনার দট্টিতাঙ্গ হইতে বিচাব করেন । প্রচলিত ভুমিস্বর 
ব্যবন্বা দেশের ভু-সঙ্গতি এবং জলপচ্গতির চুডান্ত ব্যবহারেব পখে অন্তরায় বলিয়াই তাহারা 
অভিষযত প্রদান করেন । “কৃষি সংস্কার কমিটিও? (4১৪603৮ 1১910108 007220015699) 
অনুপ অভিমত দিয়াছিলেন | স্বাধীনতার (এবং দেশবিভাগের) পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকাৰ এই 
সমস্যার প্রতি দুষ্ট প্রদান করেন । ক্ষতিপুবণ প্রদান করিয়া! জমিদারী স্বহ এবং অন্যান্য সষস্ত 
উপস্বত্ব নিলেরা গ্রহণ করিয়া লইবার নিমিত্ত ভাহারা আইন প্রণয়নে অগ্রমর হইয়াছিলেন | 
১৯৫৩ সালে এই আইন প্রশীত হইয়াছে | তবে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতের অন্যান্য 
রাজোর তুলনায় অনেক বিলঘ্বে কাধ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন | 


ভুমি সংস্কারের সমস্য ১৭৯ 


অধীনস্থ প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা সংগ্রহ ব্যতীত জমিতে আর কোনই স্বার্থ 
নাই ; ইহার! জোতদার, লাটদার ইত্যাদি নামে পরিচিত এবং ইহারা অনেকেই 
বর্গাদারের মধ্যদিয়া জমি চাষ করে । স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহাদের অধিকার 
সরকার গ্রহণ ন| করিলে “রায়তে"র ছাক্নবেশে বছ জমিদার থাকিয়া যাইত । 
সেই কারণে এই আইনে বিধান দেওয়] হইয়াছে যে যে-সকল ব্যক্তি তাহাদের 
জমি বর্গাদার দিয়! চাষ করায়, অথবা স্বয়ং বা পোষ্যের মারকফতে চাষ না করিয়া 
অপরকে বন্দোবস্ত দিয় দেয় তাহাদের জমি'ও সরকারের হস্তগত হইবে । 


“রাষত'গণ অবশ্বা ২৫ একর খাস জমি দখলে বাখিতে পারিবে | অন্থুন্থি 
শ্রেণীর লোকও কৃষিভুমির ২৫ একব নিজ দখলে রাখিতে পাবিবে। অধিকন্তু 
রায়ত ও মধ্যস্বত্বভোগীরা বাস্্রমি এবং সকল অ-কষিভমি (007-80000100থ1 
19১9) নিজ দখলে রাখিভে পারিবে_যদি অবশ্য এ তুই প্রকার জমির মিলিত 
আয়তন ২০ একবের কম হয । পুক্ষরিণীর মৎসস্থলী'ও (গো 15161165) মালিক 
দখলে রাখিতে পারিবে 

সরকারের দ্বারা ভুম্পত্তি গ্রহণের এই বাবস্থায় আবও কতিপয় ব্যতিক্রম 
আছে । বাস্জমি, মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মধো পাকাবাডী, ১৫ 'একনের 
নিচে অ-কৃষি খাস জমি, চা বাগান, মিল এবং ফ্যাক্ক্লীব জমি, স্থানীয় সরকারের 
অধীনে জমি---এইগুলি সরকাব গ্রহণ করিবেন না- কিস্থ ইহাদের মালিকেৰ 
সহিত সবকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে | মালিকগণ সনক1রকে খাজন] প্রদান 
করিবে । 

সরকার বে সকল জমি গ্রহণ কবিবেন তাহাব জগ্ত সালিকদিগকে ক্ষতিপুরণ 
প্রদান করা হইবে । কি হাবে ক্ষতিপুবণ প্রদান করবা হইবে ভাহান হালিকাও 
আইনে প্রদত্ত হইয়াছে । যাহাদের জমি হইতে "আায় কম হাহাবাই বাহাতে 
অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতিপূরণ পায় সেইভাবেই এই তালিকা বটি5 হইয়াছে । শীট 
আয়ের (টি 179006) গুণক হিসাবে এই ক্ষতিপুরণ পাধ্য হইযাছে £ 


প্রথম ৫০০২ টাকার নীট আয়ের জন্য ক্ষতিপুবণ হইবে নীট 'আমেব ২০ গুণ 
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উহার উপর সকল নীট আয়ের জন্ত ক্ষতিপুরণ হইবে উহার দ্বিগুণ মাত্র । 
এই ক্ষতিপুরণ প্রদান কর] হইবে আংশিকনভাবে নগদে এবং আংশিক ভাব 


১৮০ ভারতীয় অর্থনীতি 


বণে। নগদ অর্থ যে অনুপাতে প্রদত্ত হইবে সে অনুপাতে প্রাপক উপকৃত 
হইবে,*শিপ্লে নিয়োজিত হইলে শিল্পোন্নতিতেও উহ!| সহায়তা করিতে পারিবে, 
এবং বণ্ডে প্রদানের বাবস্থা থাকাতে সরকারের পক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সম্ভব 
হইয়া উগিবে 1. 

বাঙলা ১৩৬২ সনের ১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল ১৯৫৫) হইতে সকল 
জমিদারী এবং মধ্যস্বহভোগীদের সকল অধিকার লাজ্য গরকারের নিকট হস্তান্তরিত 
হইয়াছে এবং ১৩৮৩ সনের ১ল] বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৬) সকল রায়ত 
এবং কোর্ফাদের সকল জমি 'এবং স্বস্ব সরকারের করায়ত্ত হইয়াছে । ইহার ফলে 
পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপের কার্য শেষ হইয়াছে; 
এখন হইতে রাজ্য সরকারের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত “রায়ত”নামে শুধু 
একধরণের প্রাই থাকিল। কোকাগণও (৮:30577:5০909) রায়ত বলিয়া! গণ্য 
হইল এনং বায়ত 'ও কোর গণেন নিকট হইতে যাভার| জমি লইয়াছে তাতাবাও 
রায়ত শ্রেণীভুক্ত হইল । 

১৯৫৪ সালের ফেব্রুরানী মাসে একটি আইন প্রণয়ন কবিয়! তাহারা বাবস্থা 
করিয়াছেন যে ১৯৫৩ সালেব ৫ই মে তারিখের পর সরকাব কর্তৃক জমিন্ন অপিনান 
গ্রহণের ৩।বিখ অবধি যে সকল জমি হ্রস্তাম্তন কবা হইয়াছে এবং হইনে- সেই 
সকল হস্তাম্তর অনুসন্ধান করা হইবে, দেখা হইবে এ সকল হস্তান্তর জমিদাবী 
আইন এড়াইবার জন্য করা হইযাছে কিনা । ১৯৫৫ সালেব একাটি সংশোধনী 
আইনের দ্বারাও ইহাতে কিছু কিছু সংশোধন যোগ করা হইয়াছে | 


পশ্চিমবকের ভামিসংস্কার আইন--11)৩ ৬/5৪ 95085] 1500 
1২৩1০077278 4৯০৫) 1955 
পশ্চিমবঙ্গে “জনিদারী গ্রহণ বিধির”, দ্বারা জমিদারী ব্যবস্থা! উচ্ছেদ করা 
হইয়াছে । জমিদার, মধ্যশ্বত্বভোগী এবং বায়ত-__ ইহাদের সকলেরই জমি সরকার 
একটি নিদিষ্ট সীমার উপরে গ্রহণ কবিয়! লইতে পারেন । অবশ্য তাহাব ভন্য 
উহাদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কিন্তু শুধু জমিদাবী 
উচ্ছেদ করিয়! সরকার জমির মালিকানা গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয না, এ জমি 
সমাজের হিতার্থে যথাযথভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন । সেই জন্য জমিদারী 
উচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ করিবাব পর পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা ভুমি সংস্কার সম্পকে 
আর একটি আইন রচনা করিয়াছেন । ইহা ভুমি সংস্কার আইন নামে পরিচিত ; 
১৯৫৫ সালে ইহা রাজ্য আইন সভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয় এবং ১৯৫৬ সালের 
৩০শে মার্চ ইহা ভারতের রাষ্ট্রপতিব সন্্তি লাভ করে । এই আইন যে সকল 
বিষয়ের সহিত সংপ্রিষ্ট সেগুলি হইল রায়তী স্বত্ব, বর্গাদারদিগের অধিকার, রাজস্ব 
ক্কান্ত নিয়ম, জমির সংহতি সাধন ও সমবায় চাষ, জমি বণ্টনের নীতি, 
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স্বত্বলিপির (5০০: ০৫ 71809) রক্ষণ ও সংশোধন এবং সরকারী জমির 
ব্যবস্থাপন1। 

ব্রায়তী কত-_-এই আইন চালু হইবার পর হইতে যে জমির উপর যে 
রায়ত অধিকার ভোগ করে সেই জমির সেই রায়ত যালিক বলিয় গণ্য হইবে । 
রায়ত তাহার এই মালিকানা স্বত্ব অপরকে প্রদান করিতে পারিবে এবং এই স্বত্ব 
উত্তরাধিকার সুত্রে বর্তীইবে। তবে জমির নিক্নভাে যদি প্রাকৃতিক সম্পদ 
থাকে তাহার উপর রায়তের অধিকার থাকিবে নাঁ। একজন রাঁয়ত কতখানি 
জমির মালিক হইতে পারিবে তাহার উদ্ধাতম সীম] স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; 
এই উদ্ধাতম সীমা হইল বাস্ত (1)007650594) এবং ২৫ একর জমি | 


চাষের জমি যাহাতে চাষের কাজে ব্যবহার হয় এবং তদ্বার! সমাজের কৃষি 
উত্পাদন বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হইয়াছে যে কতিপয় নিন্দিষ্ট 
কেত্রে কর্তৃপক্ষ রায়তের জমি (বাস্তব বাদে) বিক্রয় করিয়। দিতে পারিবেন । 
এই ক্ষেত্রগুলি হইল (ক) রায়ত যদি তাহার জমি রুষিকাধ্য ব্যতীত অপর 
কোন কাধ্যে প্রযোগ করে; (খ) যদি সে পর পর তিন বখসর তাহার 
জমিতে বাক্তিগত ভাবে অর্থাৎ স্বয়ং চাষ (0675009] 00016058001) ) ন1 করিয়া 
থাকে ১ (্ব) এই আইন চালু হইবার তিন বত্গরের মধ্যে অথবা কোন জমির 
মালিক হইবার তিন বৎসবের মধ্যে যদি সে উহা] ব্যক্তিগত চাষের মধ্যে 
না আনিয়া থাকে ; এবং (ঘ) যদি সে তাহার জমি সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক- 
ভাবে অপর কাহাকেও ভাড়া দিয়া থাকে । অবশ্য রাযত বর্গাদারের দ্বারা 
তাহার জমি চাষ করাইতে পারিবে-সেক্ষেত্রে তাহার ভমি উপরোক্ত কোন 
কারণ দেখাইয়া বিক্রয় করা হইবে না। রায়তেন জমি এই সকল কারণে 
বিক্রয় কবা হইলে বিক্রয়ের খরচা বাদে অবশিষ্ট টাকা বাঁরতাকে দেওয়। 
হইবে। 


কোন বারত তাহার জমি বিক্রয় করিলে রেজেক্টা তো করিতেই হইবে, 
অধিকন্তু এ জমি হস্তাস্তর সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সরকারের নিকট পাঠাইতে 
হইবে । জনি হস্তান্তরের দ্বারা ( অর্থাৎ নৃতন জমি কিনির। ) কোন রায়তের 
মোট জমির পরিমাণ বাস্ত জমি বাদে ২৫ একরেরও বেশী হইলে বাড়তি 
জমি সরকার লইয়া লইতে পারিবেন | কোন রায়ত কোন জনি বিক্রয় করিলে 
তাহার শরিক (০০:91:57) অথবা তাহার জমির সংলগ্র জমি আছে 
এরূপ রায়ত দাবী করিতে পারে যে ত্র জমি তাহাঁকেই বিক্রয় কর! 
হউক : উভয়েই যদি দাবী করে তাহা হইলে শরিকের দাবীই অগ্রগণ্য । 
সে ক্ষেত্রে যে প্রথমে জমি ক্রয় করিয়াছিল সে তাহার টাকা কিরাইয়! 
পাইবে । 


১৮৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


জমির খণ্ডীকরণ ও অসন্বন্ধত1 প্রতিরোধের জন্ত এই আইনে বলা 
হইয়াছে যে জমি ভাগাভাগির হবার] যাহাতে খুব ছোট ছোট অংশে পরিণত ন? 
হইতে পারে এবং ভালভাবে যাহাতে চাষ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্টে সরকার 
একটি নির্দিষ্ট আয়তনের জমিকে ট্ট্যাপ্ডার্ আয়তন (59150810 ৪158 ) 
বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন । শরিকদের মধ্যে পার্টিশনের ছারা কোন 
জমি যাহাতে এই ষ্ট্যাণ্ডারড আরতন অপেক্ষা কমিয়া না যায় সরকার সেরূপ 
ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সরকার শরিকদের জমিগুলি এমনভাবে পাণ্টাইয় 
সাজাইয়! দিবেন যাহাতে কোন জোতের আয়তন ষ্ট্যাণ্ডার আয়তন অপেক্ষা 
কম না হয়। জোত যদি এত ক্ষুদ্র হয় যে উহা ভাঙ্গিতে গেলে ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
আয়তন থাকে না, অথবা শরিকদের ছোট ছোট জমি যদি ষ্ট্যাগ্ডা 
আয়তন মত সাজ্জাইয়া দেওয়া সম্ভব ন! হয়, তাহা হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট 
জমি বিক্রয় করিয়! দিয়! উহার টাকা জমির মালিককে দিয়া দিবেন বা শরিকদের 
মধ্যে বণ্টন করিয়া] দিবেন । 


ভাগ চাষ (বগগাদারের আধিকার )_ রায়ত তাহার জমি নিজে 
চাষ না করিয়া বর্গাদারের দ্বারা চাষ করাইতে পারে । বর্গাদারের দ্বার। 
চাষ হইলে ফসল জমির রায়ত ও বর্গাদারের মধ্যে আধা-আধি ভাগ হইবে-__ 
যদি রায়ত চাষের সকল উপকরণ জোগাইয়৷ থাকে । চাষের উপকরণ যদি 
বর্গাদার নিজেই দিয়! থাকে তাহা হইলে মোট ফসলের ৬০ শতাংশ বর্গাদার 
পাইবে এবং ৪০ শতাংশ রায়ত পাইবে । একবার বর্গাদারকে চাষ করিতে 
দিলে নিম্নোক্ত কারণ ব্যতীত তাহার চাষের অধিকার ফিরাইয়! লওয়া 
যাইবে নাঃ (ক) বর্গাদার যদি সঙ্গত কারণ ব্যতীত সংশ্লিষ্ট জমি চাষ 
না! করিয়া ফেলিয় রাখিয়া থাকে ; (খ) বর্গাদার যদি নিজে চাষ না করিয়। 
অপরকে চাষ করিতে দিয়াছে এরূপ হয়; (গ) বর্গাদার যদি ভুমি সংস্কার 
আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছে এরূপ হয় ; অথবা (ঘ) মালিক 
যদি উহা নিজে চাষ করিবে বলিয়া ফিরৎ চাহে । শেষোক্ত ক্ষেত্রে, রাজ্য 
সরকারের হ্বার নিদ্ধারিত একটি নিদ্দিষ্ট আয়তনের বেশী জমি যদি মালিকের 
থাকে, তাহা! হইলে মালিক বর্গাদারকে তাহার সম্পূর্ণ জমি হইতে উচ্ছেদ 
করিতে পারিবে না! শুধু সেইটুকু জমি হইতেই বর্গাদারকে উচ্ছেদ করিতে 
পারিবে যেটুকু জমি, পুর্ব হইতেই তাহার ( মালিকের ) ব্যক্তিগত চাষে 
আছে এরূপ জমির সহিত যোগ করিলে উভয় মিলিয়! মালিকের মোট 
জমির দুই তৃতীয়াংশ হয়। অর্থাৎ কতখানি জমি মালিক ব্যক্তিগত চাষের 
জন্য বর্গাদারের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইতে পারিবে তাহা নির্ভর করে 
মালিকের পুর্ব হইতেই ব্যক্তিগত চাষের জন্য কতখানি জমি আছে তাহার 
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উপর । তবে মালিক যদি ব্যক্তিগত চাষের অছিলায় বর্গাদারকে উচ্ছেদ 
করিবার পর ২ বত্সরের মধ্যে উহাতে চাষ না করে অথব। অন্ত 
কোন বর্গাদারকে চাষ করিতে দেয় তাহা হইলে তাহার জমি সরকার 
বেচিয়া দিবেন। আবার একজন বর্গাদার যে যত ইচ্ছা জমি ভাগ চাষে 
লইবে তাহাও সম্ভব নহে__২৫ একরের বেশী জমি সে চাষ করিতে পারিবে না। 


বাজক্ত--প্রত্যেক রায়তকেই তাহার জমির জন্য খাজনা দিতে হইবে। 
এই খাজন] নিদ্ধারণের কতিপয় নীতিও এই আইনে দেওয়া হইয়াছে । বিভিন্ন 
শ্রেণীর জমির জন্য খাজনার হার নিদ্ধারণে যে বিষয়গুলি বিবেচনা! করা হইবে 
সেগুলি হইল : (ক) মাটির প্রকৃতি এবং জমির সাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা : 
(খ) একর প্রতি গড় ফদপল উৎপাদন, (গ) ফসলের গড় দাম; (ষ) 
ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় না এরূপ জমির বাজার দাম। তবেধান 
চাষের জমির খাজনা উৎপন্ন ধানের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের বেশী হইবে না, 
এবং অন্তাগ্ত ফপলের জমির ক্ষেত্রেঃ খাজনা ফসলের মুল্যের এক দশমাংশের 
বেশী হইবে না। 


জোতের সংহতি সাধন ও সমবায় চাষ সামাতি-যদি 
কোন অঞ্চলে রায়তদিগেব জমি ট্রকরা টুকরা ভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়ায় 


ধাকে এবং সরকাব যদি মনে করেন ফে টুকরা জমিগুলিকে একত্রিত করা 
প্রয়োজন তাহা হইলে সরকার রায়তদিগকে ক্ষতিপূরণ দিয়! এই সকল 
জমি গ্রহণ করিবেন। তবে সংশ্লিষ্ট যালিকদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ 
এইরূপ সংহতি সাধনে রাজী না হইলে সরকার উহা করিতে পারিবেন না। 
খণ্ড-জমিগুলিকে গ্রহণ কবিয়া সরকাব উহাদিগকে সাজাইযা প্রত্যেকের ক্ষমি এক 
বন্দে পবিণত করিবেন এবং যাহাদেব নিকট হইতে এই জমি লওয়৷ হইয়াছিল 
তাহাদিগকে উহা প্রদান করিবেন-তবে যাহার যেটুকু জমি ছিল সে যেন 
সেইটুকু জমি পায় এবং পুর্বেবকার সমান মূল্যের এবং গুণেব জমি পায়। যদি 
কেহ বাড়তি মূল্যে জমি পায় তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে বাঁড়তি দাম 
আদায় করা হইবে,_-অবশ্য কিস্তিবন্দপীতে | 

পাশাপাশি জমি আছে এরূপ অন্ততঃ সাতজন রায়ত মিলিয়৷ একটি সমবায় 
চাষ পমিতি গঠন করিতে পারে । এইরূপ সমিতি সরকাবের নিকট সমবায় 
সমিতি বিধি অনুযায়ী রেজেন্্রী হইতে পারিবে । সেক্ষেত্রে উহার সদস্যদের 
পাশাপাশি অবস্থিত সব জমি এ সমিতির জমি বলিয়া গণ্য হইবে । প্রত্যেক 
সদ্য তাহার জমির মুল্য অনুযায়ী সমিতির শেয়ার পাইবে | কিন্তু সমবায় 
সমিতিটি সদস্যদের জমি ব্যতীত নিজের অধিকারে কোন জমি কিনিতে 
পারিবে না। রাজ্যসরকারের আদেশ ব্যতীত. কোন সমবায় সমিতি তাহার 





১৮৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


কারবার গুটাইতে পারিবে না। এইরূপ সমবায় সমিতিকে সরকার কতিপয় 
বিশেষ 'সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতে পারেন-যথা অমির খাজন] হাস, 
প্রথম তিন বৎসর বিনা মূল্যে এবং তাহার পর সম্তা দরে বীজ ও সার 
যোগান, বিনামুল্যে সরকারী বিশেষজ্ঞদের উপদেশ, আথিক সাহায্য এবং বিক্রয় 
ব্যবস্থার উন্নয়ন । 

জমি বণ্টনের নীতি সম্পকে এই আইনে বল! হইয়াছে যে রাজ্য সরকারের 
অধীনে যে সকল জমি আছে উহার বিলি ব্যবস্থা করা হইবে । সংশ্রিষ্ট 
অঞ্চলের বাসিন্দাদর মধ্যে যাহারা জমি পাইলে নিজের] চাষ করিবে এবং 
যাহাদের জমি নাই বা তুই একরের কম ভমি আছে সরকার কর্তৃক নিজেদের 
জমি বিলির সময়ে তাহাদিগকে শর জমি দেওয়! হইবে । ইহাদের মধ্যে 
যাহারা সমবায় চাষ সমিতি গঠন কবিবে তাহাদের দাবী বেশী করিয়া 
বিবেচনা করা! হইবে--তবে এইরূপ জমি বিলির সময়ে সরকার কোন সেলামী 
লইবেন না। 


ভামি সংস্কারের কেন্দ্রীয় কামিটি_-0০78৮1 09201718655 00 
1520 [২০6০728 

দেশের বাভন্ন অঞ্চলের ভুমি সংস্কাবের অগ্রগতি এবং সমস্যা যাহাতে অখণ্ড 
জ।তীয় কাধ্যক্রমরূপে বিবেচিত হইতে পাবে দেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন 
একটি কেন্দ্রীয় সংস্থ স্বাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন | ১৯৫৩ সালের মে মাসে 
ভারত সরকার এইরূপ সংস্থা স্বাপন করিয়াছেন--ইহার নাম হুইল ভুমি সংস্কারের 
কেন্্রীয কমিটি । এই কমিটিতে আছেন পবিকল্পনা কমিখনের চেয়ারম্যান এবং 
সদশ্যগণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের খাস্থমন্ত্ী, কৃষিমন্ত্রী এবং স্বনা্মন্রী | 

চিব্রস্ায়ী বন্দোবন্ত উর্ভাইয়া দিবার সম্ভাবিত ফলাফল-_ 
চ99810]৬ 1506500 01 05 44190116307 ০01 06178776178 99100517561 

০. ৬/1১90 ৯০০13 175 002 10081010০5০ 06 075 91001101017 0৫ 
চ610080010 5600607606 00005 ৪০070150605 ০9000? (091. 
8. &. 1950) 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয! দিলে বিভিন্ন কারণে উহা জাতীয় অর্থনীতির 
পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে £ 

(ক) ইহার দ্বারা মবকারের সহিত কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে 
এবং সরকার ক্কষি সম্পকিত সংস্কার সাধনে অধিকতর সক্ষম হইবেন । 

(খ) কৃষিকাধ্য আধুনিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করিতে হইলে-_অর্থাৎ উহার 
যুজি-লিদ্ধ-পুনর্গঠন (509081158000) করিতে হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
বিলোপ সাধন উহার সহায়ক হইবে । 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ১৮ 


(গ) জমির সংহতি সাধনের পথে (0০959119909 ০৫ 17019085) 
জমিদারগণ অন্তরায়বূপে কাধ্য করিয়াছেন । ত্রাহাদিগকে বিদায় দিলে' উহার 
পথ স্রগম হইবে। 

(ঘ) চাঁষীগণ মালিকানা লাভ করিষ! উত্তম ও অধিক উৎপাদনের জন্য 
উৎসাহিত হইবে | ইহাতে কষিকার্যে সমৃদ্ধি আসিবে | 

(ড) জমিদারগণ ক্ষতিপুরণরূপে যে মূল্য পাইবেন তাহ] তাহার] শিল্পে 
বিনিয়োগ করিবেন ; উহ্বাতে দেশ শিল্পোন্নত হইবে । 

(চ) জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ক্রমশ:ই অল্পনংখাক ব্যক্তির হাতে 
উহার কেন্দ্রীভবন বিপদজনক পরিস্থিতির স্যট্টি করে। এই পরিস্থিতি পরিহার 
করা যাইবে । 


ভুঙ্গান যজ্ঞ ইহার অর্থীনাতিক তাৎপর্য7--81১০০৭৪, 


২8277055168 [50018 01210 9161511108,706 


0). ৬/16 0906 00 01)9০ন81) (1)61101, 19541; 28008১19599 ) 
£১55655  00৪. 2001100010 51017081006 ০06 01১৪ 731099091) 100৮21060 
910 110010906 10৮ 10 195 00109 00 10610 075 191001255 19170110915 
০0 00০ 00901005, (08009 1954). 


জমির জগ্ঠ চাক্ীব আগ্রহ সর্বজনবিদিত । এই আগ্রহ একান্তই স্বাভাবিক 
কাবণ জমি যে চাম কৰে তাহার পক্ষে এ জমির মালিক হইবার ইচ্ছা তাহাকে 
প্রবলভ!বে আকষণ করিবে । বাস্তবক্ষেত্রে কিন্ত আমাদের দেশে জমি-মালিকানা 
অতিবিক্ত কেন্দ্রীভুত-_অল্প কতিপয় ব্যক্তি সমগ্র জাতর জমির মালিক | 
মালিকগণ চাষ কবে না এবং চাকীগণ মালিকানা পায় না। সুতরাং সর্ববাঁপেক্ষা 
অধিক উৎপাদন যাহাতে ঘটে পেইরূপভাবে চামীদিগকে আম্থরিক পনিশ্রমে 
উৎ্গাহিত কবিবার মনত অন্ুভিতি ক্রিয়া করে না। জমির মালিকানা স্বত্ব 
এপ অনুভূতি প্রদান করিতে পাবিত। জুতরাং সমগ্র সমাজের বৃহত্তর 
স্বার্থে চাষীদিগকে জমিব মালিকানা প্রদান করা প্রয়োজন | কিন্তু ভুমিহীনকে 
ভরমি প্রদান কে করিবে? কোথা হইতেই বা করিবে? রা ইহ] করিতে 
পারে বটে কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক জমি প্রহণ এবং ভুমিহীনকে উহা বণ্টন একটি 
দীর্থমেয়াদী এবং জটিল প্রক্রিয়া । অধিকল্ত সেক্ষেত্রেও ভমিহীন কৃষকগণ 
সকলেই চাষের জন্য এবং ব্যক্তিত্ব প্রতিফলনের জন্য যে জমি লাভ করিবে 
এইবপ নিশ্চয়ত! নাই । 

এই কারণেই মহাত্বা গান্ধীর যোগ্য শিশ্ক আচার্য্য বিনোভ] ভাবে “ভুমি- 
দান যন্ঞ” নামে একটি আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছেন । ইহার তাৎপধ্য 
হইল যে আইন প্রণয়নের অপেক্ষা না করিয়া এবং আথিক লাঁভালাভের 


১৮৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


কর্থা চিস্তা না করিয়া সকলেই অভিন্ন সামাজিক হিতের ন্ক যে যে-টুকু 
পারে 'জগি দান করুক । এইরূপ দানের ভিত্তিতে জমি সংগৃহীত হইলে 
উহা! ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ভুমিহীন চাষীদিগকে প্রদান করা হইবে । 
সুতরাং ভুদান যজ্ঞের মূল কথা হইল দানের মধ্য হইতে জমি সংগ্রহ করা 
এবং নিঃস্ব চাষীকে উহা প্রদান করা । কিন্তু ইহার ছ্বারা কি বহুসংখ্যক 
ক্কু্র ক্ষুদ্র জমি খণ্ডের স্যট্টি হইবে না এবং এই জমি খণ্ডগুলি কি খণ্ডীকরণের 
কুফলই বজায় রাখিবেন1? চুড়ান্ত বিশ্লেষণে ইহার দ্বারা কি দেশের সত্যকার 
অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হইবে £ সমালোচকগণ এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন 
করিলেও ভুদান যজ্ঞের সমর্থকগণ ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে 
একান্তই উৎসাহী | তাহার] বলেন যে ইহার দ্বারা সমগ্র দেশ এবং উহার 
কৃষি বিশেষ উপরুত হইবে । ইহা সাধারণ বাক্তির জমির বুভুক্ষা মিটাইবে ; 
জমিব এই অতৃপ্ত বুভুক্ষা অন্য যে কোন বুভুক্ষার ন্যায়ই মান্ধুষকে চরম কার্যে 
প্রণোদিত করে| ইহার দ্বারা অগ্ল-পরিধির চাষ (51777911 50816 08117011060) 
স্ষ্টি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু পারিবারিক পবিশ্রমেব ভিত্তিতে 
পরিচালিত এইরূপ অল্প পরিধির চাষ অধিকতর মুফলপ্রস্থ হইতে পারে । 
চাষীর কাধ্য-প্রদান অপরের চাহিদাৰ উপব নির্ভব করিবে না, নিজেদের 
কার্যোর চাহিদ। তাহাবা নিজেরাই করিবে , নুতরাং ইহার দ্বারা কমি-বেকার 
সমস্যাব সমাধান হইবে । অধিকন্ত ছোট ছোট যালিক-চাষীদিগের দ্বার 
চাষ করা হইলে অনেক বিষয়ে উহা বৃহৎ পরিধিব চাষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
হইয়া থাকে-_চীনদেশে এবং জাপানে ইহাব বাস্তব দৃষ্টান্ত রহিয়াছে | ভুদান 
যজ্জেবক সমর্থকগণ আবও বলেন যে কৃষকদিগের আশাভঙের যে নিদারুণ 
পরিণতি ঘটিতে পারে তাহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। উহাদের অসস্তাষ্টির 
অশ্রচত গুঞ্ন বিপ্রবেব কর্ণবিদারী ধ্বনিতে পরিণত হইতে পারে। ইহার 
প্রতিকারে বিদেশীর নিকট হইতে শিখা পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্প্রয়োজন ও 
নিশ্ষল । আমাদেব নিজেদের দেশের এতিস্থ বিবেচনা কবিতে হইবে 
যেখানে গ্রামই হইল দেশের প্রাণ-কেন্দ্র, যেখানে ভুমিকে ধরিত্রীমাতা বল। 
হইয়া থাকে, যেখানে দবিদ্রকেই নারায়ণ রূপে গণ্য করা হয়, যেখানে 
ভাবপ্রবণ জনসমষ্টিকে নাড়া দিবার জন্য আইন প্রণয়ন অপেক্ষা ত্যাগের 
আহবান অধিকতর ফলপ্রদ | 


ভুদান কন্মীগণ ১৯৫৪ সালের মাচ্চ মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমি 
সংগ্রহ করিবেন বলিয়া তাগ্-নির্ঁয় করিয়াছিলেন | এ সমষে সংগৃহীত 
জমির আয়তন তাগ্‌-সীমা অতিক্রম করিয়া! গিয়াছিল প্রায় ৪ লক্ষ একরের 
মতন | ১৯৫৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পধ্যন্ত ৪০,১৪,৪৮৫ একর জমি 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ১৮৭ 


সংগৃহীত হইয়াছিল-_-এই জমিদাতাদিগের সংখ্যা হইল ৩,৪৯,১৫০। শ্রী সময় 
পর্যন্ত ২১,১১,১৯৪ একর জ্ষি বিলি করা হইয়াছিল । 


সারাংশ 


ভমি সমস্যার প্রকার্তি-_ এদেশে ভুমি স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল 
সমন্তার ত্য্টি হইয়াছে সেগুলি মোটামুটি পাঁচ প্রকাবের। প্রথম সমস্যা হইল 
জমিদারী | ইহার যে উপকারিতা ছিল তাহা শেষ হইয়াছে কিন্ত ইহার 
আওতায় রায়তদের তুর্দিশা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সরকারের ক্ষতি হইয়াছে | 
উপস্বত্ববিভাজন হইল দ্বিতীয় সমস্যা । একজন জমি লইযা আর একজনকে 
বন্দোবস্ত দেয়, সে আবার আব একজনকে বন্দোনস্ত দেয়, এইভাবে প্রত্যেকে 
ক্ষুদে জয়িদার সাজে | প্রত্যেকে খাজনা লইতে আগাইয়া আসে কিন্তু কৃষি 
উন্নতিব দায়িত্ব বোধ করে না। তৃতীয়তঃ, জমির মালিকানা ক্রমশ:ই কম 
সংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে ; ইহা অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর । 
চতুর্থ সমস্যা হইল ভাগচাষেব ব্যবস্থা_-ইহা| এক ধবণের নুতন জমিদার 
স্থষ্টি করিয়া দিতেছে কারণ ভাগচাষ মান অপরের পরিশ্রমে বসিয়া খাওয়া । 
পঞ্চমতঃ, জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা অন্যতম গরুত্বপূর্ণ সমস্যা | 


পরিকল্পনা কমিশনের চক্ষে ভামি সমসযাভিমিব স্বত্ব 
বণ্টন এবং কৃষিকার্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা জাতীয় উঠনয়নের সহিত 
জড়িত | জুতরাং ভুমি সমস্যা স্বভাবতঃই পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছে । ভূমি সংস্কার সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ মোটামুটি 
চার প্রকারের £ (১) জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপ 
করা উচিত (২) প্রজাস্বত্ব সংস্কার করিতে হইবে । (৩) জনি মালি- 
কানার উর্ধতম সীমা বাঁধিয়া দেওয়া! উচিত এবং ইচ্াব সহিত উৎকৃষ্ট 
চাষের মান (90909917. ০6 59101210০7 ০0? ০91659000 ) বাঁধিয়া দেওয়। 
উচিত । 


জমিদারী ও অধ্যত বিলোপের ব্যবস্থা স্বাধীনতার পরেই 
সরকার এদিকে দ্ষ্টি দিয়াছিলেন এবং প্রথম পরিকল্পনা! সুর হইবার 


পুরৰ্রেই, কতিপয় রাজ্যে এ সম্পর্কে আইন প্রণীত হইয়াছিল-__যথা বিহার, 
মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই ইত্যাদি । তবে সকল রাজোই 


১৮৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


সংশ্রি্ট আইনগুলি যে কাধ্যকারী হইয়াছিল ভাহ1] নহে । প্রথঙ্ পরিকল্পনা 
কালে 'জরিদারী বিলোপের কাধ্রে যে অগ্রগতি হইয়াছিল তাহা এইক্বপ £ 
(ক) কতিপয় রাজ্যে এই কার্য সম্পূর্ণরূপে বা প্রায় শেষ হইয়াছিল 
যথা বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ইত্যাদি । (খ) কতকগুলি রাজ্যে- উহা! 
আংশিকভাবে হইয়াছিল যথা বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান (গ) কতিপয় রাজ্যে 
উহ! একেবারেই হয় নাই বা হইলেও খুব প্রাথমিক স্তরে ছিল যথা 
আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি । কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুর হইবার প্রথম 
দিকে জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপের কাধ্য অনেকখানি অগ্রসর হইয়া 
গিয়াছে | -প্রায় সকল রাজ্োই মধ্যস্বত্ব বিলোপের আইন বলবৎ হইয়াছে । 
এই বিলুপ্তির কাধ্যের তিনটি সাধারণ ধাঁচ বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়। 
(১) অধ্যস্বত্বভোগীদের সাধারণ জমি সরকার লইয়াছেন ; (২) বাস্তখামার 
তাহাদের নিকট ছাঁডিয়। রাখা হইয়াছে; (৩) তাহাদের অধীন প্রজাদের 
সহিত রাজাসরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । 


প্রজাকত সংক্কাব্র-_প্রজাস্বত্ব সংস্কার বলিতে অনেক কিছু বুঝায়। 
প্রধানত: ইহার তিনটি অংশ আছে £ (১) খাজনা হাস (২) স্বত্থের স্থারিত্ব (৩) 
প্রজাদের মালিকে পরিণত করা | পরিকল্পনা কমিশনের মতে খাজনার হার 
ফসলের & বা £এর বেশী হাওয়া উচিত নহে । কিন্তু বর্তমানে উহা কোথাও এক 
বষ্ঠাংশ (যথ! বোম্বাই), কোথাও এক-পঞ্চমাংশ (যথা দিলী), কোথাও এক 
চতুর্থাংশ যেথা উডিষ্য।), কোথাও এক-তৃতীয়াংশ, কোথাও উহ] অপেক্ষাও বেশী | 
স্ববেব স্থায়িত্ব বিধানের আয়োজন বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আকার লইয়াছে | 
কোখ19 প্রজাবা স্বত্ধের পরিপুর্ণ স্থায়িত্ব পাইয়াছে (যথা উত্তর প্রদেশ), কোথাও 
আংশিক স্থায়িত্ব পাইয়াছে (যথা বোম্বাই), কোথাও নিছক মালিকের দ্বারা 
পুনগ্রহণযোগ্য জমির উদ্ধৃতম সীম! স্থিরীকৃত হইয়াছে (যথা আসাম), আন্তান্য 
রাজ্ো প্রজার উচ্ছেদ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হইয়াছে মাত্র (যথা কেরল)। 
প্রজাদিগকে জমির মালিকে পরিণত করিবার ব্যাপারে উত্তর প্রদেশ এবং দিলী 
ব্যতীত অন্যান্য স্বানে বিশেষ কোন অগ্রগতি হয় নাই । কমিশনের সুপারিশ 
হইল ঘে সরকার প্রজাদের নিকট হইতে ভুমি-রাজস্ব ছাড়াও কিন্তীবন্দীতে 
ক্ষতিপুবণের অর্থ আদায় করিয়া মালিকদিগকে প্রদান করিলে এ বিষয়ে অগ্রগতি 
সম্ভন হইবে। 

(১) একজন বাক্তি তাহার যে জমি আছে তাহার উপরে আরও কতখানি 
জমি কিনিতে পারিবে, এবং (২) প্রজার নিকট হইতে নিজে চাষ করিব বলিয়া 
কতখানি জমি ছাড়াইয়! লইতে পারিবে এবং (৩) তাহার পুর্বব হইতেই'যে 
মোট জমি আছে তাহার কতখানি তাহাকে রাখিতে দেওয়া হইবে তাঁহার একটি 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ১৮৯ 


উদ্ধীতম সীম নিষ্ধারিত থাকা উচিত বলিয়৷ পরিকল্পনা কমিশন অভিমত প্রদান 
করিয়াছিলেন । ইহার সহিত ভুমি ব্যবস্থাপনার আইন প্রণয়নের গ্রশ্ন জড়িত 
রহিয়াছে । বড় মালিকরা নিজেরা চাষ করে এরূপ জমির উপরে এই আইন 
প্রযুক্ত হইবে । ইহার মূল কথা হইল চাষ কাধ্যের দক্ষতার একটা মান নির্ধারিত 
থাকিবে ; এই মান বজায় রাখিতে না পারিলে বাড়তি জমি কাড়িয়া লওয়। 
হইবে। প্রথম পরিকল্পনাকালে জমি মালিকানার উদ্ধতম সীমা নির্ধারণের কার্ধ্য 
বেশীদুর অগ্রসর হয় নাই, অল্প কয়েকটি রাজ্যে ভবিষ্যৎ জমি গ্রহণের (উত্তর 
প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, সৌরাষ্র, দিল্লী) এবং কতিপয় রাজ্যে বর্তমান 
জমি মালিকানার (পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, বিহার, হিমাচল প্রদেশ, সৌরাষ্ট্, দিলী, 
পশ্চিমবঙ্গ) উদ্ধাতম সীমা নির্জারিত হইয়াছে । দ্বিতীয পরিকল্পনাকালে এই ক'জ 
তরান্বিত করা উচিত | পরিবার জোতের তিনগুণ জমিকে সাধারণত: এইরূপ 
উদ্দীতম সীমাবূপে স্থির কবা যাইতে পাবে । 


ক্ষুদ্র জোতের সমস7া-_ক্ষুদ ক্ষুদ্র জোত চাষের এবং ভুমি অমস্থা!র 
সমস্যা | এই সমস্যা পুর্বব হইতেই অর্থনীতিবিদদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়াছে | 
জমিকে নূযুনতম কতখানি আয়তনেন রাখিয়া দেওয়া উচিত এ সম্পর্কে অনেক 
আলোচনা হইয়াছে । অর্থনীতিবিদ্গণ আথিক জোতের ধারণার হ্ছষ্টি করিয়াছেন 
কিন্ত আখিক জোত বলিতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে । কীটিনজ্ঞ 
“যুক্তিসঙ্গত স্বাচ্ছন্দ্যের' ভিত্তিতে, ডাঃ ম্যান “নুযুনতম জীবনযাত্রার মানের” 
ভিত্তিতে এবং ষ্র্যানলে জেভন্স্‌ “উচ্চ জীবনযাত্রার মানের ভিত্তিতে আথিক 
জোত নিদ্ধারণ কর! উচিত বলিয়া মত দিয়াছেন । পরিকল্পনা কমিশন পরিবার 
জোত” এবং “ভিত্তি জোতের”” কথ] উল্লেখ করিয়াছেন | পশ্চিমবঙের “ভুমি 
সংস্কার আইনে ষ্ট্যাগডাড জোতের কথ] বল হইয়াছে । 


পশ্চিমবক্তে জমিদারী উচ্ছেদ --১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের আইন 
পরিষদ কর্তৃক এই রাজ্যের জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রণীত হইয়াছিল এবং 


পরবস্তী বাঙলা সালের (১৩৬২) ১লা বৈশাখ হইতে ইহা কার্যকরী করা 
হইয়াছে । এই আইনে বলা হইয়াছে যে পশ্চিনবঙ্গের গকল জমিদারী স্বত্ব 
এবং মধ্যস্বত্ব রাজ্য সরকাবের দ্বার। গৃহীত হইবে । সবকার ইহাদের মালিকান। 
অধিকার অর্থাৎ খাজনা সংগ্রহের অধিকার গ্রহণ করিলেন । কিন্তু রাঁজ্যে 
অনেক লোক আছে যাহার] নামেমাত্র রায়ত, কিন্ত কাজে জমিদার | ইহাদের 
'জমি লইবার জন্য ব্যবস্থা কর! হইয়াছে যে, যাহার] তাহাদের জমি বর্গাদার দিয়া 
চাষ করায় অথবা স্বয়ং বা পোষ্যের মারফতে চাষ না করিয়া! অপরকে বন্দোবস্ত 
দিয়া দেয় তাহাদের জমিও সরকারের হস্তগত হইবে । রায়তগণ ২৫ একর জমি 
খাসে রাখিতে পারিবে, অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীরাও ২৫ একর পর্যন্ত কৃষি 


১৯০ ভারতীয় অর্থনীতি 


ঘমি এবং ২০ একর পর্যাস্ত বাস্তজমি ও অ-ক্ধিজমি খাসে রাখিতে পারিবে । সরকার 
কর্তৃক, ন্মি গ্রহণের জনা মালিকদিগকে ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হইবে ; ইহা! প্রদান 
করা হইবে জমির নীট আয় অনুযায়ী প্র আয়ের ৩ গুণ হইতে ২০ গুণ পধ্যন্ত। 


ভাসি সংস্কার আইন-_ _জযিদারী উচ্ছেদ আইন বিধিবন্ধ করিবার পর 
১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে একটি ভুমি সংস্কার আইন রচিত হইয়াছে । ইহার 
দ্বারা যে ব্যবস্থা হইয়াছে সেগুলি নিম্নরূপ £ (১) রায়তী স্বত্ব-_রায়ত তাহার জমির 
মালিক হইল এবং এই মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার এবং পুরষান্ুক্রমে 
বন্তাইবার অধিকার দেওয়া হইল | রায়তের উর্দাতম জমির পরিমাণ নির্ধারিত 
হইল বাস্ত. জমি এবং ২৫ একর অন্ত জমি । কতিপয় নিদিট ক্ষেত্রে কত পক্ষ 
বাস্্ বাদে অন্য জমি বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন । জমি বিক্রয় করিতে গেলে 
সরিককে অথন। সংলগ্র জমির মালিককে বিক্রয় করিতে হইবে । ইহা ছাডাও 
একটি নিদ্দিট আয়তনের জমিকে সরকার ট্ট্যাগ্ার্ড আয়তন বলিয়া ঘোষণা করিতে 
পাবেন। কোন জমিকে এই ট্র্যাপ্তাড আয়তন অপেক্ষা কমিয়! যাইতে দেওয়া 
হইবে না। (২) ভাগ চাষ__রায়তের জমি বর্গাদারের দ্বারা চাষ হইতে পাবে। 
রায়ত যদি চাষের উপকবণ যোগায় তাহা হইলে ফসল আধাআধি ভাগ হইবে : 
অন্যথায় বর্গাদার পাইবে শতকরা ৬০ ভাগ এবং বায়ত ৪০ ভাগ । কতিপয় 
নিট কারণ বাতীত বরগাদারেব নিকট হইতে জমি ফিরাইয়] ল'ওয়া যাইবে না| 
(৩) খাজনা--রায়ত মালিকন্ধপে গণ্য হইলেও সরকারকে খাজনা দিবে , এবং 
খাজন। নিদ্ধাবণের বিবেচনা! জমি অন্যারী বিভিন্ন হইবে । তবে ধানের জমির 
ক্ষেত্রে খাজনার হার উৎপন্ন কসলের £এর এবং অন্যান্ত ফসলের ক্ষেত্রে ১১) এর 
অধিক হইবে না । (৪) জোতের মংহতি সাধন গ সমবায় চাষ, সষিতি__ টুকরা 
জমিকে একত্রিত করা প্রয়োজন বোধ করিলে সরকার বারতদিগকে ক্ষতিপূরণ 
প্রদান করিয়া এ জমি গ্রহণ কবিবেন (যদি মালিকদিগের তউ অংশ সম্মতি দেয়) 
এবং খগুলিকে নুতনভাবে সাঁভাইয়! প্রত্যেকের জমিকে এক বন্দে পরিণত 
করিবেন । ট্রকরা জমির সমস্যা সমবায় সমিতির ছ্বারাও সমাধান হইতে পারে 
বলিয়। বিধান দেওয়া! হইয়াছে যে পাশাপাশি জমি আছে এপ অন্ততঃ সাতজন 
বায়ত মিলিয় সমবায় চাঁম সমিতি গঠন করিতে পারে । সদস্যদের পাশাপাশি 
অবস্থিত জমি সমিতির জমি বলিয়া গণা হইবে এবং প্রত্যেক সদস্য তাহার জমির 
মূল্য অনুযায়ী সমিতির শেয়ার পাইবে । সরকার এইরূপ সমিতিকে কতিপয় 
সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবেন । 


' রাজ্য সরকারের অধীনে যে সকল জযি আছে এগুলির বিলি-ব্যবস্থা কর! 
হইবে এবং অর্থ বিলি-ব্যবস্বার সময়ে নিজেদের জমি নষ্ট বা খুব কম জমি আছে 
একধপ লোকেদের প্রত্তিই পক্ষপাতিত্ব দেখানো যাইবে । 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ১৯১ 


ডিরস্থায়ী বক্দোবন্ভ বিলোগের পম্ভাবিত ফলাফভ-- 
সরকারের সহিত চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, জমি সংক্রান্ত সংস্কারে সুবিধা» কষির 
যুকিসিদ্ধ পুনর্গঠনে সুবিধা, জমির সংহতি সাধনের অন্তরায় বিলুপ্ত হইবে, উত্তম 
ও অধিক চাষে সুবিধা হইবে, ক্ষরিপুরণের টাকা শিল্পে নিয়োগ হইতে পারিবে, 
জমির মালিকান' ছাড়াইয়। দেওয়া! যাইবে । 


যজ্ঞ, ইহার অর্থীনতিক তাৎপর্য7ট--জমির মাঁলিকান! 
পাইলে ভালে! চাষের জন্ত উৎসাহ আসে কিন্তু আমাদের অধিকাংশ চাষীই জমির 
মালিক নহে, আবার অনেক চাষী আছে যাহাদের জমি থাকিলেও উহ] নাম 
মাত্র । সমগ্র সমাজের স্বার্থে ভুমিহীন চাষীকে ভুমির স্বত্ব প্রদান করা 
প্রয়োজন | ভুমিহীনকে এই ভুমি বন্টন মহজ হইবে যদি জমির মালিকগণ 
ইচ্ছা করিয়া তাহাদের জমি দান করে। এই দান.সংগ্রহের জন্। আচার্য্য বিনোবা 
ভাবে ভুদান যঞ্ত প্রবর্তন করিয়াছেন | ইছার উদ্দেশ্য হইল মানুষের স্বাভাবিক 
অনুভুতির নিকট আবেদন করিয়া এবং ত্যাগের স্পহ] জাগাইয়া ভুস্বামীদিগকে 
ভুমি তাগ করিতে প্রণোদিত করা, এ ভুমি ভুমিহীনদিগকে প্রদান করা এবং এ 
ভাবে নিশেকে ভুমি-বাবস্বার বিপ্রবাজুক পরিবর্তন সাধন করা | 


জাপার পর) ৮ উপ, এপ 


ঘবাদশ অধ্যায় 


সারায় আঙ্দোলন 
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সামবায়ের তাত্পর্যট_91810161087705 ০0€ 0০-019015 81078 
আমাদের সামাঞ্জিক জীবনের নানাদিকেই দেখিতে পাওয়া যায় যে বিচ্ছিন্ন 
ভাবে একজন বাক্তি যে কার্য সাধনে প্রয়াস করিলে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে 
না, তাহা একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োগ হইতে সুসম্পাদিত হওয়! 
সহজসগাধ্য | অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও ইহা সমভাৰেই প্রযোজ্য | 
অল্প আয় বিশিট কষক ও শ্রমজীবিদিগের পক্ষে তাহাদিগের বিভিন্ন প্রয়োজন 
মিটাইবার জন পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন বিশেষ 
উপকার দর্শায় । উতপ!দন ও ভোগ কাধ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সহযোগিত' 
করিয়া তাহার একাধিক কাধ্য লাভজনকভাবে সম্পন্ন করিতে পারে। 
পারস্পরিক সহায়তাব ভিন্তিতে, উৎপাদনকারী বা ভোগকাব্রীরূপে সাধাবণ ব্যক্তি 
যে অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা করিয়া থাকে তাহাই “'সমবার', (0০-00618010) নাষে 
অভিহিত হয়। স্ীক্ল্যাওড বলেন “সাধু উপায় অবলম্বনের দ্বার] কোন সাধারণ 

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিসমূহের সঙ্ঘকে সমবায় বলা হয় ।”" 


সমবায়ের দ্বার] সঙ্ঘবদ্ধ বাক্তিবর্গ নিজেদের পক্ষে ক্ষতিকর দুইটি বিষয় 
অপমারণ করে, (১) প্রতিযোগিতা এবং (২) পুর্জিপতি। কোন একটি 
অর্থনৈতিক ক্রিয়ায় নিযুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
করিলে একাধিক বিষয়ে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে । সমবায়ের মাধামে 
ভাহার! প্রত্যেকের পক্ষে ক্ষতিকর এই প্রতিযোগিতা বাদ দিয়া সকলের পক্ষে 
হিতকর সহযোগিত1 অবলম্বন করিতে পারে। উপরস্ত পুরজিপতি তাহাদের 
পুঁজির বলে মধাবত্াঁ বাযবসায়ীরূপে অবস্থান করিয়া সাধারণ ব্যক্তির নিকট হইতে 
মুনাফা লাভ করিয়া থাকে | সমবায়ের দ্বারা সাধারণ লোকে এই মুনাফ! প্রদানের 
বাধাকত! হইতে অব্যাহতি লাভ করে এবং পু'জিপতিকে পরিহাস করে । 


গসজবায়ের মুতনীতি _-£ 5০050057851 [71100179158 0£ €:০- 
00615 001 


(১) এুক্য (040)--অর্থ নৈতিক ভীবনে ছুর্ববল কতিপয় ব্যক্তি 


বমবায় আগ্দোলন ১৯৩ 


পরস্পরের সহিত উ্রক্যবন্ধ হইয়া “একতায় বল”? প্রথাদ থাক্যটিয় সার্থকতা 
উপলদ্ধি ফরে। অন্প-আর-বিশিষ্ট কষক, কারিগর ঘা মধ্যবিত্ব সম্্রদয়ের, লোক 
পরস্পরের সহিত একভাদ্গুত্রে বদ্ধ হইয়া মধ্যবস্তী ব্যবসায়ীগণকে বাদ দির 
সমবায় সমিতির মারফত তাহাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ লম্পাদনের জনা 
সচেষ্ট হয় । 

(২) ভেক্কাগ্রণোদিত সঙ্ঘরজাতা (৬০1০055 ৪৪৪০০1৪৫০৫)-- 
সমবায়ের অন্তু ক্ত ব্যক্তিবর্গ তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার হ্বারাই প্ববদ্ধ হয় | 
ইহার মধ্যে,বিহ্দুমাত্রও বাধ্যবাধকতা থাকে ন1; বাধ্যবাধকতার ছারা স্বতংঃস্ক্ 
সহযোগিতার মনোভাব উদ্রেক করা যায় না । সমবায়ভুক্ত বাক্তিবর্গ তাহাদিগের 
অভিন্ন ত্বার্থের প্রেরণায় শ্থেচ্ছায় সঞ্ঘধবদ্ধ হইবে, নচেৎ সমবায় সাফল্য লাভ 
করিতে পারে না। | 

(৩) সম্টিবোর্ধ (5০11571/)- সমবায় সমিতির সদস্যগণ বর্দিও 
স্বার্থের প্রেরণায় সঙ্যবদ্ধ হয় তবুও তাহাদের স্বার্থের অভিষ্পতার উপরই সমধিক 
গুরুত্ব আরোপ কর? হইয়! থাকে । প্রত্যেক সদস্যই সকলের সমট্টিগভ স্বার্থের 
প্রতিই প্রধানত; লক্ষ্য রাখিবে কারণ উহার দ্বারাই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ 
যথার্থভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে । 

(8) সানি (6:০510015)--সমবেত স্বার্থ উপলব্ধির জনা এবং এ 
উদ্দেন্টে সম্পদে ও বিপদে সম্পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া কার্ধ্য করিবার 
জন্য সদন্যগণের মধ্যে বিশেষ ব্যজিগত পরিচয় থাকা প্রয়োজন | সেই জন্য 
প্রত্যেক সমবায় সমিতি কোন অল্প পরিসর স্বানের কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তিকে 
লইয়াই গঠিত হয় । 


(৫) স্গা7 (5৭0911)- সমবায় সমিতির ভিত্তরে পদমর্যাদা! বা 
আঘধিক সঙ্গতির ভিত্তিতে কোন উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই | সকঙ্প সদন্ভেরই সমান 
মধ্যাদা ; সমিতির পরিচালনে প্রত্যেক সদম্তই সমান অংশ গ্রহণ করে এবং 
সমিতি প্রত্যেক সদস্যের স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষণ করে । 


(৬) ব্যয় সংক্ষেপ (2০০০০০০% )--ধনী ব্যজিদিগের জন্ত বা 
বিলাপের অভাব তৃপ্তির জন্য সমবায় সমিতির স্বাপনা হয় না। দরিদ্র চাষী, 
কখরিগর ও অন্যান্ত অল্প সঙ্গতির ব্যক্কিবর্গের আধিক অবস্থার উন্নতি বিধান 
হইল এইক্প সমিতির লক্ষ্য | অতএব সমিতির পরিচালনায় ফতদুর সম্ভব 
বায়-নংক্ষেপ থাকা প্রয়োজন | সমিতির পরিচালনাতেই যদি ব্যয়স্বাহুলায 
' থকে তাহা হইলে সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে উহ! বিদ্বস্বরূপ হইবে । 
উপরক্ত লনিভির মাধ্যমে. বার সক্ষোচের অভ্যাস করিয়া সদগ্ভগণ ভাহাদিগের 
ক্াক্ধিপত জীবনে ব্যয়-সক্ষোচের নীতি দ্বারা প্রভাবান্িত হইয়া! লাভবান হয়। 


১৬ 


৯৯$ ভারতীর অর্থনীতি 


বিভির পর্ধযায়ের দমরায় সমিতি 078৩8 বাত ও 
(9০09518815৩ 9০0161068 

জনগণের সকল শ্রেণীর পাক্তির অর্থনৈতিক ক্রিয়া একই পর্যযায়ের নহে । 
স্থতরাং বিভিন্ন, পর্যায়ের অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গঠন 
করা হইয়াছে। 

এই বিভিন্ন প্রকারের সমবায় লধিতিকে প্রথমতঃ মোটামুটি হুইটি পর্যায়ে 
বিত্ত করা যাইতে পারে--প্রাম্য (10181 ) এবং লহরাঞ্চল ( 0090 )। 
গ্রামের অধিবাসীদের ছারা যেরূপ সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে, সহর 
অঞ্চলের অধিবাসীরাও সেইরূপ সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে । 


গ্রামা দামিতি ( 2৩1৪] 5০০16০০৩ )-_ গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে 
অধিকাংশই কৃষক, কিন্তু কৃষিক্ীবি নহে এপ ব্যক্তিও প্রামে থাকিতে পারে 
যথা] তাতী, জেলে ইত্যাদি । অতএব কষকদিগের কষিকার্য্যের সহায়তার 
অল্প সমবায় সমিতি গঠন করা হয়, আবার অন্টান্ত পেশায় নিযুক্ত গ্রামের 
অধিবানীদিগের জন্যও, পৃথক পৃথক ব্যবসায় বা পেশায় সাহায্যের জন্যও, 
সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়া থাকে ! স্ুুতবাং কষিকাধ্যের সহিত 
সম্পকিত সমবায় সমিতি আছে-_এইগুলিকে বলা যাইতে পারে “কৃষি-সমিতি*, 
(801০5160151 5০০1৩০৩5 ) এবং কষিকাধ্যের সহিত সম্পকিত নহে এই- 
রূপ গ্রাম্য সমিতি আছে-_-এইগুলিকে “অ-কমি সমিতি”? ( ইি০০-88000] 00191 
5০৫$5019 ) বলা যাইতে পারে । অতএব 


সমবায় সমিতি 
্ 
গ্রাম ( ২181) সহবাঞ্চল ( 0070912 ) 
' ক্কষি-সমিতি (4801001151 অ-কষি সমিতি ( ব০০-280010018] 
১০০০0৩3 ) 59০180195 ) 


কষি সমিতি (280০5168151 5০০198059 )-ক্কঘি লমিতি বলিতে 
কিন্ত মাত্র এক প্রকারেরই সমিতি বুঝায় না-কারণ কৃষকের প্রয়োজন শুধু 
এক শ্রকারেরই নহে । তবে আমাদের দেশে কষকদিগের প্রধান প্রয়োজন 
ছিল এবং এখনও আছে, ন্তায়সজত সুদে খাণ গ্রহণের সুবিধার ; সেই কারণে 
কষি সমিতির অধিকাংশই হইল ““ধণদান সমিতি” (880০0100181 ০5৭16 
90০15068 ) ; কিন্তু কষকদের সাহায্যের অন্ত খণদান সমিতি বাতীত আরও 
বিভিন্ন গ্রকারের সমিতি আাছে---এইখুলিকে ““কহিগত অ-ধাঁণদান সমিতি'? 


৩ লমবায় আন্দোলন ১৯৫ 


€ 881০818091 000006016 5০০19855 ) পর্যায়ে অন্তুভুক্ত কর চলে. 
যথা ক্রয় সমিতি, বিক্রয় সমিতি, জলসেচ সমিতি ইত্যাদি । 


কষি সমিতি 
| _._ ্ | 
কষিগত খণদান সমিতি কষিগত অ-ধণদান সমিতি 
(88010010081 07501 (801০0160151 ০৮06011 
50০161865 ) 95090190169 ) 


আ-কাযি সমিতি গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা কৃষক নহে 
এরূপ একাধিক ব্যক্তি নিজ পেশায় সাহাযোর জন্য সমবায় সমিতি গঠন 
করিতে পারে-_যথ! গ্রামে ভাতী বা! জেলে বা কুমোর। কুষকদিগের স্তাঁয় 
ইহাদেরও অল্প সুদে খণ গ্রহণের প্রয়োজন থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যে ইহা- 
দিগের মধ্যে সমিতি গঠন হইতে পারে। এইগুলি অ-কৃষি সমিতি ( কারণ 
এই সমিতির সদশ্যগণ কষক নহে) কিন্তু খণদান সমিতি ( কাবণ ইহাদের 
উদ্দেশ্ট হইল সদশ্যদিগকে খণ প্রদান করা ) ; এইগুলিকে বল! যায় 'অ-কষি 
খণদান সমিতি”? ( ০0-881159105151 07516 99০1069 )। কিন্তু ধণদান 
ভিন্নও অন্তান্ত সমষ্ঠিগত উদ্দেশ্য সাধনেরও জন্ত তাহার] সমবায় সমিতি গঠন 
কবিতে পারে -যথা, তাতীব! বস্ত্র বিক্রয়ের উদ্দেশো বা' জেলেবা অস্তায় 


জাল কিনিবার উদ্দেশ্যে । এইগুলি অ-কৃষি সমিতি এবং অ-্ধণদাঁন সমিতি 
( 010-58010010041 ০10-০1610 5০০1901৩5 )। 


অ-কষি সমিতি 
ূ 
র কি 
অ-কধষি খণদান সমিতি অ-কষি অ-ধণদান সমিতি 
(০0-92000]0019] ০5416 (1০:950100]100151 010. 
50516055 ) ০9010 ১০9০1506199 ) 


সহরাঞ্চল সামিতি- সহরাঞ্চলে নিয়মিত বেতনভোগী, অথবা অল্প 
আয়তনের বাবপায়ী,--যে সকল অল্প-আয়-বিশিষ্ট লৌক সহবে বাস কবে--তাহারাও 
বিভিল্ল ক্ষেত্রে নিজেদিগের সুবিধার অন্য সমবায় সমিভি গঠন করিতে পায়ে। 
এইগুলি সহরাঞ্চল সমিতি । অনেক সহরাঞ্চদ সমিতি গঠিত হয় যেগুলির 
উদ্দেশা হইল সদস্তদিগকে খণ প্রদান করা। এইগুলি হইল “সহুরাঞচল 
খণদান সমিতি” ( 01৮80016501 50০15055 )। আবার, খপদান ব্যতীত 
অপর উদ্দেশ্যে গঠিত সমধায় সমিতিও সহরাঞ্চলে থাকিতে পারে-বথা ছোট 
বাবসায়ীদিগের তচ্চ সম্তায় কাচাষাল ক্রয় করা অধবা তাহাদের উৎপাদিত সামক্রী 


১৯৩ ভারতীয় অর্থনীতি 


বিক্রয় করা. এইগুলিকে “পহরাঞ্চল অ-্ণদান সমিভি'র (102992. 0০00 
০8815০০1559 ) পর্যায়ে স্থাপন করা চলে । 


সহরাঞ্চল সমিতি 


সপ সর রই সদ সপ স ্ ওি 


ৃ 
সহরাঞ্চল ধপদান সমিতি সহরাঞ্চল অ-াণদান সমিতি 
(00208000510 5০০150195 ) (75817 00৮০15916 ১০90150153) 


এক্ষণে সমগ্তাবে সমবাধ সমিতি সমুহেব বিভিন্ন পর্যায় এইরূপে স্বাপন 
করুণ চলে 


সষবাষ সমিতি 


| 
গ্রাম্য (0181) সহরাঞ্চল (07082) 
| | 
কষি সমিতি অ-কৃষি সমিতি ৃ 
০ (০1৮/8100100191) | 


সস এ ৮ চে ই 


| 0 ূ 0] 
ধীণদান সমিতি অ-ঝণদান সমিতি খণদান সমিতি অ-ণদান সমিতি 
(06011 (017-01610 (01601. (1০1৮01601 
5০০16065) 509016069) ০০1610195) 509৩16053) 


এই শ্বলে একটি বিষয় লক্ষা কর! প্রয়োজন | করেকজন ব্যক্তি মিলিত 
হইয়। প্রথমে যে সমিতিটি স্থাপন করে--যাহার উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক সদস্যকে 
ব্যক্তিগতভাবে অর্থাৎ পুথক পৃথক ভাবে সাহায্য করা--সেইগুলিকে বলা 
হয় প্প্রাথষিক সমিতি * (00081 9০০16৫65 ) | আবার কতিপয় প্রাথমিক 
মসিতির সংযোগের হবার! উদ্ধাতর সমিতি গঠন হয়। প্রাথমিক সমিতিব উপবে 
অইকপ উদ্ধতর সমিতি থাকিতে পারে (১) ইউনিয়ন,--গ্যারাণ্টিদাতা ইউ- 
লিয়ন বা! তদারকী ইউনিয়ন ; (২) কেন্দ্রীয় ব্যান্ক (020081 78005 )। 
কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষগুলির উপরে একটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক ( 5:9৬100191 
০০০০৩80৬৩88) গঠন হইতে পাবে; বর্তমানে ইহার নাম রাজ্য 
লঙ্বায় ব্যাঙ্ক । অবশ্য সকল বাজ্যেই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত নাই । 


সবার আঙল্দগোলন ১৬৭ 


ভারতে মঅবায় আজোলনের উতিহাস- 17519 ০৫ 0১৩ 
(0০৪-০০61525৩ 11055006% 15 10015 


৩3. 871169508০5 00৩ 1713601০0৫6 006 0০০০০6180৮৩ 005500512 1 
6১৩ ০০৪৮ (9. 4৯. 1941) 149 3 56), 


উপবিংশ শতার্ধীর শেষে, কষকদিগের ছুরবস্থা লাঘবের জন্ত কি উপায় 
অবলম্বন কর! উচিত তাহা বৈদেশিক দ্রষ্টান্ত দেখিয়া বিবেচনা করিবার নিষিত্ 
মাদ্রাজ সরকার ১৮৯৫ খ্রষ্টান্সে মি: (পরে সার) ক্রেডারিক নিকল্সন্কে ইউরোপে 
প্রেরণ করেন । সে সময়ে জাব্মাণীতে সমবায় আন্দোলনের উত্তব হইয়াছিল এবং 
মি: নিকল্সন্‌ জান্মাণীতে যাইয়া তথাকার সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্রক্কাতি 
পর্যাবেক্ষণ করেন । তথায় “রাইফেশিন” ও “শুলগ-ডেলিজ'' নামক হছুইব্যক্ধি 
পৃথক রীতিতে সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছিলেন | রাইফেশিন সমবায় সমিতি 
স্বাপন করিয়াছিলেন দরিদ্র কৃষকদিগের জদ্ক এবং শুলজ-ডেলিজ্‌ উহ] স্থাপন 
করিয়াছিলেন অল্প সঙ্গতির ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র কারিগরদিগের জন্য | এই ছুই 
ধরণের সমবায় সমিতির কার্ধ্যপদ্ধতির মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া মিঃ নিকল্লন্‌ আমাদের দেশে ক্ৃষিজীবিদের অবস্থার উন্নয়নের 
জন্য, বিশেষ করিয়া তাহাদের খণগ্রস্ততা লাঘবের জন্য জাশ্মাণীতে রাইফেশিন 
আদর্শে স্থাপিত সমবায় সমিতির অনুরূপ সমিতি স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন। 
ঘঁ বিষয়ে বিচার বিবেচনা করিবার পর ১৯০৪ খ্রষ্টাব্ষে ভারত সরকার “সমবায় 
ধাণদান সমিতি বিধি” (0০0906180%5 0£201 5০০16৫95 4১০৫) প্রণয়ন 
করেন। এই আইনের দ্বারা কেবলমাত্র প্রাথমিক রদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা 
হইল | এই আইন প্রণয়নের ছুই তিন বৎসর পরেই আট শতের অধিক সমবায় 
সমিতি স্বাপিত হইল এবং ১৯১১-১২ সালে সমবায় সমিতির সংখ্য] দাড়াইল 
৮১৭৭ ;, ইহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিলি ৪,০৩,৩১৮ | 

১৯১২ সালে ভারত সরকার আর একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন-_- 
ইহার নাম “১৯১২ সালের সমবায় সমিতি বিধি”? (0০9-91061:80৮5 ০০15৫15 
42১০6০61912) | ইহার দ্বারা একদিকে অ-খণদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা হইল 
এবং অপরদিকে প্রাথমিক সমিতির উপরে কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা হইল, 
যথা---ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক | ইহার পরেই ১৯১৪ সালে 
সমবায় সমিভির সংখ্যা ফাড়াইল বারে] হাজারেরও উর্ধে ইহাদের মোট সদস্য 
সংখ্যা হইল ৬০ লক্ষ এবং চল্তি মূলধন হইল ৫ কোটি টাকার মতন । 

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বিধি অনুসারে সমবায়কে প্রাদেশিক 
শাসনের বিষয়ভুক্ত কর। হইল--_বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সমবায় আন্দোলনের 
প্রসারের অন্য সচেষ্ট হইলেন এবং আইন প্রণয়ন করিতে থাকিলেন | ১৯২১- 


১৯৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


৭২ সাল হইতে ১৯২৯-৩০ সাল পর্যন্ত সমগ্র তারতে সমবায় আশ্পোলনের ত্রুত 
পির ' লাভ ঘটে । ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতে সমবায় 
সমিতির সংখ্যা ছিল ৫৮,০০০ এবং ইহাদের মোট সদস্ত সংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ 
৫৫ হাজার । ইহাদের কার্যকরী খুলধন ছিল প্রায় সাড়ে ৩৬৬ কোটি টাক । 
১৯২৬ ও ১৯৩০ পালের মধ্যে সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা দাড়াইল ৯৪,০০০ ; 
ইহাদের মোট সদশ্য সংখ্যা দাড়াইল প্রায় ৩৭ লক্ষ এবং কাধ্যকরী মূলধন ছিল 
প্রায় ৭৫ কোটি টাকা । কিন্ত এই সময়ের পরেই বাবসা-বাণিজ্যের জগতে মলা 
(10015551099) উপস্থিত হইবার দরুণ সমবায় আন্দোলন বিশেষরপে ব্যাহত 
হয়। ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৪-৩৫ সাল-এই পাঁচ বৎসরের হিসাবে 
দেখা যায় যে সমবায় সমিতিগুলির বিভিন্ন বিষয়ে__সমিতির সংখ্যা, সদস্যের 
সংখ্যা, কার্ধাকরী মূলধন ইত্যাদি-স্ৃদ্ধি দেখা দিলেও এই সকল বৃদ্ধির হার 
বিশেষ ভাবেই কিয়! গিয়াছিল । তাহারও পরবতী ৪ বৎসরের হিসাবে (অর্থাৎ 
ছিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার সময় পর্য্যন্ত) সমবায় সঙিতিগুলির বিভিন্ন বিষয়ে 
বৃদ্ধির হার অধিকতর কমিয়! গিয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
সুরু হইবার অবাবহিত পুর্বেবে খণদান সমিতিগুলিতে দীর্থকাল-অনাদায়ী-থণের 
( ০৮৪1৪ 10917 ) পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল । যাহাই হউক, 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে সমবায় সমিতিব সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২২ হাজার । 
ইহাদের সদস্য সংখা! ছিল ৫৩ লক্ষ ৭০ হাজাব, কার্যকরী মূলধন ছিল একশত 
ছয় কোটি টাকারও অধিক | | 

ঘিতীয় মহাযুজ ও সমবায় (৮/০৭৭ ৮5110 500 ০০-০০৩৪৪- 
07) | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুর হইবার কিছুকাল পর হইতে ভারতেব সমবায় আন্দোলনে 
উহার একাধিক গুরুত্বপুর্ণ ফলাফল ঘটে । .এই ফলাফলগুলির কয়েকটি ছি 
বিশেষ আুফল-প্রন্থু । হ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং অব্যবহিত পরে ভারতের 
সমবায় আদ্দেলনেব গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিয়রূপ বিশ্লেষণ করা চলে : 


(১) ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যে সমবায় সমিতিগুলির 
দ্বারা তাহাদের সদস্যদিগকে প্রদত্ত খণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বদ্ধিত হইয়াছিল | 
(২৬ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা হইতে ৫১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা)। সদস্যদিগের 
দ্বারা ধণ পরিশোধের পরিমাণও স্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিলগ (২8 কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা 
হইতে ৪৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা)। 

(২) দীর্ঘকাল-অনাদায়ী-পের ( ০৬:9৩ 108) ) পরিমাণ সনবার 
খপদান সমিতির দৌর্ধবধল্যের প্রধানতম কারণ | ছিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বৎপর 
সধ্যে এই খাণের পরিমাপ চৌদ্দ কোটি হইতে সাড়ে আট ফোটিতে নামিয়৷ যায় । 


সমবায় আন্দোলন ১৯৯ 


অর্থাৎ বকেয়। খণ পরিশোধের পরিমাণ বিশেষ সন্তোষজনক ভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল ৷ 

(৩) খণদান সমিতি অপেক্ষা অ-ণদান সমিতিগুলির প্রসার হইয়াছিল 
অধিক | কৃষিসমিতিগুপি খণদানের সহিত সম্পকিত নহে এইক্প ক্রিয়াকলাপ 
অধিক বদ্ধিত করিয়াছিল--যথা, সদস্যদিগের প্রয়োজনীয় মাল ক্রয় করা বা 
ভাহাদের উৎপাদিত মাল বিক্রয় করা। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ছুশাপ্যতার দরাণ 
সমবায় সমিতিগুলি বণ্টন কেন্দ্রব্রপে কাধ্য করিয়াছিল । ১৯৩৮-৩৯ সালে 
অ-ঝণদান সমিতিগুলি ১,৯২,২৬,০০০ টাকার মাল বিক্রয় এবং ১,৪৮৯৫ ৯১০০০ 
টাকার মাল ক্রয় করিয়াছিল; ১৯৪৫-৪৬ সালে এ সংখ্যা যথাক্রমে 
৭১৪৭৮১৩১০০০ টাক] এবং ৫৩১০৬,৮৩১০০০ টাকায় পরিণত হইয়াছিল | 

(৪) ক্রেতাদিগের সমবায় ঘমিতি (05005017615 0০9-০2618015 ১০০1৩) 
বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল । বাঙ্গালায় এইরূপ সমিতির সংখ্যা! ছিলি 
১৯৩৮-৩৯ সালে ৪৩, কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে এ সংখ্যা দাড়ায় ৩৭২1 আসাম 
প্রদেশে এ সংখ্যা ১৩ হইতে বদ্ধিত হইয়। ফাঁড়ায় ১২৯২ | অন্যান্ত একাধিক 
প্রদেশেও এইরূপ ঘটিয়াছিল । 

(৫) সমগ্রভাবে কষিগত সমবায় অপেক্ষা অ-কষিগত সমবায়ের অধিক 
প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৪৫-৪৬ এই সময়ের মধ্যে 
কষিগত সমিতির (৪1100100181 5০০1115) সংখ্যা বদ্ধিত হইয়াছিল শতকরা 
সাড়ে ৩৯ ভাগ কিন্তু অ-কৃষিগত সমিতির সংখ্যা বদ্ধিত হইয়াছিল শতকরা সাড়ে 
৫৩ ভাগ । 

(৬) বছমুখী সমিতির (১4916100095 9০০1৪) সংখ্যা বিশেষ ব্বদ্ধি 
পাইয়াছিল-_ (অর্থাৎ যে সমিতি একাধিক কাধ্য সম্পাদন করে)। ১৯৪০-৪১ 
সালে এইরূপ সমিতিৰ সংখ্য! ছিল ৯৩৩৬ ; ১৯৪৫-৪৬ সালে এই সংখ্যা 
ক্টাড়ায় ৭২৭৮ । 


বত্রমানের সমবায় সম্সাতি--৮:৩৪০০৮ 0০-০০৩:56%৩ 50০150765 


নিম্নপ্রদত্ত তালিকা হইতে সমবায় সমিতিসমূহের বর্তমান অবস্থা অনুধাবন 
করিতে পারা যাইবে £ 





সা 





১৯৫৪৫ ৫ 
সমবায় সমিতি সমুহের মোট সংখ্যা | ২১১৯১২৮৮ 
প্রাথমিক সমিতির মোট সভ্য সংখ্য। । ১,৬০,২০১৬৮১ 
সমবায় সমিভিগুলির কাধাকরী মূলধন (টাক1) ৩৯০১৫ ১,৬০,৯৫৮ 


প্রাথমিক সমিতিগুলির ছার প্রদত্ত খা (,,) ১১১১১৫,১৭১৪ ৬৫ 


৯৩৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


১৯৪৪--০৬ 


কার্যকরী মূলধন ( ,,) 
প্রাথাজিক কাষি খণফান সামিতি 


৭৩৬৯১৩৬১৮৪১ 


সকল প্রকার সমিতির দ্বারা অজিত মুনাফা (টাক!) ২১৭১১৪১১৯৪৫ 
মাজা বাত 

সংখ্যা ২৪ 
লভায সংখ্য! ূ ৩৬১২৯৪ 
প্রদত্ত থণ (টাকা) ৫০৩,২৩,১৮২১৪১৫ 
ক্ষার্য্যকরী মূলধন (», $ ৰ ৪৭,৬২,৫২১৯২৭ 
কেন্দ্রীয় ব্যাক ৫ ব্যাক ইউনিয়ন 

সংখ্যা | 8৮৫ 
সভ্য সংখ্যা | ২১৭২১৩০০ 
প্রদত্ত খণ (টাকা) ৃ ৬৯১১৬,৭৮১০৩৪ 

| 


সংখ্যা | ১১৪৩,৩২০ 
সভ্য সংখ্যা ৬৫,৬৫,৪১৬ 
প্রদত্ত খণ (টাকা) ৩৫,৪৭,৬১,০২৭ 
কাধ্যকরী মূলধন ( ১,) ৬২১৯২, ৯,৭২২ 
প্রাথমিক অ-কাষি শণদান সামিতি 

লংখ্য! ৯১৩৪৮ 
সভা সংখ্যা ২৮১,৪৭,৯৪৪ 
প্রদর্ত থাগ (টাক) ৬২,১১,৮৬,৫২১ 


| 
কার্ধ্যকরী মূলধন (,,) | 
প্রাদেশিক (রাজ) ) আ-থাণদান সারমিতি _ | 


৭৮০৩১,৬৬,৩৪৬ 


সংথা! ৬০ 
গভ্য সংখ্যা ১৫১৯০৯ 


] 
প্রাপ্ত মালের মূল্য (টাকা) ূ ৭১৪৪১৩৩১৮৩০ 
বিক্রীত মালের মূল্য ( ,,) | ৭৬৬,৫৫১৩৩৭ 
কাধ্যকবী মূলধন ( ,, ) ৮১৯১১০৮১৮৮৩ 
কেন্দ্রীয় অ-গাণদান সামাতি | 
মংখ্য। ২,৫৯৯ 
গভা সংখা! ৃ ১৮১১১,৭৮২ 
প্রাপ্ত মালের মূলা (টাকা) ূ ৪৮১৯৭১৯২০০৬ 


সববায় আন্দোলল ২৬১ 








| ১৯৫৪-৪৫৫ 
বিক্রীত মালের মুল্য (টাক) ূ ৫৮১৪৪১৬৬২৭০ 
কাধ্যকরী মূলধন ( 5) ূ ১৭)৫৫,২৪১১৯৬ 
গ্রাথামিক কাষি অ-ধাণদান সামাতি 
সংখ্যা | ৩০,১৯৭ 
সভ্য সংখ্য। ৰ ২৪১৯৪১৫০৮ 
প্রাপ্ত মালের মূল্য (টাকা) | ২৫৮৫8৪৫১৩৯৭ 
বিক্রীত মালের মূল্য (,,) ২৭১০৪৪২১২৮১ 
কাধ্যকরী মূলধন (১১) ২০,৭২,১৪১২৭১ 
প্রাথমিক অ-কাষি আ-খাণদান সমিতি 
সংখ্যা ২৪১২৩৭ 
সভা সংখ্যা ৩১,৫০১৩৭৭ 
প্রাপ্ত মালেব মূল্য (টাকা) ২৯১৩৩,২৫১৫৪৯ 
বিক্রীত মালের মুপ্য (») ৩১,৬৫,৫৪,৫৯৩ 
কাধ্যকরী মূলধন ( »।) ৰ ৫২,৫৪,৫৪,৬৩৪ 
কেন্দ্রীয় ভি বন্তকী ব্যাক 
সংখ্যা | ্ 
সভ্য সংখ্য' ৬৫৮৯৩ 
প্রদত্ত ধণ (টাক) ২,৪৩১৪৮,৫৭৬ 
কাধ্যকবী মূলধন (১) ১৫,৭৮,৮১৯৬৮৭ 
প্রাথামিক জমি বন্ধকী ব্যাক 
ংখ্যা ২৯২ 
সভা সংখ্যা ২,৯০,৯৩১ 
প্রদত্ত ধাণ (টাক!) ১১৪৪১৭৮৯১৭৩ 
কার্যকরী মূলধন ( +,) ১০)৪১৯৭,৪২২ 
সমবায় ৪ ভারতের কার্ষি--0০-০০০7৪৮০:। ৪7001700187) 
$ রাত] 


(0. 13891791705 006 500125 ০£ ০০906018000 17 0009 2610 ০£ 
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কষঘকদিগের খণগ্রস্ততা লাধবের দ্বার! তাহাদের আথিক অবস্থার উল্লয়নের 
নিমিত্ুই আমাদের দেশে সমবায়ের পতন করা হইয়াছিল! প্রথমে সমবায় 
পমিভি স্বাপন করা হইয়াছিল ব্যক্তিগত সুন।মের উপর ক্কবককে অল্প স্মদে 


২৩২ ভারতীয় অর্থবীতি 


খ্বণ প্রদান করিবার অন্তঃ-পুরাতন ধণ যাহাতে সে পরিশোধ করিতে পারে 
এবং চল্তি কষিকার্ধের জন্ত প্রয়োজনীয় থণও অল্প সুদে সংগ্রহ করিতে 
পারে। কিন্তু অল্প সুদে থণ প্রাপ্তির সুবিধ! চাষীর জীবনে বিশেষ প্রয়োঘনীয় 
এবং উপকারী হইলেও-_উহাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন নহে । কৃষকের 
সামশ্রিক আথিক উল্লতির জন্য বিবিধ প্রকার সমবায় সমিতি গঠন কর প্রয়ো- 
জন। কৃষককে তাহার চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বিবিধ সামগ্রী ক্রয় করিতে 
হয়--যথা বীক্ত, সার, চাঁষের যদ, এবং সাংসারিক প্রয়োজনের জন্যও বিবিধ 
সামগ্রী । এই গকল সামপ্রী ব্যক্তিগতভাবে খুচরা ক্রয় করিলে প্রত্যেককে 
অধিক দাম প্রদান করিতে হয়। এক্ষেত্রে "সমবায় ক্রয় সমিতি” (০০০০০ 
৪0৮৩ 00:01)85৩ 59০15 ') গঠন করা যাইতে পারে । এই সমিতি ক্কষক- 
দিগের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাইকারী দরে ক্রয় করিবে এবং প্রতোককে 
সম্তায় উহা বিক্রয় করিতে পাবিবে ; কারণ মপাবন্ঠা বাবসায়ী যে লাভ খাইত 
তাহা পরিহার করা যাইবে । অন্ুকপভাবে *“'সমবার বিক্রয় সমিতি” (০০ 
00618015 5915 9০০16 ) গঠনের দ্বারাও কৃষকগণ বিশেষ উপরূত হইবে । 
বিভিদ্ন কাবণে, কষিজাত সামগ্রী বিক্রয় হইতে যে দাম পাওয়া যায় ভাহাব 
একটি মোটা অংশ ফড়ে মহাজন বা মধ্যবস্ঞ্ধ বাবসায়ীগণ গ্রাগ করিয়া! ফেলে । 
সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপনের গ্বারা এই 'অনস্বাব প্রতিকাৰ বিধান বিছু 
পরিমাণে সম্ভব হয়। | সমবায় বিক্রয় সমিতি স্কবকের ফসল একব্রিতভাবে 
গুদামে বাখিতে পারে এবং যথা সময়ে যথাস্বানে এগুলি বিক্রয়ের স্ুবন্দো- 
বন্ড করিতে পারে । ইতিমধ্যে কৃষকের অর্থের প্রয়োজন হইলে এইবূপ 
বাবস্থা থাকিতে পারে যে খিক্রয় সমিতি কৃষককে তাহার গুদামভাত মালের 
জন্ত রণিদ দিবে এবং এই রসিদেব বন্ধকীতে কষষক খণদান সমিতির নিকট 
হইতে অতিরিক্ত থণ গ্রহণ করিতে পারিবে, পরে ফসল বিক্তয হইলে 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে তাহার থণের পবিমাণ কাটিয়া লওয়া হইবে । ] 
মুদ্ধোত্তব কালে এই ধরণের সমবায় সমিতির বিশেষ পরমার লাভ বটিয়াছে। 
বোস্বাই-এ তুলার ক্ষেত্রে, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে আখের ক্ষেত্রে এবং মাদ্রাজে 
ভামাকের ক্ষেত্রে সমবায় খিক্রয় সমিতি বিশেষ অগ্রগতি লাভ কবিয়াছে। 
বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের আখ বিক্রয় সমিতি ইহাদের মধ্যে সব থেকে 
বেশী উল্লেখযোগ্য । এই সমিতিগুলি আখের উতৎপাদনকারীদিগকে মিল-. 
যালিকদিগের ( ইহারা আখ কিনলে ) ভুলুম হইতে বছ পবিমাণে রক্ষা করিয়াছে । 
কফষকের চাষের কাধ্যে অলের গুরুত্ব কতখানি তাহার বিস্তারিত আলোচনা 
নিশ্য়োজন , কিন্তু স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে আামাদের দেশে অনেক অঞ্চল 
আছে যেখানে বৃষ্টিপাত সন্তোষজনক নহে অথচ ভলমেচ সমস্থিত অস্কলও 
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( £0018850 ৪75৪ ) প্রয়োছনের তুলনায় খুব বেশী নহে। কিন্ত ব্যক্তিগত 
ভাবে একজন কষকের পক্ষে একসঙ্গে অধিক টাক] ব্যয় করিয়া কুপ বা 
নলকুপ স্থাপন করিয়া! বা পুফরিণী খনন করিয়া! জলসেচ বাবস্থা কর৷ সম্ভব 
হইয়া উঠে ন1]। এক্ষেত্রে “সমবায় জলসেচ সমিতি”? ( 0০-০9680%5 [চা 
8৪0০ 5০901909 ) স্থাপন করিয়৷ ক্ষকগণ জলসেচের পরিকল্পন। কাধ্যকবী 
করিতে পারে । বলদের গুণের উপরে কৃষিকাধ্যের উতৎকধ বহু পরিমাণে 
নির্ভর করে ; সেই কারণে গো-প্রজনন সমিতির (90160550108 5০০150159) 
মারফৎ কষকগণ বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারে । উপরস্ত বলদ আকস্মিক 
ভাবে অক্মণ্য হইয়। পড়িলে বা উহার মৃত্যু ঘটিলে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে 
একসঙ্গে এতগুলি টাকা খরচ! করিয়া বলদ ক্রয় কর! সঙ্গে সঙ্গে হইয়া 
উঠে নাঁ। “গো-বীমা সমিতি” (08005 [058180০5 ১০০1৩ ) স্থাপন 
করিয়া কষকগণ এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে । কষকদিগের স্বার্থের 
পক্ষে আর একটি প্রয়োজন হইল জমির খণ্ডীকরণ ও অমন্বদ্ধতার ( ১৮০ 
915151017 ৪100 67981060109] 06 1904 ) প্রতিকার | “সমবায় জমি 
সংহতি-সাধন সমিতি” (০০-995780৬6 99501109010 ০611910108 5০০1৮) 
স্বাপন করিয়া ইচ্ছামূলক ভিত্তিতে কষকগণ জমির স'হতি সাধনের সুবিধা 
ভোগ করিতে পারে। গ্রামের স্বাস্ত্বোন্নয়নের নিমিত্ত “ম্যালেরিয়া নিবারক 
সমিতি? (40070091905 59015 ) স্থাপনের দ্বারাও ক্লষকমণ উপক্কৃত হইবে 
কারণ এ্রামবাসীদিগের মধ্যে অধিক1:শই কসক | কৃষিসকাধ্যযের উপর কধকের 
স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতিফলন ঘটিবে। 


বন্তমানে রুষিব ক্ষেত্রে সমবায়ের সম্ভাবন! সম্পর্কে চিস্তাধারা আরও 
অনেক প্রসারিত হইয়াছে , আরও বিভিন্ন নুতন দিক হইতে সমবায় বাবস্থা 
যাহাতে কষিকার্ষ্যের উপকার প্রদান করিতে পারে তাহার ভন্থ চেষ্টা নর! 
হইতেছে । কপির বিষয়ে বিগিন্ন সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং এদেশের 
কষি ব্যবস্থায় বৃহৎ পরিধির উৎপাদন সন্ভন করা যাইতে পারে যদি সমবায় 
চাষের (0০090619056 1:81701708 ) আয়োজন করা যাইতে পারে । এই 
উপনন্ধি হইতে সমবায় চাষ প্রবর্তনের এবং প্রসারের যথাসাধা প্রচেষ্টা করা 
হইতেছে ( পৃষ্ঠ। ১০৮ দ্রষ্টব্য ) শুধু তাহাই নহে, সমবায়ের ভিত্তিতে সমগ্র 
গ্রাযের জমির যাহাতে একত্রিতভাবে বাবস্থাপনা করা যায তাহার প্রয়োজনীতা 
এবং উপায় উদ্ভাবনের কথাও চিন্তা করা হইতেছে ; ইহাকে সমবায় গ্রাম 
ব্যবস্থাপনা বলা হইয়াছে । ছিতীয় পরিকল্পনায় এইরূপ সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা 
প্রবর্তনের বিশেষভাবেই সুপারিশ কর হইয়াছে (নিয়ে “সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা"? 
ভরষ্টব্য )। 


২৩৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


চাবার ও কুটীর শিল্পা --০০০০৩৪৮৩৮ ৪20 ০০৫৪৩ 
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03. 101900388 006 2099310111068 ০6 0০0-092018000 2 16506০ 
০0 ০৪: 59088৩ 10003065 ( 3. 4. 1954 0. [0850119৩005 ৬৪10538 
€%/8%5 1) 9718101) 0০-০96280090 080 50155 0১৩ 0:01015009 (০0620. 
০910818] 7081]6005) 200. 06 1008] ০০966885 109050165 10. [0015. 
(3,007 1952 3 73, &৯. 1955) 

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়নের জন্তু সুসংগঠিত শিল্প সমূহের 
প্রসারের সহিত আমাদের কুটারশিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন | ভারতের 
অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কুটীরশিল্পগুলিকে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করিতে হইবে | কুটীবশিল্প সমূহের পুনরুজ্জীবনে সমবায় ব্যবস্থা বিশেষভাবে 
সাহায্য করিতে পারে । 

প্রথমতঃ, কষকদিগের ম্যায়, কুসিরশিল্পীদিগেরও অল্প সুদে খণ গ্রহণের 
প্রয়োজন আছে। পণা সামগ্রী উৎপাদনের কাচামাল ক্রয় করিবার অস্তযই 
বিশেষ করিয়া এইরূপ খণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কুটীরশিল্পীগণ এই খণ 
চড়া স্রদে মহাজনদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া! থাকে এবং চড়া হারে 
সুদ প্রদান করিতেই তাহাদের আয়ের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হইয়। 
যায়। অনেক ক্ষেত্রে মধাবত্তী ব্যবসায়ীগণ দরিদ্র কুটীরশিল্পীদিগকে শিল্পের 
প্রয়োজনীয় কাচামাল সরবরাহ করে এবং এই সকল কাঁচাম।লের দ্বার! তৈয়ারী 
সামগ্রী তাহারাই ক্রয় করিয়] লয় তাহাদের দ্বারাই নির্ধারিত দামে | এক্ষেত্রে 
সমবাষ খপদান সমিতি স্থাপনের দ্বারা কুটীরশিল্পীদিগকে অল্প সুলে ধণ- 
প্রদানের ব্যবস্থা করিলে তাহাদিগের বিশেষ সহায়তা করা হয়। ইহাতে 
কুসিরশিল্পের প্রসার লাভ ঘটিৰে। 

দ্বিতীয়তঃ) উৎকৃষ্ট কাচীমাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে কুটারশিল্পকে বৃহৎ যম্রশিল্পের 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় । বৃহৎ শিল্পগুলির সঙ্গতি অধিক, সেহেতু 
তাহারা অধিকমুল্যে উৎকৃষ্ট কীচামাল সংগ্রহ করিতে পারে। উপরন্ত ব্বহৎ 
শিল্পসমূহ একস অধিক পরিমাণ মাল পাইকারী দরে ক্রয় করিয়াও লাভবান 
হয়। কুটীরশিল্পগুলিকে এইদিক হইতে “সমবায় ক্রয় সমিতি” স্থাপন করিয়া 
সাহা করা যাইতে পারে । সমবায় ক্রয় সমিতি কুটীরশিল্পীদিগের প্রয়োজনীয় 
কাচাষাল পাইকারী দরে একসাথে অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে এবং 
বাক্তিগতভাবে শিল্পীদিগের মধ্যে উহা বণ্টন করিতে পারে । ইহার ছারা 
কুটারশিক্নীগণ ন্তাষয দরে উংকষ্টগুণের কাচামাল সংগ্রহ করিতে পারিবে । 

তৃতীয়তঃ, কুটারশিল্পীগণ তাহাদের পণোর বাজারের সহিত সরাসরি সংযোগ 
স্বপন করিতে ল৷ পারিয়ণ স্থানীয় কারবারীদিগের নিকট সামগ্রী বিক্রয় ফরিয়। 


সমবায় আন্দোলন ২০৫ 


দিতে বাধ্য হয়-_দুর বাজারে এ সামত্রী ক্রেতাদিগের নিকট যে দামে বিক্রয় 
হয় ভাহ] অপেক্ষা অনেক কম দামে এ পণা তাহার! বিক্রয় করিয়।* দেয় । 
ইহাতে তাহাদের আয় অল্প হয় বলিয়! তাহার! বিশেষ ক্ষতিগ্রন্ত হয় । “সমবায় 
বিক্রয় সমিতি” স্থাপনের দ্বারা কুটারশিল্লে উৎপাদিত সামগ্রী দুর বাজারে 
সরাসরি বিক্রয়ের আয়োজন কর] যাইতে পারে । ইহাতে কুটীরশিল্পজাত সামগ্রী 
যে দামে ক্রেতাগণ ক্রয় করিবে, তাহার ন্যায়সঙ্গত অংশ পণ্যের উৎপাদনকারী 
লাভ করিতে পারিবে । | 


সভাবায় খণফান পান্সিতি- 0০-০১৪56৮৩ 02501 90০1605৪8 


03. 08501156005 ০016065 91 00৩ 0০-০106186৮6 075410 95০০1661৩3 
1) 10019. 17557 [91086 07655 013)5015 17065)) 16981158010 06208] ? 
(3. 4. 1939). 10630110605 0191019911022 2100. 69700010973 06 ৮1119%6 
€০0-09192150156 0016916 59016 (3, 00179. 1936, '39), 


গ্রাম-বুল ভরতবর্ষের চ।নী এবং অল্প-আয়ের শিল্পী বা কারিগরদিগের খাণ- 
প্রস্ততাব ভয়াবহ রূপ দেখিয়াই এই দেশে সব্বপ্রগম সমবায সমিতি গঠনের 
আয়োজন করা হইয়াছিল--মেই কারণে প্রথমে কেবলমাত্র খণদ।ম সমিতিই 
গঠন করা হইয়াছিল | বর্তমানে অন্থান্ত পর্ষায়ের সমিতি হইয়াছে বটে, কিন্ত 
ধণদান সমিতির প্রাধান্যই সর্বাপেক্ষা অধিক | ধাণদান সমিতি গ্রামেও আছে- 
সহরাঞ্চলেও আছে, কিন্ত গ্রাম্য খণদান সমিতিগুলির গুরুত্ই অধিক । 


গ্রাসা খাণদান সর্সিতি_ আমাদের দেশে গ্রাম্য খণদান সমিতিগুলি 
জান্মাণীর রেইফিশেন (91651560) সমিতির আদর্শে গঠিত। যে কোন 
দশজন প্রাপ্ত-বয়স্ক লোক এইরূপ একটি সমিতি গঠন করিতে পারে, কিন্তু 
তাহাদিগকে একই গ্রামের বা নিকটবতী কয়েকটি গ্রামের তধিবামী হইতে হইবে। 
এই নিয়মাটির কারণ হইল যে, এইরূপ সমিতির সদশ্যদিগকে পরস্পরের মধ্যে 
যথাসম্ভব পরিচিত থাকিতে হইবে । সমিতির দেনার জন্য প্রতোক সদস্যকে 
অসীম দায়বদ্ধতা (0101101664 11810111) বচন করিতে হয়; অর্থাৎ সমিতি 
যদি বাহির হইতে খণ করিবার পর বিনষ্ট হয়, ভাহা! হইলে প্রত্যেক সদস্যকে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিয়াও সমিতির দায় পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে। 
এইরূপ নিয়ম না করিলে সমবায় সমিতিগুলিকে পঙ্গতিশালী দুই-চারিজন 
ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত গ্রহণের দ্বারা পুজি সংগ্রহ করিতে হইত । উহা 
ব্যতীত সমিতিগুলি অপরাপর যে উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে সেগুলি হইল-_ 
সদশ্যগণের নিকট শেয়ার বিক্রয়, সদশ্যদিগের নিকট হইতে প্রবেশ ফি সংগ্রহ, 
সদস্যদিগের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ এবং সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে খাণ গ্রহণ | সমিতি পরিচালনায় চূড়ান্ত কতুত্ব সমিতির সদশ্যের উপর 


২০৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


যৌথভাবে ন্যস্ত --সাধারণতঃ বাৎসরিক অধিষেশনের স্বারা এই ক্ষমত। প্রযুক্ত 
হয়। বাৎরিক অধিবেশনে প্রত্যেক সদন্যের একটি করিয়া ভোট থাকে-_ 
ইহার দ্বার। সদশ্যদিগের সাম্য (5959110) উপলব্ধি কর! হয় | 


সমিতির কাঁধ্য হইল মুন্গধন সংগ্রহ করা এব: অদস্যদিগকে এ মূলধন হইতে 
স্তয়সঙগত সুদে কজ্ দেওয়া । শেয়ার, প্রবেশ-ফি, আমানত ইত্যাদির দ্বার! 
সমিতি মূলধন সংগ্রহ করে এবং ইহ! হইতে কেবলমাত্র সদশ্যদিগকে খণ প্রদান 
করে । ন্ুদের হার মহাজনের সুদের তুঙ্গনায় অপেক্ষাকৃত কম। একজন সদস্যকে 
যত পরিমাণ ধরণ প্রদান করা যাইবে তাহা সাধারণতঃ তাহার ছার] ক্রীত শেয়ার- 
মুল্যের তুলনায় স্থির করা হয় । কখন বাৎসরিক অধিবেশনে .সদস্যগণ ব্যক্তিগত 
কঙ্জেব সীমা নির্ধারিত করিয়া দেন। কক্জ প্রদান কর] হয় ব্যক্তিগত চরিব্রেব 
উপর নির্ভর কবিয়া-_সম্পত্তির বঞ্ধকীর ভিত্তিতে নহে ; তবে প্রত্যেক খ্ণ- 
গ্রহীতার অপর দুই একজন ব্যক্তিগত জ্ঞামিন থাকে । খণ প্রদান কর! হয় 
সাধাবণতঃ উতপাদনশ!ুল কার্য বাবহার করিবার জন্য, তবে অন্ুৎপাদনশী'ল 
কার্যোর জন্যও খণ প্রদ!ন না করিয়া উপায় থাকে না। সহজ কিস্তিবন্দীতে 
এই সকল খণ আদায় দেওয়া যায় । সমিতির লাভ হইতে বাৎসরিক ডিভিডেও 
প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্ত লাভেব এক-চতুথাংশ “মজুত তহবিলে' (২৪ 
921৮০ 1804) জম] করিতে হইবে । 


গ্রামা ঝণদান সমিতির এই উদ্দেশ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, বল! 
চলে । ইহাদেব মধো সমবায়ের মূলনীতি সমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। 
সমিতিগুলিকে গ্রামবাসীগণ নিচ্চক সশ্থায় খণ গ্রহণের প্রতিষ্ঠানরূপে দেখিয়াছে : 
অথচ নিছক থণ প্রদানের প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহাদের পরিচালনায় যে পারদশিত! 
প্রদর্শন করা প্রয়োজন ছিল, তাহ] এই সমিতিগুলিতে ছিল না। কখন কখন 
খণ পরিশোধ করিবার সামর্ধ্যের তুলনায় সদসাদিগকে অধিক খণ প্রাদান করা 
হইত এবং উৎপাদনশীল কার্য অপেক্ষা অন্রৎপাদনশীল কাধ্যে এই খণ অধিক 
পরিমাণে প্রযুক্ত হইত । অনেক সময়ে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদিগকেই 
অথবা তাহাদের বন্ধুপধ্যায়েব শদস্যদিগকে অধিক পরিমাণে খণ প্রদান করা 
হইত । এ সকল খণ প্রদানের এবং পরিশোধের উপযুক্ত তত্বাবধান ছিল না। 
ফলে বন্ধ অনাদায়ী থণ জমগিয়। গিয়াছিল । বহু ক্ষেত্রে খাভায়পত্রে মিথ্যা খণ 
পরিশোধ দেখান হইত--এক্দিকে খণ পরিশোধ দেখাইযা অপরদিকে একই 
ব্যক্তিকে নুতন খণ প্রদান দেখান হইত । এই সকল কারণে অনাদায়ী ধণের 
পরিমাণ অতাধিক বাড়িয়া! গিয়াছিল এবং গ্রামা খণদান সমিতিগুলি ধ্বংসোন্বুখ 
হইয়াছিল-।-. ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে খণদান সমিতিগুলির বকেয়া খাঁণের 
(০1405087908 198) পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটি »৫ লক্ষ টাকা (অর্থাৎ সদস্য- 


লমবায় আল্োলন হজ 


দিণের নিকট হইতে পাওনা) ; ইহার মধ্যে দীর্ঘকাল অনাদায়ী খাপের 
( ০%০:5৩1০৪০ ) পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি টাকারও অধিক। ন্মুদ্ধকালীন 
অবস্থায় খণদান সমিতিগুলির অবস্থার উল্লতি হইয়াছিল এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে 
অনাদায়ী থণের পরিমাণ সাড়ে আট কোটি টাকায় হাস পাইয়াছিল । 


১৯৫৪-৫৫ সালে এদেশে প্রাথমিক কষি সমিতি ছিল ১,৭৩,৫১৭ ; ইহার 
মধ্যে প্রাথমিক কষি-খণ সমিতি ছিল ১,৪৩,৩২০ | ইহারা খণদান করিয়া 
ছিল ৩৫,৪৭১৬১১০২৭ টাকা 

ইহার অধিকাংশই স্বপ্পমেয়াদী থণ (91010 তে 1080) | উহার পরবর্তী 
বৎসরের সময় দেশের হিসাব এখনও পাওয়। যায় নাই, গুবে পরিকল্পনা কমিশন 
কোন কোন বাজের হিসাব হইতে অনুমান কবিয়াছেন যেঃ পরবস্তী বৎসরে 
কষি সমিতিগুলিব দ্বার! প্রদত্ত খণের পরিমাণ বদ্ধিত হইয়াছে । 


ইহ] সত্বেও কিন্তু সমবাষ খণদান সমিতিগুলি প্র।ম খণ ব্যবস্থায় যে খুৰ 
প্রুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাতা বলা যায নাঁ। সম্প্রতি বিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তবফ হইতে একটি কমিটি (গবওয়ালা কমিটি) গ্রাম্য খণ ব্যবস্থার 
পর্যালোচন। কবিয়াছেন | ইহাদের বিববণী ১৯৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর 
ত|/রিখে প্রকাশ করা হইয়াছে । ইহাতে কমিটি বলিয়াছেন যে আমাদের (দশের 
কৃষক সকল সুত্র হইতে বৎসরে ৭৫০ কোটি টাকা খণ করিয়৷ থাকে ' ইহার 
মধ্যে সমবায় সমিতিগুলি সববরাহ করে ৩"১% ভাগ মাত্র । 


জন্সি বন্ধকী ব্যাক (ইহার লক্ষ্য ও কিয়া পরিসর) 1574 
110117585 82016--016 জ105 80 86095) 


03. 51০৬ 06 9110 ৪00. 500108 06 19150 100102896 1021015 113 11018 
(9. 00]). 19497) 8. &১ 1940 7143). 01৬6 2 011005] 2০০০006 ০0% 
1877 1000165966 109015 1) [17015 900. 107010905 056 590:059 0010 10101) 
0067 22101৬5 0১61: 00045 (3. 05012051953) 25800106006 9০110 
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সাধারণ খণদান সমিতিগুলির সঙ্গতি অল্প এবং ইহারা যে আমানত গ্রহণ 
করিয়া থকে সেগুলি স্বল্প ০ময়াঁদী (5001৮ তেযো)) ) এইরূপ অল্প সঙ্গতিশালী 
এবং স্বপ্প মেয়াদী আমানভ গ্রহণকারী খণদান সমিতিগুলি কৃষকদিগকে দীর্ঘ 
মেয়াদী ধণ (1908 ভে 1090) প্রদান করিতে পারে না। দীর্ঘ মেয়াদী খ্র্ণ 
ধলিতে সেইরূপ খণকে বুঝায় যেগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল (যথা ১৫ ব1 ২০ 
বৎসর) ধরিয়া পরিশোধ করা যাইবে-_ছুই এক বৎসরের মধ্যেই সেগুলি পরিশোধ 


করিয়! দিতে হইবে ন1। কিন্তু কষকদিগের পে মেক 
প্রয়োজন, দীর্ধ মেয়াদী ধণও সেইরূপ বা ততোধিক জয়োভন ভন বের 


২০৮ . ভারতীয় অর্থনীতি 


দিগের চলতি প্রয়োজন মিটাইবার অন্ত স্ব মেয়াদী খণের সুবিধা থাকিলেই 
তাহাদের ধিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নহে। যতদিন কৃষক পুরাতন খাণের 
গুরুভার হইতে যুক্ত হইতে না পারিতেছে ততদিন তাঁহার আথিক উন্নতির প্রধান 
অন্তরায় অপপারিত হইতেছে না। পুরাতন ধাণ হইতে মুক্তির জন্য কঘকের 
একসাথে অধিক পরিমাণ অর্থ প্রয়োক্ষন এবং এই অর্থ ধাণকরূপে গ্রহণ করিলে উহ? 
অল্প চুদে তাহাকে পাইতে হইবে এবং উহ? সে অপেক্ষাক্কত দীঘ সময় ব্যাপিয়া 
পরিশোধ করিবে । কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বড় কথ! হইল যে কৃষকের কৃষি 
কাধ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নচেৎ তাহার প্রকৃত আথিক উন্নয়ন 
সম্ভব হইবে না। কৃষিকাধ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারা, কষকের যে আয়. 
বন্ধিত হইবে উহার মধ্যেই কৃষকের প্রকৃত মুক্তির সন্ধান করিতে হইবে । জমিতে 
স্থায়ী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলদ্বনের হবার] কষির উৎপাদনশীলতা বদ্ধি পাইবে | 
ইহার অন্য কষকের পক্ষে দীর্ঘ মেয়াদী থণ প্রয়োজন কারণ স্থায়ী উন্নতিমুূলক 
কাধ্য সম্পাদন কক্সিলে (যথা! জলসেচের জন্য কুপ খনন) একসঙ্গে অনেক ব্যয় 
হইবে এবং কষক দেই পরিমাণ অর্থ ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইতে পারিবে, এক 
সাথে নহে । কষককে এই দীর্ঘ মেয়াদী থণ প্রদানের জন্যই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয় । এর কাধ্য সম্পাদনই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের 
লক্ষ্য। ১৯২৮ সালে কষি সম্পকীঁয় রাজকীয় কমিশন (১০/৪] 00230015810 
০০ 48001001510 10018) এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 
স্বাপনের সুপারিশ করেন এবং ১৯৩০ সালে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অনুসন্ধান কমিটিও 
(88011778 50993 ০০70)1655, 1930) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন । 


হ 


তিনটি বিভিষ্ন ভিত্তিতে জমি বদ্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে পারে-_সমবায় 
প্রতিষ্ঠানদপে, সাধারণ ব্যবসায়গত প্রতিষ্ঠানরূপে এবং মিশ্র প্রতিষ্ঠানরূপে, অর্ধাৎ 
সমবায় এবং ব্যবসায়গত প্রতিষ্ঠানের সংমিশ্রণ রপে। প্রথম পর্যযায়টি সর্ববাধিক 
আ'দর্শসম্মত কিস্ত শেষ পর্্যায়টিই হইল সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত : কারণ বৃহৎ 
পরিমাণ পুজি এবং বাবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে জমি বদ্ধকী ব্যাঙ্কের মধ্যে 
আকর্ষণ করিতে ন। পারিলে উহার! ঠিক সফল হইবে না। প্রাথমিক জমি বন্ধক 
ব্যান্কগুলি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের (১৫০ ০০-০9৪:৪0%৩ 78015) অধীনে 
সংগঠিত থাকে । রাজ্য সমবায় ব্যা্ক প্রাথমিক ব্যাক্ষগুলিকে পুজি সরবরাহ 
করে: প্রাথমিক ব্যাক্কগুলি অংশপত্র এবং ভিবেঞ্ার দ্বারাও পুজি সংগ্রহ করে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভিবেঞ্চারগুলিতে সরকার নিশ্চয়তা (88191065৩) 
প্রদান করেন এবং সম্প্রতি রিজা ব্যাক্চও এইরূপ নিশ্চয়ত। প্রদান করিতে শুরু 
করিয়াছে । * | 


সফবার আলোলন ২০৪৯ 
খাযাদের দেশে সর্বপ্রথম ১৯২০ সালে পাঞ্জাবে ঝাং নামক স্থানে জমি বন্ধকী 
ব্যাঙ্ক স্বাপিত হয় কিন্ত জমি বদ্ধকী ব্যাঙ্ক স্বাপনে যথার্থ প্রচেষ্টা শুরু হয়*১৯২৯ 
লাল হইতে | এ সালে মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় জমি বদ্ধকী ধাক্ক স্থাপিত হয়। 
অবশ্ট উহার পুর্ব্বেই তথায় প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্বাপিত হইয়াছিল । 
১৯৩৫ সালে বোষাইতে প্রাথমিক জমি বদ্ধকী ব্যাঙ্ক এবং উহার সহিতই 
প্রাদেশিক জমি বন্ধকী ব্যাক্ক স্বাপিত হইয়াছিল । মহীশুর এবং মধ্যপ্রদেশেও 
ভঙি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্বাপিত হইয়াছিল ; আসাম এবং বাঙ্গালাদেশেও ইহাদের 
সংগঠন ঘটিয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে এদেশে সর্ববসমেত ২৯২টি 
প্রাথমিক জমি বন্ধক ব্যান্ক আছে। ইহাদের সভ্যসংখ্যা হইল ২,৯০,৯৩১ এবং 
কাধ্যকরী মূলধন হইল ১০,৪১,৯৭,৪২২ টাকা । এ সালে ইহার] সদল্যদিগকে 
মোট খণ, দিয়াছে ১,৪৪১৭৮,৯৭৩ কোটি টাকা | এ সালের হিসাবে আমাদের 
দেশে নয়টি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে এবং ইহাদের সভ্যসংখ্য। হইল 
৬৫,৮৯৩ | ইহাদের কার্যকরী মূলধন হইল ১৫,৭৮১৮১,৬৮৭ টাকা এবং 
উহাদের দ্বার] প্রদত্ত খাণের পরিমাণ হইল ২১৪৩,৪ ৮,৫৭৬ টাক1| 


মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, জমি বন্ধকী ব্যাক্গুলি আমাদের দেশে স্বীয় 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধিতে বিশেষ সাফল্য অজ্জন করিতে পারে নাই। দীর্ঘকালীন ধণ 
প্রাণের ক্ষেত্রে তাহারা খুব উল্লেখযোগ্য কোন অবদান দিতে পারে নাই-_ 
তাহাদের দ্বারা মোট প্রদত্ত খণ ৪ কোটি টাকারও কম। ইহার মধ্যে শতকরা 
৯৫ ভাগ হইল পুরাতন খণ পরিশোধের জন্ত-যে উদ্দেশ্ঠে দীর্ঘকালীন খণ প্রদান 
অধিকতর কাম্য, অর্থাৎ জমির উন্নয়ন অথব! উন্নততর যন্ত্রপাতি ক্রয়, সে উদ্দেশ্যে 
নহে । পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পকিত বিবরণীতে বলিয়াছেন 
যে কেবলমাত্র মাদ্রাজ এবং অন্ধ,তেই জমি বন্ধকী ব্যান্ক কিছুটা ফলপ্রদ হইয়াছে 
এবং বোম্বাই, সৌরাষ্ট্র এবং মহীশুরে কিছু কিছু অগ্রগতি হইয়াছে । মাদ্রাজ অন্ধ, 
এবং সৌরার্ট্রেও উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্টঠে না হইয়া প্রধানঙঃ পুরাতন খপ পরি- 
শোৌধের জগ্ই আমি বন্ধকী র্যাক্ষগুলি থণ প্রদান করিয়াছে । খণ প্রদানের এই 
ধরণের প্রবণত চলিতে দেওয়া উচিত নহে । সেই কারণে সম্প্রতি ভারত সরকার 
এই নিয়ম করিয়াছেন যে রাজ্যগুলি কেন্দ্রের নিকট হইতে মোট বত পরিমাণ 
অর্থ পাইবেন এবং অনমি বন্ধকী ব্যাক্কগুলিকে খণ এবং ভিবেঞ্চার বাবদ প্রদান 
করিবেন তাহার শতকর! অঞ্চত: ৫০ ভাগ উৎপাদনমূলক কার্যে প্রয়োগ করিতে 
হইবে । 


. রিজার্ভ ব্যাক এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকে কেন্রীয় অমি বন্ধকী ব্যান্ধের 
অনুমোদিত ভিবেঞ্চারের (99০:০৩৭ 821050005৩) শঙকর। ২০ ভাগ ক্রয় করিতে 
পারেন | ১৯৫৩-৫৪ সালে নহীশুর, ব্ররিবাক্কুর-কোচিন, ন্ধ, এবং মীদ্রা্ঘ__ 


৯৪ 


৪১০ ছারতীয় অর্থনীতি 


এই রাজাগুলির জমি বন্ধকী ব্যাক্কগুলিকে এই সাহাবা প্রদান কর! হইয়াছে । 
১৯৪৫-৫৬ সালে সরকার ও রিভার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯ কোটি টাকার এইরূপ ভিবেঞার 
ক্রয় করিয়াছেন ।* 


বাজ (প্রাদেপিক) সমবায় বাক 9858০ (6:০৮106581) ০০ 
0০61885৩ 0878105 

প্রত্যেক প্রদেশে শীষ স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্চ যাহাতে গঠন কব। হয় সেই 
উদ্দেস্ঠে ১৯১৪ সালে ম্যাকলাগান কমিটি (218019880 ০০1001066) প্রাদেশিক 
সমবায় ব্যাঙ্ক (2:০৮100181 0০0-0008055 98015) স্বাপনের সুপারিশ করিয়।- 
ছিলেন । ইহার কয়েক বৎসরের পর হইতেই বিভিন্ন প্রদেশেই প্রাদেশিক 
সম্গবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে । বর্তমানে ইহারা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক 
(5180 ০০০০৫০৩8815) রূপে পরিচিত। এই রাজ্য সমবায় ব্যা্ক- 
গুলির গঠন পদ্ধতি কিন্তু সকল রাজ্যের মধ্যেই অভিন্ন নহে । বাংল। এবং 
আসামে ইহারা কেবল মাত্র সমবায় সমিতির সংযোগের দ্বারা গঠিত। কিন্ত 
কোন কোন রাজ্যে যেমন বিহার, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গুলি 
সাধারণ ব্যক্তি এবং সমবায় সমিতি উভয় প্রকার সদস্য লইয়াই গঠিত । 


সমবায় বাবস্থার সংগঠনে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি গুরুত্বপুর্ণ স্বান অধিকার 
করে| ইহারা! দেশের সাধারণ টাকার বাজারের সহিত দেশের অভ্যন্তরস্থ 
প্রাথমিক গ্রাম্য লমিভির সংযোগ স্থাপন করে। সাধারণ কেন্দ্রীয় সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলি এই রাজ্য সমবায় ব্যান্ছের মধ্য দিয়াই তাহাদের অর্থ-সঙ্গতির আধিক্য 
এবং ম্বল্লতার মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের প্রচেষ্টা করে । সাধারণতঃ এই সকল 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গুলির মধ্য দিয়াই রাজ্য সমবায় ব্যাচ্ক প্রাথমিক সমিতিগুলির 
সহিত কাজ-কারবার করিয়! থাকে ; তবে আসাম এবং বোম্বাই রাজ্যে প্রাথমিক 
পঙ্নিতিগুলির সহিত সরাপরি কাদ্ধ-কারবার দেখিতে পাওয়! যায়। ষ্যাকলাগান 
কষিটি অভিমত দিয়াছিলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত বাহিরের প্রতিষ্ঠানে বাড়তি 
অর্থ জমা রাখ! বাতীত প্রাদেশিক সমবায় ব্যাক্কগুলি সমবায় আশ্দোলনের বাহিরের 
কোন কাজ-কারবারে লিগ্ড হইবে না। 


ইহাদের কঙ্জ নীতির ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে যেখানে উহাদের 
কার্ধ্য কেবলমাত্র সমবায় সমিতির ক্ষেত্রেই নিবন্ধ নহে সেখানে ব্যভিগত 
সদশ্যদিগকেও ধাণ প্রদান করা হইয়া থাকে । কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
এবং প্রাথমিক সমবায় ব্যান্কের যধ্যে সুদের হারে তারতম্য কর! হইয়া 
থঁকে-কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গুলি অপেক্ষান্কত অল্লস্ুদে ধাণ পাইয়া থাকে । 


জি 19০৮ 02 0412৩0ড 3 01560০৯ 1966-569 (79897৮৩ 1088 01 21001) 


সমবায় আন্দোলন ২১১ 


সাধারণতঃ এই সকল খধাণের মেয়াদ হইল এক বৎসর | বোস্বাই-তে বাহ্য 
সমবায় ব্যান্ম দীর্ঘতম কালের অন্ধ থণ প্রদান করিয়াও থাকে ; উহ! প্রাথমিক 
সমিতির মাধামে বানাই কর] ব্যজিতে বন্ধকী থাণ প্রদান করিয়া থাকে | রাজ্য 
সমবায় ব্যাক্মগুলিকে বাৎসরিক লাভের ২৫০ রিজার্ভ ফাণ্ডে জম রাখিতে হয় । 

বর্তমানে ২৪টি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত আছে- ইহাদের পু্ভি হইল 
৩৬ কোটি টাকা । যোটায়ুটি বলিতে গেলে রাজ্য সষবায় ব্যাঙ্ক গুলির অবস্থা 
ভ্!লই বল চলে। পুর্ব্বেকার 'গ' শ্রেণীর রাজ]গুলিব মধ্যে সমানভাবে সমবায় 
বাবস্থা প্রসারের উদ্দেশ্যে এ বাজ্যগুলির মধোও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনের 
বিশেষ সুপারিশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কবিয়াছিলেন। ইহাঁর বিশেষ প্রয়োজন এই 
কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা সমবায় ব্যবস্থাকে প্রদত্ত অথিক সহাযতা রাজ্য 
লমবায় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতে পারে । 


সমবায় কেন্দ্রীয় বাাড--০০-০৮০৩৪০৮৩ 06705] 9815158 

১৯১২ সালের সমবায় সমিতি বিধি প্রণীত হইবার পর হইতেই, দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যান্ক স্বাপিত হইতে থাকে | প্রাথমিক সমিতি- 
গুলিকে অর্থ সরবরাহের দ্বারা সহায়তা করিবার জন্য এবং উহাদের অর্থ সঙ্গতির 
বাড়তি ও ঘাটতির মধ্যে ভারসাম্য বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সংগঠিত হইয়া 
থাকে । কিন্তু উহ! ব্যতীভও প্রাথমিক সমিতিগুলির তত্ববধান এবং পধ্যবেক্ষণ 
€ 59062515100 ৪0410905000 ) করাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্কগুলির কাধ্যভুত্ত । 
ইহার! প্রাথমিক সমিতিগুলিকে কঙ্জ প্রদান করে এবং সেই কারণেই প্রাথমিক 
সমিতিগুলির উপরে তত্বাবধান প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় । সাধারণতঃ প্রমিসৰি 
নোটের উপরে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে খণ প্রদান করা হইয়া থাকে | আুদেৰ 
হার সাধারণতঃ ৮% হইতে ১২% । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের বাষিক 
মুনাফার এক চতুর্থাংশ রিজাভ ফা বাখিয়া দিতে হয় এবং অধিকাংশ মুল- 
রাষ্ট্রেই নিয়ম আছে যে কেন্দ্রীয় ব্য।ক্কগুলির দ্বার প্রদত্ত ডিভিডেণ্ডের হার শতকরা 
১০ ভাগের অধিক হইবে ন1। ঠিক সময়ানুযায়ী খণ পরিশোধ করে এইবপ প্রাথমিক 
সমিতিগুলিকে কখনও কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাক্কসমূহ রিবেট প্রদান করিয়। থাকে | 

এই কেন্দ্রীয় ব্যান্কগুলি ভিন পধ্যায়ের : (ক) কতিপয় কেন্দ্রীর ব্যাক্ক 
আছে যেগুলি কেবলমাত্র প্রাথমিক সমিতিসমূহের সংযোগের দ্বার] গঠিত । 
(খ) কতিপয় ব্যান্ত আছে বেগুলি ব্যকিগত সদন্যদিগেক দ্বারা গঠিত এবং 
প্রাথথিক সহিতি উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইলে, তাহার ব্যক্তিগত সদস্যদিগের 
সহিত সম-মর্ধযাদা-সম্পন্প | (গ) কতিপয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে যেগুলিতে 
ব্যজ্িগত সদশ্ঠও আছে এবং প্রাথমিক সমিতিও আছে, তবে পরিচালক সংসদে 
€ 9০৪7৫ ০6101250005 ) প্রাথমিক সমিতিগুলির পৃথক প্রতিনিধিত্ব এবং বিশেষ 
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পিয়গরগ থাকে | এই বিতিল্ন পর্যায়ের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্ষের মধ্যে ছগিভীয় 
পর্যায়ের ব্যাঙ্ক বর্তযনে অধিক নাই, প্রথম পধ্যায়ের ব্যাঙ্ক সর্বাপেক্ষা! অধিক 
কাম্য কিন্ত তৃতীয় পর্যায়ের ব্যাঙ্ক সর্ববাপেক্ষ। অধিক প্রচলিত | 

উভউবিয়ন 03০25 

সমবায় ব্যবস্থার এক পধ্যায়ের সংগঠন হইল ইউনিয়ন ( 012100 )। 
একাধিক সমিতির সংযোগেই ইউনিয়ন গঠিত হইয়া! থাকে | ম্যাকলাগান 
কমিটির ভাষায়, ইউনিয়ন বলিতে এরূপ একটি সংস্থা যুঝায় কেবলমাত্র 
প্রাথমিক সমিতিগুলিউ যাহার সদন্য : একটি ইউনিয়ন গঠনকারী প্রাথমিক 
সমিতিগুলি প্রায় আট মাইল ব্যাসের মধ্যে অবস্থিত । ইউনিয়নের কাধ্যনীগি 
নির্ধারণে প্রত্যেক প্রাথমিক সমিতির নিজস্ব সদস্য সংখ্যার অনুপাতে ভোট- 
দানের ক্ষমতা থাকে 1 (44 0010] 058 00939 ০0 ৮0100 005 01015 
10617019615 86 0101001চ 50016665 ৮1011 002 ০1016 ০৫৪18901009 ৪৬৪1০ 
82176 £0761911% 2৮০০৮ 61806001155 2750 ৪৮ 005 961115518610105 
0 71101) 6৪01 12)6101521 500150 1798 ৪ 00100106106 ৮0055 00001 
01985 00 0৩ 00010061096 10 0৬2 052016108, 81501986821 091201017 
6৩] ইউনিয়ন সমুহের কাধ্য হইল (ক) প্রাথমিক সমিতিগুলিতে খণ 
প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান কবাঁ, এবং (খ) এ সমিতিগুলির কাধ্য তদারক 
করা। যাহার! এইরাপ তদাবক করে তাহাদিগকে তদারকী ইউনিয়ন (91061 
19108 01199) পে গণ্য করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে (যথা বোগ্বাইতে) 
ইহার] প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ক্রেডিট ্টেটমেণ্ট রচনা করিতে সাহায্য করে, 
মধ্যে মধোযো তাহাদের হিসাব পরীক্ষা করে এবং সমিতিগুলির ছারা প্রদন্ত 
ধাণের পুনরুদ্ধারেও সাহায্য করে । কতিপয় ইউনিয়ন আছে যাহাদের কার্ধা 
হইল সমবায় কেন্দ্রীয় বাক্ক সমুহের হ্বারা প্রাথমিক সমিতিগুলিকে প্রদত্ত 
খণে নিশ্চয়ত। প্রদান (৪4৪৪0৫৪০) করা | এই ধরণের নিশ্চয়তা প্রদায়ী 
ইউনিম়নগুলি বিশেষ সফল হয় নাই। 


সুতরাং সমবায় সমিতি এবং ব্যাক্ষসমূহের সংগঠন এইভাবে ব্যক্ত করিতে 
পার! বায় £ 


বাতি 
] 
১। নিশ্চয়ত। প্রদায়ী প্রাথমিক সমিতি (ক) শুধুযাত্র সহিতির 
ইউনিয়ন রা সংযোগ 
২। তঙারকী ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৮ | (খ) ব্যজি-ভিত্তিক 
$ গ) মিত্র 7 
রাজা ব্যান 


4 
রিজাভ ব্যাঙ্ক 


হবার আল্দোলন ২১৩, 


ব্রিজাভা ব্যাক ও সরা আঙ্গোলল-_7৩০৩০৩ 555৮ 55৫ 
8১৩ ০০-০0০০758155 1105৩175৩12 

অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থার যধ্য দিয়াই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সমবায় আন্দো- 
লনের কিছুটা সম্পর্ক স্থাপিত রহিয়াছে । “রিজার্ভ ব্যান্ত বিধি'র & নং 
এবং ১৭ নং ধারার অংশবিশেষ অনুযায়ী রিপ্রান্ভ' ব্যাঙ্ক প্রাদেশিক সমবায় 
ব্যাক্ষগুলির মধ্যদিয়৷ সমবায় বাবস্থাকে অর্থ সরবরাহ করিয়৷ থাকে । 

রিজার্ভ ব্যান্ত রাজ্য সমবায় ব্যাক্ষগুলিকে এই থাণ প্রদান করে সরাসরি 
কঙ্জ বাদাদন দিয় (19915 8150 80%80069 ) অথবা হুপ্ডি বা প্রযিসরি 
নোট বাট্টা করিয়া । রিজার্ভ ব্যাঞ্চ এই ধরণের কর্জ দেয় অপেক্ষাকৃত কম 
সুদে :_ব্যাঙ্ক রেট অপেক্ষা ১২ শতাংশ কমহারে। অবশ্য ধণ দেওয়া হয় 
কতিপয় নির্দিষ্ট জান্সিনে যথা সরকারী সিকিউরিটি ব! রাজ্য ব্যাঙ্কের প্রমিসরি 
নোট । এই খণের মেয়াদ প্রথমে নয় মাস বলিয়! নির্ধারিত ছিল, পরে 
উহ1 ১৫ মাসে বর্ধিত করা হইয়াছে । এই ধরণের খণ দেওয়। হয় কষিকাধ্যের 
ধ্নতিগত প্রয়োজন মিটাইবার জগ্ত এবং কষিফসল বিক্রয়ে সাহায্য করিবার 
অন্ত। এই ধরণের খণ মুজতঃ লগ মেয়াদী ফাণ। 

১৯৫৩ সালে “রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধি”'র একটি সংশোধনের (065৩7588901 
০610019 44100610001) 4800 06 1953) ছারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক রাজন 
সমবায় বাঙ্কগুলিকে থণ প্রদানের ব্যবস্থা কিছুটা উন্নততর করা হইয়াছে। 
ইহার দ্বার] রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে মাঝারি মেয়াদীর (১1০৭152০160 19805) 
ধণ প্রদানের অনুমতি দেওয়! হইয়াছে: পুর্ষ্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র অল্প 
মেয়াদী ধরণ সরবরাহ করিতে পারিত | এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঞ্ধ নিদিষ্ট কালের 
জন্ত রাজ্য সমবায় ব্যাক্ষগুলিকে খ্ণ প্রদান করিতে পারিবে--এই নিদ্দিষ্টকাল 
পনের মাসের কম এবং পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে লা। এই সকল ধাপে 
সংগ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কর্তৃক সুদ এবং আসল সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদত্ত থাকিবে । 
কোন একটি রাজা সমবায় ব্যান্ক তাহার নিজস্ব অর্থ সংস্ানের (০7060 6005) 
অধিক প্রুণ পাইবে না । এইরূপ মাঝারি মেয়াদীর খাণ রিজার্ভ ব্যাক্ক পাঁচ কোটি 
টাকার মত সরবরাহ করিবে । 

১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সংশোধনের বিধানগুলিকে 
কার্যকরী করিবার অন্য অগ্রসর হইয়াছিল । রিঞা ব্যাঙ্ক ঘোষণা করিয়াছে 
সাধারণত: ভিন বৎগরের জন্ত খণ প্রদান কর হইবে--বিশেষ ক্ষেত্রে 
দীর্ঘতর কালের অন্যও ধণ দেওয়া যাইতে পারে । এই মাঝারি মেয়াদের ধরণ 
দেওয়া হইবে কতিপয় বিশেষ উদ্দেশ্ট সাধনের সহায়তার জন্থ-_-পতিত জঙ্গি 
উদ্ধার, বাঁধ নির্াগ এবং জমির অস্তান্ত উন্নয়লমূক কাধ্য, ছেটি খাটো 
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সেচকার্ধা কষি-সহায়ক অন্ত, যন্ত্র যানবাহন এবং সরঞ্জাম ক্রয় ইন্যাদি। 
এই থা ' প্রদান করা হইবে ব্যান্করেট অপেক্ষা শতকর] ছুভাগ কম সুদে 
অর্থাত ১২% সুদে | সাধারণতঃ যাহাতে ক্ৃষকদিগের নিকট হইতে ৬৪% 
এর অধিক সুদ লওয়া না হয় তাহার দিকে রিজাঞ্ ব্যান্ক রাজা সমবায় 
ব্যাক্কগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । 

এই স্বয্প মেয়াদী ও মাঝারি মেয়াদী খাপ ছড়াও পরোক্ষভাবে রিজার্ভ 
ব্যাক্ক দীর্ঘমেয়াদী থণ সরবরাহের ক্ষেত্রেও কিছুটা অংশ গ্রহণ করিয়া! থাকে । 
ইহা! করে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ছের মধ্য দিয়! । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সমবায় ব্যবস্থাকে প্রদত্ত খণ প্রথম পরিকল্পনাকালে 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে । কুষিকার্যের মরশ্তমী লেনদেনের জন্য ( 9৫850281 
৪81০0160018] 00610800925 ) এবং ফসল বিক্রয়ের জন্ত রিজা ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
সম্ভা সুদে (ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা ২ শতাংশ কম ) রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত 
খণ ১৯৫৫-৫৬ সালে বেশ কিছুট] বর্ধিত হইয়াছে । ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৫টি 
রাজ্য ব্যাঙ্ককে ২১২১ কোটি টাক এই ধরণের খণ দেওয়া হইয়াছিল : ১৯৫ ৫-৪৬ 
সালে ১৯টি রাজ্য ব্যাঙ্ককে ২৮১৬ কোটি টাকা খণ দেওয়া হইয়াছিল । 
ইহ। সীণ্ভব হইয়াছে বিভিল্ন রাজ্যে সমবায়-ব্যবস্থার পুনর্গঠনে কিছুটা সাফল্যের 
দরুণ এবং রাঙা সমবায় ব্যাঞ্কে প্রদত্ত খণের জন্ত রাজা সরকাবের গ্যারাণ্টি 
ধাড়াইবার প্রস্তরতির দরুণ | ইহা হইল স্বপ্প মেয়াদী ধাণ (92০: 000 1093) | 
১৫ মাস হইতে ৫ বৎসরের জগ্ত মাঝারি মেয়াদী (059101) 06200) থণও 
রিজার্ভ ব্যাঞ্ধ দিতে পারেন সুবিধাজনক সুদের হারে (১২ শতাংশ )। 
১৯৫৪-৫৫ সালে ১২২ কোটি টাকার এইব্প খণ ৪টি রাজ্য ব্যাঙ্কে প্রদান 
করা হইয়াছিল এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ৯টি রাজ্য ব্যাক্ছকে ১৩০ কোটি 
টাকার এই ধরণের থণ প্রদান কর। হইয়াছিল | দীর্ঘকালীন খ্ণের ক্ষেত্রে 
১৯৫৫-৫৬ সালের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দুইটি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যান্কের 
৯৫ লক্ষ টাকা মুলোর ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়াছে । 


বাকী ও সমরায় আক্ফোলন--7৮৩ 58565 ৪৫ ০০ 
01758581৩72 


2. 10155058002 0185৩97700৩ 5986 12 005 01050555 0 
0০ 0০০0200805৩ 05050186200 (8.4 1934), 

আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাতেই অরু হইয়াছিল 
এবং সরকারী রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে থাকিয়াই ইহার প্রসার ঘটিয়াছিল ৷ 
১৯০৪ স্টান্ষে এবং ১৬১২ খ্রষ্টান্জে ভারত সরকার যথাক্রমে থ্ণদান সমিতি 
এবং অথাণদাল বমিতি (কেন্দ্রীয় সমিতি সমুহ সমেত ) স্থাপনের সুযোগ 


সমবায় আঙ্গে।লন ২১৫ 


সুবিধার বাবন্বা করিয়! আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ১৯১৯ সালের ভারত 
শাসন আইনে “'সমবায়''কে প্রদেশিক সরকারের শাসনাধীন করা হইয়ীছিল 
এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সমবায় আল্োলনকে জাতিগঠনমূলক ব্যবশ্থা 
গণা করিয়া ইহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে থাকেন । প্রত্যেক প্রদেশেই রেজিষ্টার 
নাষক সমবায় ব্যবস্থা সম্পকিত একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থ1 
হইয়াছিল | সমবায় আন্দোলনের উপর সরকারী তত্বাবধান প্রাদেশিক সরকারের 
রেজিষ্টারের মাধ্যমে প্রযুক্ত হইত এবং সমবায়কে একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের মধ্যাদা 
দিয়া মন্ত্রী দপ্তরের অন্তভূক্ত কর! হইয়াছিল । 

নিদ্দিভাবে বলিতে গেলে, আমাদের দেশে সরকার* নিষ্বরূপ কার্যের 
ছার! সমবায় আন্দোলনকে সাহায্য করিয়াছেন £ 

(১) তাহারা নবগঠিত সমিতিকে অত্যল্প সুদে খণদান করিয়াছেন । সমবায় 
আন্দোলনের বাহিরে সরকার যে তাকাভি এবং অন্তান্ত কষিগত খণ প্রদানের 
আয়োজন করিয়াছিলেন সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে ভাহার। সমবায় সমিতির 
মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন--ইহাঁতে সমবায় আন্দোলনের জন- 
প্রিয়তা অজ্ভনে সহায়তা করা হইয়াছিল । ১৯০৪ খ্বষ্টাকবে সমবায় খণদান 
বিধি প্রণয়নের পব তিন বখসরের মধ্যে স্থাপিত সমিতিগুলিকে সরকার 
সম্পূর্ণ বিনা সুদে ২০০০২ টাকা পধ্যন্ত ণ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া- 
ছিলেন। 

(২) জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের জন্য ডিবেঞ্চার 
বিক্রয কর! হইত, সরকার সেই সকল ডিবেঞ্চারের নির্ভবশীলতা সম্পর্কে 
গ্যারান্টি প্রদান করিয়াছিলেন । 

(৩) সমবায় আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার্র, উদ্দেশ্যে ইহার 
উপকারিতা সম্বন্ধে সরকার প্রচারকার্ধয পরিচালন! করিয়াছেন । 

(৪) সমবায় সমিতিগুলিকে ট্র্যাম্প ডিউটি ও রেজিষ্রেশন ফি প্রদানের 
বাধ্যকত] হইতে সরকার অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন এবং সমবায় সমিতি- 
গুলির লাভ বা মুনাফাকেও আয়কর হইতে রেহাই দিয়াছেন | 

(৫) আইনের ছারা সরকার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে কোন একজন 
দেলাদার ্ণ পরিশোপ করিতে অক্ষম হইলে তাহার সম্পত্তি হইতে অগ্ডে সমবায় 
, সঙগিতির ধণ পরিশোধ করা হইবে, পরে তাহার অন্ান্ত প্রাপকের (০:901695) 
ধণ পরিশোধ করা হইবে । 

(৬) প্রতি নৎসর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সমবায় সমিতির প্রসারের অঙ্গ 
অর্থ মঞ্জুর করিয়া থাকেন। 


ক্ষ সত আমল ০ চে 


এক্ষেত্রে সরকার বলিতে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, উভয়কেই বুঝাইতেছে। 


এ 


২২% ভারতীয় অর্থনীতি 


(৭) সরকার সমবায় পমিতিসমুহের পরিদর্শন (1056০002) তন্বাবধান 
(507৩9190) ও হিসাব পরীক্ষার (891£) ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

(৮) রিজ্ার্ড ব্যাঙ্কের একটি কষিগত খণ দপ্তর স্বাপিত হইয়াছিল--কৃষিগণ্ত 
ধাঁণ সম্পর্কে পর্যাবেক্ষণ করিবার জন্য দক্ষ কশ্মচারী সন্ত রাখিতে হইত। যে 
সকল প্রতিষ্ঠানকে এই কর্শচারীন্বন্দের সহিত পরামর্ণ করিবার অধিকার দেওয়া 
হইয়াছিল, প্রাদেশিক সমবায় ব্যান্ক তাহাদিগের মধ্যে অন্তর্ভুজ ছিল। উপরস্ত 
এই দপ্তরের কার্ধা নির্ধারিত হইয়াছিল-_ক্ষিগত থণের ক্ষেত্রে রিজা ব্যাঙ্কের 
ক্রিয়াকলাপ স্ুসংবন্ধ করা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত প্রাদেশিক সমবায় ব্যান্থের 
এবং কধিগতু খণের কারবারে লিগ অগ্তান্ত সজ্বের (ইহাব মধ্যে সমবায় গ্রণদান 
সমিতি অস্তভুর্ত হইয়ণ যায়) জুসমগ্তস সম্পর্ক স্থাপন করা। 


মোট কথা, এদেশে সমবায় আন্দোলনেব উপর সরকারের অভিভাবকত্বই 
প্রতিঠিত বহিয়াছে। এই অভিভাবকত্বেব বিরুদ্ধে যথেষ্ট সমালোচন! করা 
হইয়া থাকে । কারণ, সমবায় আন্দোলনের মুলকথা হইল সাধারণ বাক্তির 
আত্মনির্ভরশীলতা ও পারম্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়াস। 
সরকার যে অন্গুপাতে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন এবং বিশেষ ধরণের পক্ষপাতিত্ব 
প্রদান করেন সে অল্পপাতে জনগণের আত্বনির্ভরশীলতার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে 
বলিয়। নে হয় | তবে মনে রাখা দরকার যে আমাদের দেশে জনগণ অশিক্ষিত 
ও একান্তই দরিদ্র ; সেক্ষেত্রে সরকারী অভিভাবকত্ব প্রায় অপরিহার্ধা | তবে 
দেখিতে হইবে যেন এই অভিভাবকত্ব চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় পর্যবসিত ন1 থাকে এবং 
ধীরে ধীবে জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে আত্মনির্ভরশীলতা 
কাগরক হয়। 


সমবাপ আল্সোলনের পাফলা বিচারের মআান-_07৮5৮৩5 


৩1 9০৩6৪৪ 01 (0:০.0০96175 615৩ 1710৬৩12৩78 

ও 6901096500৩ 10698105 06 0105 5000655 01081181601 075 00- 
0১০90৮৬ 10056106া2 2 10018, 09. 2. 1941, 149) 255 0০0402618- 
0101) 12 1100158 991160 7 01৮6 15950109001 9001 8108561. (06111 1956), 

সমবায় সমিতির সাফল্য বিচারের ছুইটি মান নির্ধারণ কর যাইতে পারে-_ 
সংখ্যাবাচক (03980008055) এবং গুণবাচক ((30911090%6) | আমাদের 
দেশে সমবায় বাবস্থা স্বাপিত হইয়াছিল ক্কষকদিগের খ্বণপ্রত্ততা লাধবের জন্য এবং 
্যায়সঙ্গত নদে তাহাদিগকে খণপ্রদালের জন্য ; ইহার মাধামে কষকদিগের 
এবং অনান্য অল্প সঙ্গতিবিশিষ্ট ব্যক্কির আথিক অবস্থার উল্নয়ন বিধান ছিল ইহার 
উদ্দেশ । এই দিক হইতে বিচার করিলে, কতসংখ্যক সমবায় সমিতি কতসংখ্যক 
সগশ্ডের জলা কি পরিমাণ কার্যকরী ম.লধনের মাধ্যমে তাহাদের আধিক 


সখবায় আন্দোলন ২১৭ 


অবস্মার় উন্নয়নের জন্য চেটিত হইয়ছে-ইহাকে সমবায় আলোললের সাফল্যের 
মাদকপে গ্রহণ করা যাইতে পারে (সংখ্যাবাচক মাল) । উপরগ্ত জল্প, সঙ্গতি 
বিশিষ্ট সাধারণ ব্যক্তি কি পরিমাণে সমবায়ের মাধ্যমে আত্বনির্ভরশীলতার ছার 
তাহার প্রয়োজন মিটাইতে শিখিয়াছে-_ সাধারণ ব্যক্তির সহযোগিতার মধ্যেই 
আত্বনির্ভরশীলতার সন্ধান কতখানি কর! হইয়াছে এবং উহার দ্বারা নিজের নৈতিক 
ও বৈষয়িক উন্নতি বিধানের জন্য সাধারণ ব্যক্তি কতখানি সচেষ্ট হইয়াছে-_এই 
বিষয়টিকেও সমবায় আন্দেলনেব সাফলোব আব একটি মানরূপে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে (গুণবাচক মান) । 


(২) ১৯৪৯-৫০ সালের হিসাবে সমবায় সমিতিব মোট সংখা? ছিল 
১৭৩,০০০ ; ই্াদেৰ মোট সদ্য সংখ্যা ছিল এককোটি ২৬ লক্ষ এবং ইহাদের 
কার্যকরী মলধন ছিল ২৩৩ কোটি টাকা । শুধু থণ প্রদানের দিক হইতে 
দেখিলে এ সালে সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদিগকে বাক্তিগত থণ প্রদান করিয়- 
ছিল প্রা ৭০ কোটি টাকা । এই সকল সমিতির মধ্যে অধিকাংশই কৃষিগনত 
সমিতি | কষিগত প্রাথমিক সমিতিব সংখ্যা ছিল ১,৯২,৩৯৪ ; ইহার মধ্যে 
২৫১৮৬০ ছিল ; অ-্ধাণদান সমিতি (০7-০760$0 5০9০15(5) এবং অবশিষ্ট 
€১,১৬,৫৩৪) ছিল খণদান সমিতি (0:51 5০০19059) | ১৯৫৪-৫৫ সালে 
কষিগত সমবায় সমিতিব সংখ্যা হইয়াছে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার । ১৯৪৯-৫০ সাল 
এবং ১৯৪৪-৫৫ নাল-_-এই সময়ের মধ্যে সমিতি গুলির দ্বার! প্রদত্ত থণ ২৬ কোটি 
ইক" বৃদ্ধি পাইয়।ছে । 


এই সকল সংখা হইতে সমবায় আন্দোলনের সংখ্যাবাচক লাফল্য প্রমাণিত 
হইতেছে বলিযাউ মনে হয । কিন প্রকৃত পক্ষে এই সংখ্যাগুলি হইতে সমবায় 
সম্পর্কে একটি পরিপুর্ণ অন্থান্ত ধারণা লাভ সম্ভব নহে | কারণ, প্রথমতঃ, 
যুদ্ধজনিত বস্বাব মধ্যে বিবিধ কাবণে ৫1৬ বৎসবের ভিতবে লমবায় সমিতির 
সংখ্যা অত্যধিক বদ্ধি পাইয়াছিল ; ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় নিজস্ব বলিষ্ঠতার 
পবিচায়ক নহে । যুদ্ধের সমযে যে অনুপাতে দেশের মোট অর্থ নৈতিক ক্রিয়া- 
কলাপেব গতিবদ্ধি হইয়াভিল সেই অন্রপাতে সমবায় বাবস্বার প্রসার লাভ ঘটে 
নাই | মুদ্রার পরিম!ণ বৃদ্ধির ভুলনায় সমবায় সমিতিগুলির কাধ্যকরী ম.লধন 
বদ্ধি হইয়াছিল খুবই কম । দ্বিতীয়ভঃ যুদ্ধের ঠিক পুর্বেব দীর্ঘকাল অনাদায়ী 
ধাণের পরিমাণ চিল ১৪ কোটি টাকারও উপর : বর্তমানে ইহ কমিয়। গিয়াছে 
বটে (১৯৪৫-৪৬ সালে উত্বা দ্বিলগ ৮০ কোটি টাকা) কিন্ত তবু সময়াতিক্রাস্ত 
জনাদায়ী ধর্ণের পরিমাণ (০৮:৫৪ 10915) অতাধিক বলিতে হইবে । ১৯৫৪. 
€৫ সালের হিসাবে বকেয়া খাণের শতকরা ১৭ ভাগ হইল দীর্ঘকাল-অনাদায়ী 
খপ (০5399) | তৃতীয়ত, প্রত্যেক বৎসরে সমিতির লিকুইডেশনের সংখ্যা ও 


২১৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


কম নহে । চতুর্থতঃ, ১৯২৬ সালের রেজিষ্রারগণের কন্ফারেছে নির্ধারিত 
একটি সন অনুযায়ী প্রাথমিক সমবায় সহিতিগুলিকে তাহাঙ্গের আধিক কাঠামোর 
বলিষ্ঠঙার ভিত্তিতে, “এ, “বিঠ, “সি?১ ডি, ই এইরূপ পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত 
কর] হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে প্রথম হইটি শ্রেণী উৎকষ্ট, শেষ হুইটি শেন 
নিকষ এবং “সি” শ্রেণী হইল মাঝামাঝি । ১৯৩৮-৩৯ সালের অডিট বিবরণী 
হইতে দেখা গিয়াছিল যে সকল প্রদেশেই উৎকৃষ্ট হুইটি শ্রেণীভুক্ত সমবায সমিতির 
অনুপাত ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প । যুদ্ধোত্তর কালেও ছুই তিনটি প্রদেশ ব্যতীত 
অন্যান্য পকল স্থানেই এ অবস্থাই থাকিয়। গিয়াছে । 


সমবায় সধিতিগুলির মধ্যে খণদান সমিতিরই প্রাধান্য থাকিলেও, প্রামা থণ 
সরবরাহের ক্ষেত্রে ইহারা বর্তমানে যে স্থান অধিকর করে, তাহ! অকিঞ্িৎকর । 
রিজার্ভ ব্যান্কের গরওয়ালা কমিটি (১৯৫৪) হিসাব করিয়াছেন যে বৎসরে 
কৃষকদের মোট যে পরিমাণ কঙ্জ্জ প্রয়োজন হয়, সমবায সমিতিগুলি সরবরাহ করে 
সাহার শতকর। ৩১ ভাগ যাত্র | 


(২) সমবায় সমিতির মাধ্যমে সাধারণ ব্যক্তিব আজনির্ভরশীলতার অভ্যাস 
যে জাগরূপ হইয়াছে তাহা বলা চলে না। সমবায় আন্দোলন জনসাধারণেব 
মধ্যে এই আয্ননির্ভর্শীলতার অভ্যাস ও স্পৃহ] যদি জাগাইয়] ভুলিতে পারি 
তাহা হইলে আমাদের দেশে সমবায় ব্যবস্থার বার্থতা প্রত্যক্ষ করিতে হইত না। 
সমবায় সমিতিগুলিকে সহযোগিতাঁব শিক্ষাকেন্ররপে, পথ সন্ধানের নৃতন 
আলোকেব উৎসরূপে, গ্রহণ কর] হয় নাই । ইহারা সম্ভাষ ঝণ গ্রহণ বা আশু 
কোন অ্রযোগ-সুবিধার কেন্দ্ররূপেই গৃহীত হইয়!ছে । সাধারণ কারবারের সহিত 
সশ্নবায়েব মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই । | 

অতএব, সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক উভয় বিচারেই, আমাদের দেশের সমবায় 
আস্দোলনকে অসস্তোষজনক বলিতে হয় | 


পঞজবায় আন্দোলনের আসভোযজনক আবন্যার কারণ 


(50555 ০1 09৩ (01850161500 €09701610) 


03. ৬09 915 0১৩ 00918 080589 01 006 01058059000 500410078 
০৫ 006 009-015615055 210৬51021)? (9, 00], 1944). ৬7109 £80091ও 
109৮5 105৩2 15300107510] (091 006 5107 01081655016 076 1770৮610500 1 
05559072803. &, 0956) 

আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের এই জসাফলোর কারণ অলেকগুলি 
বিষয়ের মধো নিহিত রহিয়াছে 4 মোটামুটি এই বিষয়গুলি নিম্নকপে বিগ্লেষণ 
করা যায়: 

(১) আবাদের দত্রিদ্র দেশে স্বাপিত সমবাঁয় সহ্গিতিগুলিকে বে প্রারন্তিক 


পমবায় আন্োনন ২১৯ 


আশিক অসজতিরু সম্মুখীন হইতে হইয্াছিল-_ভাহাই ব্গুলিকে ঘছল1ংশে তুর্ধ্বল 
করিয়া! ফেলিয়াছিল। ৃ 

(২) সমবার়ের সাফল্যর জন্য যে উদার দৃষ্টিভজির প্রয়োজন, তাহা, 
গ্রামবাসীদের অজ্ঞত! ও নিরক্ষতার দরুণ, তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া 
যায় লাই । 

(৩) এ একই কারণে সমিতি পরিচালনার যোগ্য বাকজির অভাব 
ঘটিয়াছিল । সঙন্গিতির পরিচালন] ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দক্ষতার অভাব দেখা গিয়াছিল 
বহক্ষেত্রে-হিসাব রক্ষার মধ্যেও বছ গলদ ছিল। 

(৪) বছ সমবায় সমিতিতে পরিচালকব্বন্দ অসাধু ও নীতি বিগহিত কাধ্য 
করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায় । বেনামী কাজ-কারাবাব ও তহবিল তচছবূপ 
এইগুলিব অস্তভুক্ত । 


(৫) সদশ্য নির্বাচনে যথাযোগ্য বিবেচনা প্রয়োগ, সদশ্তদিগের মধ্যে 
সমষ্টিবোধ, খণের আবেদন সম্পর্কে বিচক্ষণতা সহকারে পরীক্ষা, নিয়মিত 
পরিদর্শন এবং হিসাব পরীক্ষা_-এইগুলির একান্ত অভাব ছিল । 

(৬) খণ পরিশোধের কার্ষ্যে সময়ান্ুবন্তিতা (০917০049110) ছিল না। 
খণ আদায়ের জন্যও সমিতিব পক্ষ হইতে যথাসময়ে যথাযোগা ব্যবস্থা অবলম্ষিত 
হইত না-_সদশ্যদিগের পক্ষ হইতেও শৈথিলা ছিল ; সেই কারণে সময়াতিক্রান্ত 
অনাদায়ী খণ স্তপীকত হইয়াছিল এবং খণদান সমিতিগুলি ধবংসোম্ুখ হইয়াছে । 


(৭) ভারতের পমবায় আন্দোলন জনসাধারণের এক্যবদ্ধতার প্রেঘণ] হইতে 
উত্তত নহে ; সরকারী প্রচেষ্টায় সাধারণেব উপর ইহ] আরোপিত । সেই কারণে 
আমাদের দেশে সমবায়ের মুলভিত্তি প্রঁচ হয় নাই | সরকারী নিয়ন্ত্রণ 'ও হস্তক্ষেপ 
অতিরিক্ত পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাই ইহাব বলিষ্ঠ কাঠাষোও তৈয়ারী হইতে 
পারে নাই | যে সকল কশ্াচারীর মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের 
ক্ষমতা প্রয়েগ করা হইত তাহাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব একটি গকতর 
এবং ক্ষতিকর ত্রুটি ছিল। 


উন্নয়নমুলক কষ্ধগভাব- 9988৩৪61০75 602 107191060৩2 

0. 7815 65085580101) 601 10000%108 0617 ০92010025 (8, 0009. 
1944), 

সষবায় সমিতির অবস্থা খুব সম্ভোষজনক না হইলেও, চিন্তাশীল মহলে 
সকলেরই ধারণ যে ইহার ভবিষ্কৎ সম্পর্কে আস্মা হারাইলে চলিবে না। শেষ 
পর্যন্ত সমবায় আলোলনকে জয়যুক্ত করিতে হইবে কারণ সাধারণ লে/কের জীবনের 
অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে যে দিক দিয়াই অগ্রসর হওয়! যাউক না কেন, 
সমবায় আন্দোলনের মধ্যে যে আদর্শ রহিয়াছে সেইখানেই গিয়। পৌছাইতে হইবে। 


২২৪ ভারতীর অর্থনীতি 


সেই কারণে সহবায় ব্যবস্থার উটগ্নয়নের জন্থ নানাকপ কর্খপ্রষ্তাব দেওয়া হইয়া 
থাকে : 

(১) জনসাধারণের অন্ঞতা ও লিবক্ষবতা দুরীকরণের মধ্যে সঙমবায়ের 
সাফলোর বীজ বহুলাংশে উপ্ত রহিয়াছে । উপরস্ধ সবকারের আরও অধিক 


প্রচারকার্যোর মাধ্যমে সমবায়ের প্রকৃত তাতৎপধ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
কবাইতে হইবে । 


(২) সমবায় সমিতিগ্জলির তত্বাবধান ও পবিদর্শন ব্যবস্থাব উন্নতি বিধান 
কবিতে হইবে । অডিট ও পবিদর্শন এই ভুইটির মধ্যে শ্বাতগ্ত্রা বিধান 
কবিতে হইবেঃ কাবণ হিসাব পরীক্ষ। ব্যবস্থাব স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন । 
সমবায় সম্পকিত কশ্মাচারীদিগকে বথাযোগ্য শিক্ষা প্রদানের সুবন্দোবন্ত করিতে 
হইবে। 


(৩) থাণদান সমিভিগুলিব ক্ষেত্রে যাহাতে উৎপাদনশীল কাধ্যোর জন্যই 
চলতি থণ প্রদান কবা হয সেইদিকে যখাসম্ভব দ্রঁটটি বাখিতে হইবে এবং 
একক্তন ব্ক্তিকে যাহাতে ভাহাব পবিশোধ ক্ষমতা (2508%108 ৫৪০9০80) 
অন্থযায়ী খণ প্রদান করা হয় তাহা দেখিতে হইবে । সময় অন্রযায়ী 
সদস্যগণ যাহাতে খাণ পরিশোধ করে, সেই দিকে সমবায় সমিতিগুলিকে 
বিশেষ অবহিত থাকিতে হইাবে। 


(৪) দীর্ঘ মেয়াদী খণ প্রদানের অন্য সমবায় বাবস্থার আওতার মধ্যে 
জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ব্যাপকভাবে স্থাপন করা গ্রযোজন--কারণ দীর্ঘ মেয়াদী 
খণের সুবিধা না থাকিলে বর্তমান অবস্থায় স্বপ্প মেয়াদী ধাণের কার্ধাকারিতা 
ও সার্থকতা বছ পরিমাণে নষ্ট হইয়! যায় । 


(৫) সময়াতিক্রাম্ত অনাদায়ী খণ যেগুলি পরিশোধের আশ নাই সেগুলিকে 
মুছিয়! ফেল! প্রয়োজন | অন্তান্ত খণ খাতকের পবিশোধ ক্ষমত। অনুযায়ী 
ঘাস কবিয়! সহজ কিন্তিবন্দিতে আদায়ের ব্যবস্থা কবিতে হইবে । 

(৬) সমিতিগুলিকে অধিক পরিমাণে রিজার্ভ ফাণ্ড গড়িয়৷ ভুলিবার দিকে 
নজর রাখিতে হইবে । 


(৭) সেণ্টাল ব্যাঙ্ক ওরাক্া বাচ্কগুলিকে পুনর্গঠন করিয়া! ইহাদিগকে 
নিক অর্থ সববরাহকাবী প্রতিষ্ঠান হইতে, সাধারণ তত্বাবধান এবং অর্থ 
সরববাহ এইবপ উতয়বিধ কাধ্যসম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে। 

(৮) অনেকের মতে, প্রাথমিক ধণদান সমিডিগুলির ক্ষেত্রে “অলীম 


দায়বন্ধতা''র ( 91170160 15901110 ) স্থলে “সীযবদ্ধ দায়”? প্রবন্তন কব 
প্রমোজন। 


সমধায় আন্দোলন ২২১ 


(৯) অনেকেই বঙ্গেন, এক উদ্দেশ সমিতির পরিধর্ডে বছ উদ্দেশ্ট সমিতি 
( 28519006995 ৪০০৩৮ ) স্থাপন করা প্রয়োজন | অর্থাৎ এক্ষটি, পমিতি 
মাস্র একপ্রকার কার্য সম্পাদন করে, ইহার পরিবর্তে এরূপ সমিতি স্বপন 
করিতে হইবে যাহা একই সঙ্গে একাধিক কাধ্য সম্পাদন করিবে । 

গরওয়াতল? কমিটির প্রচার - 58885519705 01 6১৩ 05015515 
(০9221001105৩ 

রিজার্ভ ব্যাক্ষের দ্বারা নিযুক্ত গরওয়াল] কমিটি ১৯৫৪ সালে তাহাদের যে 
বিবরণী প্রদান করিয়াছেন উহাতে সমবায় আন্দোলনের অসাফল্যই প্রকটিত 
হইয়াছে । সমবায় বাবস্থার বৃহত্তর অংশই খণদানের সহিত জড়িত; কিন্ত 
সমবায় সমিতিগুলি কষকদিগের মোট প্রয়োজনীয় খণের শতকরণ ৩'১ ভাগ মা্রই 
সরবরাহ করিয়া থাকে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতেও সমবায় 
খণদান সমিতিগুলি নিতান্তই অপ্রচুর সাহায্য লাভ করিয়! থাকে | কিন্ত সমবায় 
সমিতির কোন বিকল্প উতকটতর ব্যবস্থা নাই বলিয়া কমিটি আঁভমত দিয়াছেন 
এবং কষিঝণ সমন্তার সমাধানেব জন্ত সমবায় ব্যবস্বাকেই উন্নত করিতে হইবে এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই । কমিটি এই উদ্দেশ্যে একটি সুসংহত পরিকপ্রন! 
(17005878150 3০136776) প্রদান করিয়াছেন । এই পরিকল্পন! অনুযায়ী সমবায় 
আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রকে উহার প্রধান অংশীদার হইতে হইবে এবং রাজ্য 
সমূহের মধ্যে এবং রিজার্ভ ব্যান্কের মধো অধিকতর সহযোগিতা আনিতে হইবে । 
রাজয সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জমি বদ্ধকী ব্যাঙ্কগুলির পুজি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং 
মোট পুঁজির শতকরা ৫১ ভাগ সংপ্রিষ্ট রাজ্য সরকারের দ্বার প্রদত্ত হইবে । 
রাজ্য ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়! সমবায় কেন্্রীয় ব্যাঞ্চসমূহের সহিত এবং ব্বহত্বর প্রাথমিক 
সমিতিগুলির সহিত রাজ্য সরকারের অংশীদারী থাকিবে | যখনই প্রয়োজন 
এইব্ূপ অংশীদারী সম্ভব করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ধান্ধ্য সরকারগুলিকে 
দীর্ঘমেয়াদী খণ প্রদত্ত হওয়! বিধেয় । এইরূপ খণ প্রদানের জন্তু একটি জাতীয় 
ক্কঘি থাপ তহবিল (280009] 4800510518] 01591679804) গঠন করা উচিত | 
রিজা্ভ ব্যাঙ্ক এই তহবিলে শ্রথমে ৫ কোটি টাক প্রদান করিবে এবং উহার পব 
প্রত্তি বছর এ পবিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবে | এই তহবিল হইতেই রাজা সমবায় 
বাক্কগুলিকে মাঝারি মেয়াদী ধণ এবং দ্বমি বন্ধকী ব্যাঙ্চগুলিকে দীর্ঘ মেয়াদী ধাণ 
প্রদত্ত হইবে | সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের উচিত সমবায় 
সমিতিগুলির সহিত অনুরূপ অংশীদারীতে প্রবেশ করা | উহার দ্বারা ম'লের 
গুদাম ব্যবস্থা এবং শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা! উন্নত কর সম্ভব হইবে । 


ভউরয়ন পরিকল্পনা --10৩৩1০০০৩০৮ ৮1578 


১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 


যন, ৃঁ ভারতীয় অর্থনীতি 


সতরীদের এক অধিবেশনে “নিখিল ভারত গ্রাম খণ সবীক্ষার”' (গরওয়াল। কমিটি) 
বিষরণী আলোচিত হয় । এই অধিবেশনে স্থির হয় যে রাজ্য সরকারগুলি 
সমবায়িক বিক্রয় ব্যবস্থা, গুদাম নিশ্মাণ ও প্রসেসিং সম্পর্কে উল্নয়নের কষ্দভুচী 
রচন1 করিষেন কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পর্বামর্শ কয়িয়া এবং সমবায় ধাপ ব্যবস্থার 
উল্নয়ন কণ্মপ্ুুচী রচন! করিবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ করিয়া । এই 
অধিবেশনে আরও স্থির হয় যে ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রত্যেক রাজ্যে ছুই তিনটি 
নি্দিট জিলায় গ্রাম্য খণ সম্পর্কে একত্রিত কর্মসুচী (1708060 5০1)6096) 
পরীক্ষামূলকভাবে কার্যকরী করিতে হইবে । ইহার পর রাজ্য সরকারগুলি 
দ্বিস্তীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা জন্য গরওয়াল। কমিটির সুপারিশ মোটামুটি গ্রথিত 
করিয়াই উন্নয়নের কর্শস্মটী রচন! করিয়াছেন । হছিতীয় পরিকল্পনায় স্থির 
হইয়াছে যে সমবায ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ১৫০ কোটি টাকা স্বল্প মেয়াদী খণ, 
৫০ কোটি টাক। মাঝারি মেয়াদী থণ এবং ২৫ কোটি টাক] দীর্ঘমেয়াদী খণের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে ২য় পরিকল্পনাকালে ১০,৪০০টি বড় 
খাণদান সমিতি এবং ১,৮০০টি প্রাথমিক বিক্রয় সমিতি গঠন করা হইবে । 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গুদাম লিশ্মাণ কর্পোরেশন কর্তৃক ৩৫০টি গুদাম নিম্মিত হইবে, 
বিক্রয় সসিতিগুলি কর্তৃক ১,৫০০টি এবং বড় খণদান সমিতিগুলির হবার ৪,০০০টি 
গুদাম নিল্বিত হইবে । এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য, সমবায় খণ সংস্থাগুলিকে 
রিজ্ঞা্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক সাহায্য প্রদান ছ্বাঙাও, পরিকল্পনায় ৪৭ কোটি টাকা বায় 
ধরা হইয়াছে । 


ছিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য নিম্নরূপ তালিকায় প্রদর্শন করা যায় : 


বাণ. 
বড় সমিতি (সংখ্যা) ১০,৪০০ 
সবল্পমেয়াদী খণ (কোটি টাক]) ১৫০ 
মাঝারি মেয়াদী থাখ জুরে ৫৩ 
দীর্ঘ মেয়াদী খাপ পবা ২৫ 
বিপবণ ৪ বিনযাস-করণ 
বিক্রয় সমিতি (সংখ্যা) ১৮০০ 
চিনি উৎপাদন কারখানা (,) ৩৫ 
কার্পাস পরিস্ষকারের যন্ 51 ৪৬ 


বিজ্ঞলকরণ সর্মিতি (,,) ১১৮ 


॥ সমবায় আন্দোলন হত 


বরা 
কেন্দ্রীর় ও রাজ্য গুদাম নিম্মাণ কর্পোরেশনের 
গুদাম (সংখ্যা) * ৩৫০ * 
বিক্রয় সমিতির গুদাম ( ১১৫০০ 
সহ সমিভির গুদাম (55) ৪,৩৩৩ 


বভ উদ্দেশ) সার্মীতি--115101005০8৩ 9০০1৩৪1৩৪ 


(0). 10190080151) 10666] 91081৩ 00000055 800. [11101908005 ৫০- 
0106180155 5০9016095. 101500055 0176 10701282050 120010001095৪ 
$090160185 11) 001 10151 5০011012. (4৯11. 1956). 

সমবায় আন্দোলনের প্রথম হইতেই এক-উদ্দেশ্য সাধক সমিতি স্থাপিত 
হইয়াছিল । সর্ধবপ্রথমে ষে সকল সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের 
উদ্দোশ্ট ছিল কেবলমাত্র ধাণ প্রদান । পরে অ-্খণদান সমিতি, এবং প্রাথষিক 
সমিতির উপরে অন্থান্ত সমিতি স্থাপিত হইলেও, এক একটি সমবায় সমিতি 
কেনলমাত্র এক একী উদ্দেশ্য লইয়াই গঠিত থাকিত । অর্থাৎ এক “উদ্দেশ্য-সাধক 
সমিতিই ছিল সমবায়ের সংগঠন । বর্তমানে কিস্ত কেহ কেহ এক-উদেশ 
সমিতির পরিবর্তে বছ-উদ্দেশ্য সমিতি (10010100100956 9০০1০) স্থাপন 
সমবায়ের উদ্দেশ্ট উপলব্ধিতে অধিকতর সহায়ক হইবে বলিয়।৷ অভিমত প্রদান 
করিয়! থাকেন । ১৯৩৭ সালে, বিজাভ ব্যাঙ্কের 'কিষি খণ দপ্তর'' কর্তৃক 
“গ্রাম্য সমবায় ব্যাঙ্ক”) নামে প্রকাশিত পুস্তিকায় বহু উদ্দেশ্য সমিতি স্বাপনের 
প্রস্তাব কর হইয়াছিল : ইহার পর হইতে এ সম্পর্কে আলোচন। বাস্তব গুরুত্ব 
অজ্জন করিয়াছে । উহাব ঠিক দশ বৎসর পরে “সমবায় পরিকল্পনা কাটি” 
তাহাদের প্রদত্ত বিবরণীতে বছ উদ্দেশ্য সমিতি স্বাপনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ 
করেন। পরিকল্পনা! কমিটি বলিলেন, “এ যাবৎ সমবায় সমিতিসমূহের ক্রিয়া- 
কলাপ প্রধানতঃ খণ সরবরাহের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ আছে। কত্ত কষক জীবনের 
একটি মাত্র দিক খণ সরবরাহ স্পর্শ করিয়া থাকে | তাহার জীবনের সবল দিক 
সমগ্রভাবে বিবেচনা করাই হইল যথোচিত পদ্ধতি | প্রাথমিক সযবায় সমিতিগুলি 
যদি বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের আয়োজন করে তাছণ হইলেই ইহা সম্ভব হইবে ।” 
কমিটি মুপারিশ করিলেন, প্রাথমিক খণদান সশগিতির সংস্কার ও গুনর্গ ঠন করিয়া 
গুলিকে সদস্যদিগের সর্ধবতোমুখী অর্থনৈতিক উল্নয়নের কেন্ত্রস্থলে পরিবর্তন 
কর প্রয়োজন । এই সমিতিগুলি ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অর্থ লয়বরাহ 
করিবে, ফসল বিক্রয় এজেণ্টরূপে কাধ্য করিবে, কৃষককে বীজ, সার, কৃষিব্থ 
এবং সাধারণ ভোগসামগ্রী সরবরাহ কাঁরবে, নিকটবত্তী ডেয়ারীর জন্ত হুপ্ধ সংগ্রহ 
কেন্ত্ররূপে কার্ধয করিবে, যৌথ ব্যবহারের জন্ত কষিযগ্র রক্ষণাবেক্ষণের কার্য 
করিবে এবং সদস্কদিগের জঙ্ পার্খজীবিকার ($819101থ ০০০74981025) বাবস্থা 


২২৪ ভারভীয় অর্থনীতি 


করিবে | পরিকল্পনা কমিটি অভিষত দিলেন যে এইরূপ বিবিধ উদোশ্য সাধন 
ক্লুরিবার পন্য প্রত্যেক প্রাথমিক সমিতির প্রস্তত হওয়] উচিত । 


বনু উদ্দেশ্যমুলক সমিতি ম্বাপনের পক্ষে নানারপ সুযুজি প্রদান কর] চলে । 
প্রথমত:, এইরূপ সমিতি বিশেষভাবেই ব্যয় সঙ্কোচম,লক হইবে | এক একটি 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৃথক পৃথক সমিতি স্বাপিত হইলে উহাদের পরিচালনার 
বায় অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে | বিভিল্প সমিতির কার্যের একত্রীকরণের হবার! 
যে ব্যয় সক্কোচ সাধিত হইবে উহ" দ্বার গ্রামা সমিতিগুলি বেতন প্রদান করিয়' 
দক্ষ কর্চারী নিয়োগ করিতে সক্ষম হইবে । দ্বিতীয়তঃ, একটি গ্রামের মধ্যে 
সষিতি পরিচালন কবিতে পারে এইরূপ দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা অল্পই | আুতরাং 
একাধিক সমিতি গঠিত হইলে উহাদের জন্য উপযুক্ত সংখাক যোগ্য পরিচালক 
পাওয়া সম্ভব নহে । আর যদি কতিপয় অভিন্ন ব্যক্তি পৃথক ভাবে পৃথক পৃথক 
সমিতির পরিচালনায় 'অংশ গ্রহণ করে তাহা হইলে সমিতিগুলির একব্রীকরণের 
ছার! পরিচালনার একত্রীকরণ ঘটিবে-_উহাতে সময় '9 উদ্ভমের অপব্যয় নিবারিত 
হইয়া অধিকতর দক্ষ পরিচালনা ঘটিবে । তৃতীয়তঃ, বহু উদ্দেশ্য সমিতি থাকিলে 
সযবায়ের উদ্দেশ্য যে সদশ্যদিগেব সর্ববাঙ্গীন অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন কর1-- ইহা 
উপলব্ধি কর সাধারণ ব্যক্তিব পক্ষে সহজ হইবে | সমবায় সমিতির প্রতি তাহার! 
অধিকতর আকর্ষণ বোধ করিবে । জনগণের আহগত্যে সমবায় ব্যবস্থা অধিকতর 
পরিপুর্টি লাভ করিবে । চতুর্থতঃ, বছউদ্েশ্য সমিতি অধিকতর সঙ্গতি এবং 
অধিকতর দক্ষ পরিচালন! বিশিষ্ট হইলে, উহার পক্ষে সাধারণ উন্নয়নমূলক কার্ধ্যে 
যথা স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা প্রসার ইতাদি অর্থবায় করা সম্ভব হইবে । পঞ্চমতঃ, 
বন্ধ উদ্দেশ্য সমিতি থাকিলে এক ধরণের সমিতির স্ুকার্ধোর ফলাফল অন্য ধরণের 
সমিতির অনুপস্থিতির দরুণ তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যথা 
গ্রামে যদি কেবলমাত্র ঝণদ1ণ সমিতিই থাকে, তাহ1 হইলে উহা! ক্কষককে যেটুকু 
উপকার প্রদান করিবে, অন্য সমিতির অভাবে কৃষক সে উপকারের পরিপূর্ণ ফল 
ভোগ করিতে পারিবে না। একই লমিতি বিভিন্ন কাধ্য সম্পাদন কবিলে 
উহাদের কাধ্যের যধ্যে যথাযোগ্য সামঞ্জস্য বিধান কর সম্ভব হয়। 


বু উদ্দেশ্য সমিতির বিপক্ষেও একাধিক যুক্তি প্রদশিত হইয়া থাকে । 
প্রথমতঃ, একই সমিতি বিভিন্ন প্রকারের কাধ্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলে কোন দায়িশ্বই যথাষথভাবে পালন কর! হইয়া উঠিবে না । সমগ্র 
সমবায় ব্যবস্থায় অসাফল্যের সম্ভাবনা হইবে অধিক | ছ্িতীয়ত:, পথক পৃথক 
ভাবে সমিতি গঠন করিলে, উহাদের পরিচালনা প্রক্রিয়া সরল হইবে । 
উহাদের পরিচালনা পদ্ধতি হৃদয়জম করা সরল ্রাসবাসীদিগের পক্ষে সম্ভব 
হইবে | ততৃতীকতঃ, একটি সমিতি ধদি অধিকতর দক্ষতা সহকারে পরিচালিত 


সনবায় আন্দোলন ৭২৫ 


হয় এ্রবং আন্ক পমিতি যদি দক্ষতা! সহকারে পরিচালিত নাও হয় তাহা হইলেও 
পবাসীগশ কিছুটা উপকার লাভ করিতে পারিবে । চতুর্ধতঃ, বঁছ উদ্দেশ্য 
গনিতির ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক ফলাফল থাকিবে এবং উহার জন্ত «সীম 
দায়বতভা"র (11:10 1191135 ) প্রবর্তন করিতে হইবে । সেক্ষেত্রে কিন্ত 
সমিতির বাহির হইতে অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা হাস পাইবে এবং সদপ্যদিগের ঝুঁকি 
হাস পাইবার দরুণ, তাহাদের মধো শৈথিল্য আসিতে পারে । 

এই সকল ব্রটি থাকিলেও কোন কোন মহলে ঘছ উদ্দেশা সহিতিগুলির 
স্বপক্ষে বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া! যায় । ১৯৪৮-৫০ সালের সমবায় 
জান্দোলন প্রসার সম্পকিত বিবরণীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলিয়াছেন : “সরকারী 
এবং বেসরকারী উভয় পধ্যায়ের সমবায়ীগণ এক উদ্দেশ্য সমিতির সীমাবদ্ধ 
উপযোগিতা সম্পর্কে ব্রমশংই অবহিত হইতেছেন এবং গত কয়েক বৎসর যাবত 
খণদান লমিতিগুলিব স্থলে বহু উদ্দেশ্য সমিতি স্বাপিত হইতেছে । একাধিক 
সুলরা্ী নূতন করিয়া বহু উদ্দেশ্য সমিতি সংগঠনের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে, 
অন্ততঃ বর্তমান থণদান সমিতিগুলিকে প্রারম্ভ স্বব্ধপ নিত্যপ্রয়োনীয় সামশ্রী 
বিস্তরণের ভার অর্পণ করিয়া তাহাদের কাধ্যপরিসর বিস্তুত করিতে শুরু করি- 
য়াছে। বছ উদ্দেশ্য সমিতি সম্পর্কে ধারণা এইভাবে জুপ্রতিচিত হইয়াছে |”? 

বিগত কয়েক বৎসর যাবং এইরূপ সমিতি ক্রমশঃই অধিক সংখ্যায় 
স্থাপিত হইতে দেখিতে পাওয়া যার । ১৯৪৭-৪৮ পালে এইরপ সঙ্গিতির 
সংখ্য? বাঙ্গালায় ছিল ১,১৬২, বিহারে ৮৪৩, মধ্যপ্রদেশে ১৭২, মুক্তপ্রদেশে 
১৮০০০, এবং বোশ্বাইয়ে ৬৫৪৪ । মাদ্রাজে ১৯৫০ সালে এইক্সপ সমিতির 
সংখ্যা দীড়াইয়াছিল প্রায় এক হাজার । 


মারা 


সমবায়ের তাৎপর্য; ও মুলনীতি-_সাধু উপার অবলঙনের স্থারা কোন 
সাধারণ অর্থনৈতিক উক্ষেশ্য সাধনের জন্য ব্যাজসযুছের সঙ্ঘকে সমবায় 
বলা হয়। ইত্তার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যজিগণ পু িপতির আধিপত্য এবং নিজেদের 
যধ্যে গ্রতিযোগিতার ক্ষতি পরিহার করে। ইহার ছারা তাহা! শোষণ এবং 
অপচয় প্রতিরোধ করে। এই সঙ্মবন্ধতা উৎপাদলযূদক এবং ভোগকার্ধ্য- 
যুলক---উদ্তয়থকার অর্থনৈতিক ক্রিরাকলাপের ক্ষেযেই ধটিতে পারে! 


১ 


২২৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


সঙগবায় ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলপের একপ্রকার সংগঠন ---জর্থাৎ এক 
ধরণের কারবার সংগঠন । কিন্ত সাধারণ কারবার সংগঠন (00510555 0188-34” 
8৪0০০) ইহার মৌলিক পার্থক্য আছে, কারণ সমবায় ব্যবস্থার কতিপয় মুলনীতি 
আছে। এইগুলি হইল (১) গ্রক্য-হূর্বল ব্যজির এঁক্যবন্ধতার ছারা শক্তি 
অঞ্জন ; (২) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঙ্ঘবদ্ধতা-অভিন্পন স্বার্থের প্রেরণায় কিন্ত 
স্বতঃশ্ক-ভূভীবে সঙ্ববদ্ধ হইবে ; (৩) সমঠিবোধ-_ প্রত্যেকে সমষ্টিগত স্বার্থ 
সম্পর্কে সঙ্জাগ থাকিবে ; (৪) সাল্লিধ্য-_অল্প পরিসরের মধো কয়েকজন 
পরিচিত ব্যক্তি লইয়৷ ইহ! গঠিত থাকিবে ; (৫) সাম্য- সমিতির সদশ্যদের 
মধ্যে কোন উচ্চনীচ ভেদাভেদ থাকিবে না; এবং (৬) ব্যয় সংক্ষেপ-_ 
লমবায় ব্যবস্থা অল্প সঙ্গতির লোকের কারবার, স্ুত্তরাং ইহার পরিচালনায় 
ধ্যয় বাহুল্য থাকিবে না। 

'বিভির পর্যায়ের সমবায় সার্মিতি_ সমবায় সমিতিগুলিকে 
প্রথমতঃ গ্রাম্া এবং সহরাঞ্চল এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা বায়। শ্রামা 
সমিতিগুলির কতকগুলি কৃষি সংক্রান্ত (কষি সমিতি) এবং কতকগুলি ক্ৃষি- 
সংক্রান্ত নহে (অ-কৃষি সমিডি) | কৃষি সমিতির মধ্যে খপ প্রদানের সমিতি 
আছে ( খণদান সমিতি ), আবার খণদান করেনা একধপ সমিতিও আঁছে 
(খ-পদান সমিতি) । অ-কষি সমিতির মধ্যেও অনুরূপভাবে থণদান সমিতি আছে 
আবার অ-ণদান সমিতি আছে। 

সহরাঞ্চল সমিতিগুলিকে থণদান পমিতি এবং অ-থণদান সমিতি এই ছুই- 
ভাগে ভাগ করা যায়। 

আবার গঠন প্রণালীর দিক হইতে সর্ধনিক্ন স্তরে আছে প্রাথমিক সমিতি, 
তাহার উপরে আছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, মধ্যে ইউনিয়ন থাকিতে পারে, এৰং 
একটি রাজোর সমস্ত সমবায় বাবন্থার শীর্ধ দেশে আছে রাজ্য সমবায় ব্যান্ক । 


ভারতে সমবার আক্যোতবের ইতিহাস ১৮৯৫ সালে হি: 
নিকলসন্ুকে জআাশ্মাণীর সমবায় আল্োলন পর্যবেক্ষণের অন্ত প্রেরণ কর। 
হয়। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রাইফেসিল আদর্শে পমবায় সমিতি গঠনেন 
সুপারিশ করেন। ১৯০৪ সালে কেবলমাত্র প্রাথমিক খণদান সমিতি স্থাপনের 
আয়োজন করিয়া একটি আইন প্রণীত হয়! ১৯১১-১২ সালে নাগাদ ৮১৭৭টি 
এইক্প সমিতি স্থাপিত হইয়! গেল । ১৯১২ সালের আর একটি আইনের 
ছারা প্রাথমিক সমিতির উপরকার সংগঠন এবং খঅপ্ধীণদান লঙষিতি স্থাপনের 
ফ্যবস্থা করা হইল । ১৯১৪ সাল নাগাদ প্রাথমিক সঙ্গিতির বদশ্যসংখ্যা 
হবাড়াইল ১২ হাজারেরও উর্ধে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং ১৯২৯-৩০ 
মালের মধো লঙবায় আংন্গালনের ত্রত্ত প্রসার লাগত ঘটে। ১৯৩৯-৩১ শ্ববং 


যবধায় আন্দোলন ২২৭ 


৩৪৩৫ পাল হুইটির মধ্যে সম্প্রসারণের গতি কিয়া গিয়াছিল । তাহার 
পর স্থিতীয় মুন্ধ সুরু হওয়। পর্ধ্যস্ত অগ্রগন্তি আরও মন্থর হইয়া গিয়াছিল 1 * 


ভিতীয় অহাযুদ্ধ ৪ সমবায় _দ্দিতীয় মহাযুদ্ধের পরিস্থিতিতে সমবায় 
আন্দোলনের উপর কতকগুলি ফলাফল ঘটিয়াছিল £ (১) সদশ্দিগকে প্রদত্ত 
ধাঁণের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছিল ; (২) বকেয়া থণ পরিশোধ ব্বদ্ধি পাইয়া- 
ছিল; (৩) অশ্থর্পান সমিতির প্রসার হইল; (৪) ক্রেতাদিগেত 
সমবায় সমিতির প্রসার হইল (৫) অ-কবিগত সমবায়ের অধিক প্রসার 
হইল (৬) বহুমুখী সমিতির সংখ্যা বাড়িল | 

বর্তমানের সমবার সাঞিতি --১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে এদেশে 
সকল প্রকার সমবায় সমিতির সংখ্যা ২,১৯,২৮৮।| ইহাদের কাধ্যকরী মূলধন 
হইল ৩৯০১৫১,৬৫১৯৫৮ টাক] এবং ইহারা ১৯৫৪-৫৫ সালে ২,৭১,৫১৯৯৪৫ 
টাক] মুনাফ1 অজ্জন করিয়াছে । মোট সমিতিগুলির মধ্যে রাজ্য ব্যাঞ্চ আছে 
২৪টি, ( রাজা পুনর্গঠনের পুর্বেকার হিসাব ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যাস্কিং ইউনিয়ন 
আছে ৪৮৫টি, প্রাথমিক কৃষি থাণদান সমিতি আছে ১১,৪৩,৩২০টি, প্রাথমিক 
অ-রষি ধাণদান সমিতি আছে ৯,৩৪৮টি, রাজ্য অ-ঝণদান সমিতি ৬০টি, 
কেন্ত্রীয় অ-খণদান সমিতি ২,৫৯৯টি, প্রাথমিক কৃষি অ্খণদান সযিতি 
৩০১১৯৭টি, প্রাথমিক অ-কষি অ-ঝণদান সমিতি ২৪,২৩৭টি, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী 
ব্যাক্ক »টি এবং প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যান্ধ ২৯২টি । 


সমবায় ৪ ভারতের ক্ায়ি__ভারতের কষিকার্যের ক্ষেত্রে সমবায়ের 
উপকারিতা অনেক | প্রথমতঃ, চাষীদের সহজে খপ প্রাপ্তির জন্থই এদেশে 
সমবায় সমিতির পত্তন হইয়াছিল ১ ইহা অল্প স্রদে থণ প্রদাল করিয়া ক্কৃষকের 
সুবিধা স্যর্টতে এবং চাষের উন্নতিতে প্রভূত সহায়তা করিক্ছে পারে । ইহা 
ছাড়াও, সমবায় ক্রয় সমিতি কৃষকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্তায় ক্রয় করিয়া দিতে 
পারে, সমবায় বিক্রয় সমিতির মারফৎ কষকগণ তাহাদের ফসল গ্ভায্য দরে 
বিক্রয় করিয়া! লাভবান হইতে পারে । এই সমিতির মাধামে ফসল গুদামজজাত্ত 
করণের ব্যবস্থা থাকিলে উহার জামিনেও চাষী খণ সংগ্রহ করিতে পারে । সম- 
বায় অলসেচ সমিতি স্বপনের গার! কষিক্ষেত্রে ঘলসেচের ব্যবস্থা হইতে পারে। 
সমবায়ের ভিতিতে গো-প্রজনন সমিতি স্বাপিত হইতে পারে । গো-বীমা সমিতি 
ক্বাপনের খারাও দরিদ্র কৃষকগণ উপকৃত হয়| সমবার জমি সংহতি সমিতির 
উপকার সহজেই অন্ুষেয় | “ম্যাঙ্গেরিয়া নিবারক সমিতির” দ্বারাও কৃষকগণ 
উপকৃত হয়। তবে বর্তমানে সমধায় চাষ, এমন কি সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনার 
যধ্য দিয়াও কির ক্ষেত্রে এবং সমগ্রতাবে পা-জীবনে সমবায় ব্যবস্থার সন্তাবন' 
উপলদ্ধি কথা চিস্তা করা হইতেছে । 


২২৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


সমবায় ও রাটির শিল্পা-_এদেশের অর্থ নৈতিক উল্নয়নের জন্ত কুটি 
শিল্পের প্রসার একাস্তই প্রয়োজন । কুটির শিল্পের প্রপারে সমবায় সমিতির 
গুরুত্বপূর্ণ ভুমিক] রহিয়াছে £ প্রথমতঃ, কুটির শিল্পের কল্মীদিগকে সন্তায় খণ 
প্রদানের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি উপকার দিবে---এইন্প ধাণপ্রাপ্তি একাম্তই 
প্রয়োজন | হিতীপ্রতঃ, সমবায় ক্রয় সমিভি এইরূপ শিয়ে প্রয়োজনীয় কাচা মাল 
সম্ভায় সংগ্রহ করিয়া] দিতে পারে । তৃতীয়তঃ, সমবায় বিক্রয় সমিতি উৎপাদিত 
পণা বিক্রয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে । ইহাতে যধ্যবস্তী ব্যবসায়ীর 
শোষণ হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে । 


সমবায় খাণফান সাঞ্সিকি--প্রথমে এদেশে সমবায় খণদান সমিতিই 
গঠন কর! হইয়াছিল  এইগুলি জান্দাণীর রেইফেসিন সমিতির আদর্শে গঠিত । 
কম পক্ষে ১০ জন ব্যক্তি লইয়া! এইবূপ সমিতি গঠিত হইতে পারে ; সদস্যদের 
দায় সীযাবদ্ধ । ধষিতিগুলি পুজি সংগ্রহ করে সদস্যগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় 
করিয়া, উহাদের নিকট হইতে প্রবেশ ফি ও আমানত লইয়া, কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের 
নিকট খণ গ্রহণ করিয়া এবং বাহিরের লোকের নিকট হইতেও আমানত লইয়!। 
এইভাবে সংগৃহীত মূলধন হইতে সদস্যদিগকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে খণ প্রদান 
করা হর। সাধারণত: কোন বন্ধকী না রাখিয়], তবে তুইজন সহকন্মীর জামিনে, 
উৎপাদনশীল কাধ্যের অন্ত ( কখনও কখনও অন্ুৎপাদনশীল কাধ্যের জন্কও ) 
এই খণ প্রদত্ত হয়| অআুদ আদায়ের হবার সমিতির যে লাভ হয় তাহা সদশস্যদের 
মধ্যেই বন্টিত হয় | এই থণদান সমিতিগুলি বিশেষ সাফল্য অঞ্জন করে নাই ; 
ইহাদের পরিচালন! ভাল নহে, বাজে ব্যয়ের থণ বেশী, অনাদায়ী থণ জমিয়? 
গিয়াছিল। গরওয়ালা কমিটির হিসাবে মোট কৃষি খণের শতকরা ৩*১ ভাগ মাত্র 
সমবায় সমিতিগুলি সরবরাহ করে। 

জাজি-বজ্ধকী বাযান্- কষকের যেষন স্বল্প মেয়াদী খণ প্রয়োজন সেইবূপ 
দীর্ঘ মেয়াদী থাণও প্রয়োজন । পুরাতন খণ এককালীন পরিশোধের গন্ত এবং 
কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিষিত্ত জমিতে স্থায়ী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করিবার 
ভন্ক দীর্ঘকালীন থণের প্রয়োজন হয় -__-যে খণ ১৪1২০ বৎসর ধরিয়া পরিশোধ 
কর! যাইবে । এই ধরণের খণ প্রদানের উদ্দেশ্টে জমি বন্ধকী ব্যান্ক স্বাপিত 
হইয়াছে । গঠন পদ্ধতি অনুযায়ী ইহা তিন প্রকারের হইতে পারে--সমবায় 
প্রতিষ্ঠান, সাধারণ বাবসারগত প্রতিষ্ঠান ও মিশ্র প্রতিষ্ঠান । ১৯২৯ সাল হইতেই 
এদেশে জমি বন্ধকী ব্যাক স্থাপনের যথার্থ চেষ্টা শুরু হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালের 
হিসাবে এদেশে ২৯১টি প্রাথমিক এবং ৯টি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে। 
ইহারা যথাক্রমে থণ দিয়াছে ১ কোটি ৪১ লক্ষ এবং ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাক1। 
যোটাযুটিভাবে ইহার! বিশেষ সাফল্য অঞ্জন করিতে পারে নাই ; মাড্রা এবং 
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অন্ধ'তেই মি বন্ধকী ব্যান্ক কিছুটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে । সরকার এবং 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক্ষণে এই ব্যান্ষগুলিফে আংশিকভাবে পুঁজি সরবরাহে, প্রত্বতত 
হইয়াছেন । 

ব্রাজ সমবার ব্যান _ ম্যাকলাগান কমিটি (১৯১৪) প্রত্যেক প্রদেশে 
শীর্ধস্বানীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্বাপনের স্থুপারিশ করিয়াছিলেন ৷ তদন্ুযায়ী প্রাদেশিক 
( বর্তমানে, রাজ্য ) সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে কিন্ত সকল রাজ্যে ইহাদের 
গঠন পদ্ধতি একই রূপ নহে ; কোথাও ইহা নিছক সমবায় সমিতির সংযোগে 
( বাংলা ) এবং কোথাও সমবায় সমিতি ও সাধারণ ব্যক্তি উদ্ভয়েরই সংযোগে 
( বিহার ) গঠিত । এই রাজ্য সমবায় ব্যাক্কগুলি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সমবায় 
ব্যাক্কগুলির মধ্য দিয়! এবং কোথাও কোথাও প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সহিত 
সরাসরিভাবে কারবার করিয়া থাকে । সাধারণতঃ ইহাদের দ্বার। প্রদত্ত খণের 
মেয়াদ এক বৎসর. তবে ৰোম্বাইতে দীর্ঘকালীন থণের ব্যবস্থা আছে । বর্ডমানে 
২৪টি রাজ্য সমবায় বাঙ্ক আছে, ইহাদের পুঁজি 8৭ কোটি টাক । 

সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যান্ত--১৯১২ সালের পর হইতে দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে | ইহাদের উদ্দেশ্য হইল 
প্রাথমিক সমিতিগুলিকে কঙ্জ প্রদান করা এবং তত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ (50৩1 
15300 ৪4 10590০002.) করা । ইহার প্রাথমিক সমিতিকে থণ দেয় প্রমিসরি 
নোট, ৮ হইতে ১২ শতাংশ সুদে । এই ব্যান্ক তিন প্রকারের (ক) শুধুমাত্র 
প্রাথমিক সমিতির সংযোগে ; (খ) বার্জিগত সদস্য এবং প্রাথমিক সম্গিতিব 
সংযোগে কিন্ত সমিতিকে কোন বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় না; (গ) “খ'-এর মতন 
কিন্তু সমিতিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়৷ হয় । 

উষ্তীনিয্নন _প্রাথমিক সমিতির সংযোগে ইউনিয়ন গঠিত হয়। ইহাদের 
কাধা হইল প্রাথমিক সমিতিগুলিকে খণ সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া, উহাদের কার্য 
তদারক কর] এবং কখনও কখনও কেন্দ্রীয় ব্যান্ক কর্তৃক প্রাথমিক সমিতিগুলিকে 
প্রদত্ত ঝণে নিশ্চয়তা প্রদান কর! 

রিজার্ভ ব্যাক ৪ সমবায় আক্দোলন- রিজার্ভ ব]াঙ্ক রাজ্য 
সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়! সমবায় ব্যবস্থাকে অর্ধ সরবরাহ করিয়। থাকে | ইহা 
করা হয় তিন প্রকারের ধণের আকারে : (১) স্বল্প মেয়াদী থণ ( যাহার মেয়াদ 
ন' মাস হইতে ১৫ মাসের মধ্যে ) ১ (২) মাঝারি মেয়াদী গণ (১৫ যাস হইতে 
৫ বৎসরের মধ্যে ); এবং (৩) দীর্ঘ যেয়াদী থণ ( জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মধ্য 
দিয়া) । রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গুলিকে রিজাভ ব্যাঙ্ক খণ প্রদান করেন ব্যাঙ্ক-রেট 
অপেক্ষা কষ সুদে এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কে অর্থ সরবরাহ করে উহাদের ডিবেঞ্চার 
ক্রয় করিয়া | 
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রাই ও সমবায় আজ্যোলঅ-_ রাষ্ট্রের উদ্ভোগেই এদেশে সমবায় 
আর্শোলন প্রবন্তিত হইয়াছিল | ১৯০৪ এবং ১৯১২ সালের আইনে প্রথমে 
খণদান সমিতি ও পরে অন্তান্ত ধরণের সংগঠন স্থাপিত হয়। প্রাদেশিক 
সরকারের রেজিষ্টারের মাধ্যমে তত্বাবধান প্রযুক্ত হয়। নিদ্দিষ্টভাবে সরকার 
নিম্নরূপ সহায়তা দিয়াছেন £ (১) খণদান সমিতিগুলিকে অল্প জুদে অর্থ 
দিয়াছেন; (২) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চারে নিশ্চয়তা দিয়াছেন ; (৩) 
প্রচারকাধ্য করিয়াছেন ; (৪) ষ্ট্যাম্প ডিউটি, রেঘিষ্রেশন ফি ও আয়কর হইতে 
অব্যাহতি দিয়াছেন ; (৫) খাতকের উপর সমবায় সমিতির অগ্রদাবি দিয়াছেন , 
(৬) সমবায় সমিতির প্রসারের জন্য অর্থ মঞ্তুর করেন ; (৭) পরিদর্শন, তত্বাবধ।ন 
ও হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন ; (৮) রিজাভ বাাক্কের কষিঝণ দপ্তর স্বাপন 
কলিয়! দিযাছেন | সরকারের এই অভিভাবকত্ব কিন্ত স্থায়ী হওয়] বাঞ্চনীয় চে | 


সাফল) বিচারের আান- সমবায় আন্দোলনের সাফল্য বিচারের 
দুইটি মান নিদ্ধারিত হইতে পারে £ সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক | *'সংখ্যাবাচক?” 
হইল পরিসংখ্য'র হিসাব ও «গুণবাচক” হইল আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধির হিসাব । 
সংখ্যাবাচক হিসাবে দেখা যায় ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে এখানে মোট সমবায় 
সমিতির সংখ্য1 ২,১৯,২৮৮ : প্রাথমিক সমিতিগুলির সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৬০ 
লক্ষের উপর ; শুধু কষিগত খণদান সমিতির সংখ্যা ১১৪৩,৩২০ এবং 
ইহাদের দ্বার প্রদত্ত খণ প্রায় ৩৫২ কোটি টাকা। কিন্তু পরিসংখ্যাগত্ত 
এই হিসাব প্রকৃত অবস্থার পরিচয় দেয় না। কারণ (১) যুদ্ধজনিত অবস্থায় 
কৃত্রিম উন্নতি হইয়াছিল ; (২) অনাদায়ী বকেয়া খণ প্রচুর ; (৩) লিকুইডেশন 
অনেক ; (৪) নিকৃষ্ট সমিতির সংখ্যাই বেশী । 

গুণবাচক মান হইল আত্মনির্ভরশীলতার অভ্যাস যতখানি জাগিয়াছে তাহার 
বিচার । এই বিচারেও সমবায় ব্যবস্থা উৎরাইতে পারে না। 

জসভোজনকি অবস্যার কারণ-__-অসন্তোষজনক অবস্থার জন্ত 
একাধিক কারণ দায়ী £--(১) প্রাথমিক আথিক অন্ুবিধা, (২) শিক্ষার অভাবে 
উদার দ্বটিভজির অভাব, (৩) যোগ্য পরিচালকের অভাব, (৪) দ্রনাঁতির ও 
অসাধুতার প্রাবল্য, (৫) বিচক্ষণতার অভাব, নিয়মিত পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষার 
অভাব, (৬) সময়ানুবন্তিতার অভাব, (4) সরকারী অভিভাবকত্ব কিন্ত সরকারী 
কম্মচারীদের দক্ষতার অভাব | 

কর্থপ্রভাব- (১) সমবায়ের তাৎপর্য প্রচার করিতে 

হইবে, (২) সঙ্গবায় সমিতিগুলির তত্বাবধান ও পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি এবং 
উহার জগ্ত সরকারী কশ্মচারীদের উন্নত শিক্ষা প্রদান প্রয়োজন, (৩) উৎপাদনশীল 
কার্যে থণের প্রয়োগ ও সদশ্যের পরিশোধ ক্ষমতা অনুযায়ী ধণ প্রদান কারতে 
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হইবে, (৪) জমি-বন্ধকী ব্যাঞ্ষের প্রসার করিতে হইবে, (৫) অনাদদীয়ী খণের 
একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৬) রিজার্ভ ফাণ্ডের দিকে নজর দিতে হইবে, 
(৭) সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও রাজ্য ব্যাঙ্কগুলিকে পুনর্গঠন করিতে হইবে, 
(৮) “সীমাবদ্ধ দায়” প্রবন্তিত হইতে পারে, (৯) বছ উদ্দেশ্ট সমিতি স্থাপনেও 
উপকার হইবে । 

গরওয়ালা কমিটির প্র্ভাব_ সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের জন্য 
গরওয়ালা কমিটি “গ্ৰাম্য খাণের একত্রিত পরিকল্পনা”? (10168:9054 901761776 
০7919105416) নামে একটি কর্মপ্রস্তাব প্রদান করিয়াছেন । এই পরিকল্পনার 
অন্ততম অঙ্গ হইল সমবায় ব্যবস্থার বিভিন্ন সংগঠনের স্তরে রাষ্ট্রের প্রধান 
অংশীদারি। বাজ্য সরকারগুলির দ্বারা সম্পাদিত এইরূপ অংশীদারির সহিত 
আরও থাকিবে সরকারগুলির সহিত নিজাভ ব্যাঙ্কে অধিকতর সহযোগিতা এবং 
রিজাভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত বেশ উপযুক্ত পরিমানে অর্থ সাহায্য | 

বভ উদ্দেশ; সার্মিতি_ বর্তমানে অনেকেই বছ-উদ্দেশ্য সমিতি স্বাপানের 
পক্ষে অভিমত দেন। বনু-উদ্দেশ্য সমিতি বলিতে এবূপ একটি সমিতি বুঝায় 
যাহ! একই শঙ্গে অনেকগুলি কাধা করে । এইরূপ সমিতির সুবিধা হইল £ 
(১) ইহাতে খরচা কম পড়ে, (২) অনেকগুলি সমিতি চালাইবার মতন দক্ষ 
ব্যক্তি নাই : সুতরাং একটিই সমিতি অনেক রকম কার্ধা করে তাহাই ভালো, 
(৩) এইরূপ সমিতি সাধারণ ব্যক্তিকে সহজেই সমবায়ের উদ্দেশ্য উপলব্ধি 
করাইবে ; (৪) সাধারণ উন্নয়নমূলক সম্ভব হইবে, (৫) এক ধরণের সমিতির 


কাজ অন্য ধরণের সমিতির অভাবে ব্যর্থ হইবে না। 
ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি হইলে, (১) একটি মাত্র সমিতি এত বেশী দায়িত্ব 


পালন করিতে পারিবে না; (২) অজ্ঞ গ্রামবাসীদের পক্ষে পরিচালনাপদ্ধতি 
হৃদয়ঙ্গম কর] কষ্টকর হইবে, (৩) পৃথক সমিতির কোনটি যদি ভালে] না চলে, 
অন্ত কোনটি হয়তো কিছুটা উপকার দিতে পারিবে, (8) বছ-উদ্দোশ্য সমিতিতে 
সপীম দায়বদ্ধত] প্রয়োজন হইবে | এই সকল ক্রাটি সত্বেও বছ-উদ্দেশা সমিতি 
ক্রমশ:ই জনপ্রিয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । 

উন্নয়ন কর্মাসুচী-__গরওয়ালা কমিটির সুপারিশ মোটামুটি গ্রথিত করিয়াই 
উন্নয়নের কর্ধস্থচী রচিত হইয়াছে । ২য় পরিকল্পনায় সমবায় ব্যবস্থার মধ্য দিয়! 
বিভিন্ন ধণ দেওয়া হইবে ২২৫ কোটি টাকা, বিক্রয় ও বড় খণদান সমিতি স্বাপিত 
হইবে ৩,২০০টি, এবং ৫,৮৫০টি গুদাম (ছ78161)0১56) নিম্মিত হইবে। 
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কুটির শিল্প--0০:৮৮৪৩ হ50880152 


সবপ্প পরিধিতে সামগ্রী উৎপাদনের যে ব্যবস্থা উৎপাদকের গৃহে অথবা গৃহের 
নিকটে গ্রামের অভ্তান্তরেই করা হইয়া থাকে তাহাকেই বল হয় কুটির শিল্প । 
এ ক্ষেত্রে রাশী পরিমাণে পণ্য উৎপাদন হয় না-_উৎপাদন ব্যবস্থা হইল স্বপ্প 
পরিধির (50811 5০৪15), অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ হয় শুধুমাত্র সেইরূপ যাহ! 
শিল্পী তাহার নিজস্ব শ্রনে এবং পরিজনবর্গের সাহায্যে ও সামান্ত ধরণের যন্ত্রপাতির 
ব্যবহারে উৎপাদন করিতে পারে। শিল্পী হইল অধিকাংশক্ষেত্রেই স্বাধীন 
উৎপাদক --স্বয়ং সে শিল্লের ব্যবস্থাপক, মালিক এবং শ্রমিক । কুটির শিল্পী 
নিজের প্রচেষ্টাতেই উৎপাদনের সকল আয়োজন কর এবং উৎপাদিত সামগ্রীর 
বিক্রয় বন্দোবস্ত করে। সেই পুজি ও কাচাঁমাল সংগ্রহ করে, নিজের এবং 
পোন্কবর্গের সহায়তায় উত্পাদন করে এবং উহা! করে নিজস্ব 'পরিকল্পন! মতন | 
কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পী কোনো মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর কারিগরবূপেও কাধ্য 
করিতে পারে ; পুঁঞ্িপতি তাহাকে প্রয়োজনীয় কীাচীমাল সরবরাহ করে এবং 
তাহার নিকট হইতে উৎপাদিত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লয় : পরিবর্তে পু'জিপতি 
শিল্পীকে মজুরী প্রদান করে । তবে কুটিরশিল্প স্বুক হইবার বছ পরে এইবপ 
মধ্যবর্তী পুঁজিপতির আবির্ভাব ঘটটিয়াছিল। শিল্পী স্বাধীন উৎপাদকই হউক 
অথবা পুণ্ভিপতির তাবেদারই হউক, উভয় ক্ষেত্রেই যূল বৈশিষ্টা একই-_ শিল্পী 
গ্রাষের মধো তাহার গৃহে থাকিয়াই নিজের ও পোস্ঠবর্গের শ্রমে স্বল্প পরিধিতে 
সামগ্রী উৎপাদন করে। 
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কুটির শিল্প ২৩৩ 


এক সময়ে ভারতের কুটির শিল্প বিশেষ ভাবেই উন্নত ছিল-_-বস্তততপক্ষে 
ভারতে যে সকল শিল্প সামগ্রী উৎপাদন করিয়া শিল্পীগণ দেশে ও বিদেশে, বিক্রয় 
করিত তাহা কুটির শিল্লেই উৎপাদিত হইত এবং এই শিল্পজাত সাষগ্রীই বিদেশে 
রপ্তানী হইয়া বহির্জগতে ভারতের শিল্প-খ্যাতি ছড়াইয়াছিল। তখন ভারতের 
অনসংখ্যার শতকরা ৪০-৫০ ভাগের উপজীবিকা ছিল শিল্প এবং শিল্প বলিতে তখন 
কুটির শিল্পকেই বুঝাইত | ব্রিটিশ জাতির এদেশে আগমন এবং রাজা প্রসারের 
স্থরু হইতে আমাদের কুটির শিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে | তাহার 
একটি কারণ হইল যে ইংলগ্ডের আধুনিক যন্ত্র শিল্পে উত্পাদিত পণ্যের সহিত 
হস্তশিল্লে উৎপার্দিত সামগ্রী প্রতিযোগিতা করিতে পারে নাই এবং আরেকটি 
কারণ হইল যে ইংরাজ শাসকগণ আমাদের শিল্পগুলিকে ধংস করিবার জগ্ভ 
রাজকীয় শক্তি পুরামাত্রায় ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠটিত হন নাই । কিন্ত 
ইহ] সত্তেও আমাদের কুটির শিল্পগুলি সম্পূর্ণনপে নিশ্চিহ্ন হইয়া] যায় নাই। 
বহু অসুবিধার মধা দিয়াও ইহ! বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রেই টিকিয়া 
রহিয়াছে । রেশম কীট পালন ও রেশম শিল্প (মহীশুর, আসাম ও পশ্চিম 
বাংলায), পশম শিল্প (মহীশুর, কাশ্মীর, অয্ৃতসর, স্বজাপুর, বানারস প্রভৃতি স্থানে) 
পিতল ও কাসা শিল্প (মোরাদাবাদ, বানারম ও মুশিদাবাদ) তলা ভাত শিল্প 
(পশ্চিমবঙ্গে, মাদ্রাজে এবং অল্প বিস্তর ভারতের সর্বত্র) দড়ি প্রস্তুত, খেল্না 
তৈয়ারী, গুড় উৎপাদন, বেতের পামভ্রী নিশ্মাণ, ঝুড়ি তৈয়ারী--ইত্যাদি অধিক 
গুরুত্বপুর্ণ এবং কম গুরুত্বপুর্ণ বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে কুটির শিল্প অস্তাপি প্রচলিত 
আছে। তবে দেশীয় ও বৈদেশিক যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় এই শিল্পগুলি 
মুমূর্য অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে বলা যাইতে পারে । দ্বিতীয় মহাসমরের 
সময়ে যুদ্ধের স্বার্থে এই শিল্প গুলিকে সরকার সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিলেন কারণ বিদেশ হইতে আমদানী কমিয়া গিয়াছিল এবং যুদ্ধের 
জন্য প্রয়োজনীয় সমগ্রীর উৎপাদনে কেবলমাত্র কারখানা শিল্পগুলিই যথেষ্ট ছিল 
না। উপরস্ত যন্ত্রশিল্পজাত সামগ্রীর হৃষ্াপ্যতার দরুণ জনসাধারণকেও বনু নিত্য- 
প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর উপর নির্ভর করিতে 
হইয়াছিল । কিস্ত যুদ্ধ শেষ হইবার পর কুটির শিল্পকে পুনরায় সঙ্কটপূর্ণ 
পরিস্থিতির সম্মুবীন হইতে হইয়াছে । ইহার কাঁরণ কিন্ত নূতন কিছু নহে; 
যুদ্ধের পুর্বে যে ক্রটি ও অন্্রবিধার জন্য কুটির শিল্পসমূহ অনুগত অবস্থায় থাকিতে 
বাধ্য হইয়াছিল, সেই একই ক্রাটি 'ও অস্থুবিধা তাহাদের এখনও রহিয়াছে । 
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২৩৪ ভারতীয় অর্থনীতি 
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আমাদের দেশে তুলা তাত শিল্পেব এখনও বিশেষ প্রয়োজন এবং ইহার 
গুরুত্ব সমধিক । জবিভক্ত ভারতে এই শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা 
ছিল বিশ লক্ষ এবং এই শিল্প হইতে প্রায় এক কোটি লোকের অন-সংস্থান 
হইত | দেশ বিভাগেব পুর্বে ভারতে মোট যত বন্ধ উৎপাদিত হইত তাহার 
মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগ উত্পাদিত হইত ভাত শিল্পে এবং এখানে যে পরিমাণ 
বস্ত্র প্রতি'বখসরে ব)বছত হইত তাহার মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ চিল তাতে 
প্রস্থ । ট্ঠটাত শিল্লে যত নস্ত্ব উৎপাদিত হইত, মুদ্রাব হিসাবে তাহার মূলা 
ছিল ৫০ শেোটি টাকার মতন | একমাত্র বালা প্রদেশেই মোট সাড়ে তিন 
কোটি টাকা মূল্যেব তাত বন্ত্র উ২পাদিত হইত, পশ্চিম বঙ্গের রাভবলহাট 
ও শাস্তিপুৰ এবং পুর্ববঙ্গে ঢাকা 9 টীক্ষাইলে এই শিল্প বিশেষ ভাবে 
অবস্থিত । 

'আতীতে বসব উৎপাদনের একমাত্র পদ্ধতি ছিল তাত শিল্প-_কিজ্ঞ যগ্রশিপ্পের 


সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা বছ পবিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । শুধু তাহাই নহে, 
ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকে বিদেশী শাসকবন্দ বু অশোভন 'ও অসঙ্গত 
কার্ষোর দ্বারা এই শিল্পের ধবংস সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
কিন্ত যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা এবং বিদেশী শাসকের অত্যাচার সত্বেও তাত 
শিল্প সম্পূর্ণপে ধবংস হয নাই। দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধেব সময়ে বস্ত্রের চাহিদা 
বিবিধ যুদ্ধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং যন্ত্র শিল্ে উৎপাদনের 
পরিমাণ এই বদ্ধিত চাহিদ! মিটাইবাব পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় ভারত সরকারকে 
বভ পরিমাণে তাত শিল্পের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং উহার উন্নতি 
বিধানের জন্তও চেষ্টিত হইতে হয়। যুদ্ধের আশু প্রয়োজন মিটাইবার পরেও 
ভারতের ভাতশিল্প যুদ্ধ সময়ের অগ্রগতি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল 
কারণ যুদ্ধের পরেও যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত বস্ত্রের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং 
ফোন কোন স্ানে ও কোন কোন সময়ে ইহা হুলভ হইয়া পড়ে । ইহা 
ভিল্প তাত শিল্পের কতিপয় সুবিধা খাকার দরুণ ভবিষ্যতে ইহাকে বজায় রাখ। 
যাইবে বলিয়া আশা করাযায়। স্বুবিধাগুলি হইল : 

(১) প্রতভোক শিল্পে স্থির পুজি ও চল্তি পুঁজি (250 081091 ৪00 
০1700180108 ০9016] ) প্রয়োজন হয়। স্থির পুজি অপেক্ষা প্রয়োজনীর 
চলতি পুঁজির পরিমাণ হয় অল্প; উপরস্ত চল্তি পুজি পণ্য বিক্রয় 
করিয়াই উঠাইয়া লওয়া হয়| সেই কারণে শিল্পের প্রয়োজনীয় স্থির পুজি 


কুটির শিল্প ২৩৫ 


পংগ্রহ করাই অধিক সমস্যার ব্যাপার | কিন্তু তাঁত বয়নকারীর পক্ষে প্রয়ো- 
জনীয় স্থির পুজি খুব অধিক নহে এবং যে সকল পুঁজিঃসামগ্রী বন্ত্ 
উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজন তাহ! দেশের মধ্যে পাওয়া যায়__উহার জন্য বৈদেশিক 
আমদানীর দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না। 

(২) তাত বস্্ব কলে উত্পাদিত বস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর টেকসই হয়। 
সেই কারণে দরিদ্র জনসাধারণ তাত বস্ত্র অধিক পরিমাথে পছন্দ করিতে 
পারে । উপরম্ত খুব উচ্চস্তরের বস্ত্র তাত শিল্পে উৎপাদন করা সম্ভব 
হওয়ায় সুক্ষ রুচির দাবীও ইহা মিটাইতে পারে | ধনীর পছন্দমত 
কারুকাধ্য খচিত বস্ত্র একমাত্র তাতেই উৎপাদন কর! সন্ভব-_যথা বেন!রসী 
শাড়ী | 

(৩) তান বয়নকারী উত্তরাধিকার সুত্রে দক্ষতা অঞ্জন করে এবং তাহার 
কাধ্যে পরিবারভুক্ত অন্যাগ্ত ন্যক্তির বিশেষ কনিয়। স্তীলোক ও শিশুদিগেরও 
(যাহাব যেরূপ পাধ্য ) সাহাধ্য লাভ করে। পারিবারিক 'আবেষ্টনীর মধ্যে 
থাকিয়! স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই সে কাধ্য করে এবং মজুবীক্জীবি শ্রনিকের 
অপেক্ষা মে অধিকতর মনোযোগ এবং উৎসাহের সহিত কার্য করিতে পাবে । 
বক্ষেত্রে তাতীব অপর কোনে উপজীবিক1 থাকে যথা কধিকাধ্য এবং 
সেই কারণে শিল্পে সাময়িক মন্দ৷ উপস্থিত হইলে ভাতী আহার শিল্প চির- 
কালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধা হয় না| ইহাতে এই শিল্পের ধারা" 
বাহিকত]। বজায় থাকে । 

বর্তমান ভারতেও, তাতশিল্প কুটিরশির সমূহের মধ্যে বৃহত্তম । ইহাতে 
প্রায় ৬০ লক্ষ নিপুণ শিল্পী নিযুক্ত আছে এবং পোস্ত ও কারিগব সমেত 
প্রার দেড কাটি লোক এই খিল্লের উপর ভীবিকার জন্ত নির্ভরশীল | বর্তমান 
ভারতে প্রায় ২৮ লক্ষ তাত আছে এবং বাধষিক উত্পাদন হয় প্রায় ১১০ কোটি 
গজ বিভিন্ন পধ্যায়ের কাপড় । 

ভাতশিল্প যে সকল অসুবিধার সন্মখীন, সেগুলির অধিকাংশই সকল কুটির 
শিল্পের ক্ষেত্রেই বর্তমান__পুজি সংগ্রহের অন্গুবিধা, আধুনিক উন্নততর উৎপাদন 
পদ্ধতি গ্রহণে অসুবিধার সন্তোষজনক বিক্রয় ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি । 
তবে এই শিল্পের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট কতিপয় সমস্ার উপস্থিতিও 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, ভাতবস্ত্র উৎপাদনের খরচা বর্তমানে অপেক্ষা 
কৃত অধিক--ইহার দরণ তাঁত বস্ত্র এবং কলের বস্ত্রের দামে পার্থক্য ঘটে 
খুবই অধিক | হিতীয়ত:, এই শিল্পে মধ্যবস্তা ব্যবসায়ীর উপস্থিতি খুবই 
অধিক : যথা ৮০ নং সুতার একখানি প্রমাণ শাড়ী তৈয়ারী করিতে স্ৃতা, 
রং প্রভৃতি বাবদ খরচা পড়ে ৫1/০ আনার যত, কিন্তু উহার বাজার দাম 


২৩৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


১৪২ | ১৫৬ টাকা । বহু সংখ্যক মুনাফা] ভোগী যধাবর্তী ব্যবসায়ীর উপস্থিতিই 
ইহার প্রধান কারণ । তৃতীয়তঃ, পুর্বে হ্কুতাকাটা একটি বিশেষ কুটিরশিল্প 
ছিল কিন্ত বর্তমানে স্ুতাকাটা রেওয়াজ কমিয়া গিয়%ছ কারণ বছ পরিমাণ 
সুতা বহু অল্প সময়ে কলে উৎপাদিত হয়। ফলে, কুটিরশিল্পগুলি তাহাদের 
সুতার যোগানের অন্ঠ কলগুলির উপর নির্ভরশীল । এই নির্ভরশীলতা তাঁত 
শিল্প সম্প্রসারণের গুরুতর অন্তরায় ; কারণ প্রয়োজনের সময়ে বথেষ্ট পরিমাণ 
সুত] পাওয়া যায় না, কখনও ঠিক যে ধরণের হ্থৃতা প্রয়োজন ঠিক সেই 
ধরণের সুতা পাওয়া যায় না। ইহাতে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ এবং গু 
উভয়েই ক্ষু্ হয়। পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে এই অন্ুবিধা বিশেষ- 
ভাবেই প্রকটিত হয়, কারণ দুরস্থান হইতে এখানে সুতা আমদানী করিয়া 
লইতে হয় এবং ইহাতে বহনী-খরচা ( ০956 ০04 08195001608 ) পে 
অত্যধিক | 

জাতীয় অর্থনীতিতে তাত শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব স্মরণ করিয়! সরকার 
ইহার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন £ 

(১) পুনরুজ্জীবন এবং সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সমূহকে জুসমগ্স 
করিবার জন্ত "নিখিল ভারত তাত সংসদ” (411 10019 1[79001০০2 
০৪) স্থাপিত হইয়াছে । 

(২) একটি “কেন্দ্রীয় বিপণি-করণ সংগঠন” (00051 118116008 
08510198010) শ্বাপিত হইয়াছে । ভাতীগণ সমবায়ের ভিত্তিতে 
যাহাতে সংগঠিত হয় তাহার জন্য ইহ] চেষ্টিত হইবে এবং আভ্যন্তরীণ এবং 
আস্ত-রাজা-বিক্রয় ব্যবসার সম্প্রসারণের সহিতও ইহার কার্ধাকলাপ জডিত 
থাকিবে । 

(৩) কলে উৎপাদিত বস্ত্রেরে উপর গজ প্রতি এক পয়সা হারে 
উৎপাদন শুদ্ধ আরোপ করা হইয়াছে; ইহা হইতে সংগৃহীত অর্থ তাতশিল্পের 
সম্প্রসারণে নিয়োগ করা হইবে । 

(৪8) ১৯৫৩ সালের “ধুতি বিধি” দ্বারা ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে 
সিলগুলি তাহাদের পুর্ধ্বেকার পাড়বিশিষ্ট ধুতি উত্পাদনের শতকর। ৬০ ভাগ মাত্র 
উৎপাদন করিবে-__যাহাতে ভাতশিল্লের জন্ত একটি সংরক্ষিত ক্ষেত্র থাকে । 

(৫) তাভশিল্লের উন্নয়নের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে অর্থ 
সাহায্য এবং থণ প্রদান করিতেছেন । ১৯৫৩-৫৪ সালে এইরূপ অর্থযোগানের 
মোট পরিমাণ চিলি ২৯৬ কোটি টাকা; ১৯৪৪-৫৫ সালের জন্ত ৫ কোটি 
টাকা ধর। হইয়াছিল 1* 


কুটির শিল্প হ৬৭ 


কুরটির-শিক্প--উহা কাজা কের? (গুরু) ০০৪৪৬ 
[10350900168--5/155 10৩927201৬ (10079076520) 


(0. 2807008000৩ কাতান ০৫ ০90886 10005800155 1 8৮ 10181 
€০০000 ০৫ [0019 (8. ১. 1940), 
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নিচে “কারথানা শিল্প” শীর্ষক অধ্যায়ে “বস্ত্র শিক্ষণ” বিষয়ের মধ্যে “কারখাল। শিল্প ও 
তঁতশিল্পের মধ্যে ভারপামোর সমস্যা” শীর্ষক সমালোচন। দ্রষ্টব্য | 

আমাদের দেশে মোট অধিবাসীব্বন্দের মধো বিপুল অংশই হইল গ্রামবাসী 
এবং ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবি । কিন্তু সারা বৎসর যাবৎ নিযুক্ত 
থাকিবার মতন যথেষ্ট কার্ধা কষিকাধ্যের মধ্যে থাকে না--সেই কারণে বৎসরে 
অধিক কালই কষিজীবিকে বাধ্যতামূলকভাবে বেকার থাকিতে হয়--অথবা এরূপ 
কোনো কাধ্যে লিপ্ত থাকিয়া জীবিকা উপাঞ্জন করিতে হয়, যাহাতে তাহার 
শ্রমের তুলনায় যথেষ্ট উপাঞ্জন নাই । এক্ষেত্রে কষিজীবি কোনো কুটিরশিল্পে 
নিযুক্ত থাকিলে বাড়তি উপাজ্জন করিতে পারে এবং উপাজ্জনহীন দিবস 
যাপনের হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারে । স্ৃতাকাটা, তাত বয়ন, ঝুড়ি তৈয়ারী, 
বেতের কাধ্য, গুড উৎপাদন, তৈল নিফ্ষাশন ইত্যাদি কার্য কষিজীবির পার্বজীবিকা! 
(50105101815 ০০০৪৪৫০০৪) বূপে থাকিতে পারে । 

বহুলোক ক.টির শিল্পের দ্বার প্রধানত: জীবিক1 অঞ্জন করিয়। থাকে | সমগ্র 
ভারতে কেবল মাত্র তাত শিল্পেই নিযুক্ত লোকের সংখ্যা হইল তিন লক্ষ । পূর্য্ে 
এই সংখ্য৷ ছিল আরও অধিক । ব্রিটিশ শাসনের প্রারস্তে কৃষিজীবি ও শিল্পজীবির 
সংখ্যা ছিল প্রায় সমান। ব্রিটিশ শাসনের অগ্রগতির সহিত বিভিন্ন কারণে 
কুটিরশিল্প ধবংস প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ক্রমশ: অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কযিকাধ্যের 
হারা জীবিকা অঙ্জন করিতে বাধা হইয়া পড়ে। অথচ কারখান! শিপ্প বা 
বন্্রশিয্প এবূপভাবে আছ পর্যযস্ত গড়িয়া উঠে নাই যাহাতে উহা! এমদ অধিক 
সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে পারে যাহার দ্বারা জমির উপর অভ্যবিক চাপ 
লাঘব হইবে । জমির উপর অত্যধিক চাপ লাধব করিয়া! অধিক সংখ্যক লোকের 
জীবিক] অঞ্জনের ব্যবন্বা কুটির শিল্পের মাধ্যমে সম্ভব হয় । অবশ্য মাকিন 


হ৩৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


যুক্তরা্টী এবং ইংলণ্ডের ন্যায় আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে কারখানা! শিল্পের 
প্রসার ঘাটিলে, কৃষির উপর যে অত্যধিক চপি পড়িয়াছে তাহা লাধৰ হইবে এবং 
ইহাতে ক্রমবর্ধমান লোকনংখ্যার কশ্মসংস্বানের উপায় হইবে । কিন্তু আমরা 
যতই আশাবাদী হই না কেন, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, কারখানা 
শিল্পের ব্যাপক প্রসারের ছার! ক্কষির উপর চাপ লাঘব কর! যে বহু সময় সাপেক্ষ 
ইহা স্বীকার করাই সমীচীন । কিন্ত স্ুপরিকল্পিতভাবে কুটিরশিপ্পের প্রসার 
অপেক্ষাকৃত কম সময় সাপেক্ষ । 

কুটিরশিল্পীগণ তাহাদের গ্রামের মধ্যে থাকিয়াই এমন কি তাহাদের গঁহের 
আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াই উপজীবিকার অন্ুসরণ করিতে পারে : কারখান। 
শিল্পের শ্রমিকদিগের ন্তায় দুর সহরে গিয়া বহু ব্যক্তি একব্রিতভাবে অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের মধ্যে তাহার! বাস করিবে না। ইহাতে কুটির-শিল্পীদিগেব পক্ষে 
স্বাস্থ্য ও নৈতিক শুচিতা বজায় রাখিয়া! উন্নত জীবন যাপন সম্ভব হয়। 

শিল্পীগণ পরিবারভুক্ত শিশু ও স্ত্রীলোকদিগেরও তাহাদের সাধামত কার্ধয 
প।ইতে পারে ; ইহাতে একদিকে যেবপ উৎপাদনের খরচা কম হয় অপরদিকে 
সেইন্ধপ উত্কট্ট সামগ্রী উৎপাদিত হয়, কারণ ভাড়াটিয়া শ্রমিক অপেক্ষা 
পরিবারভুক্ত লোক অধিক যত্বের সহিত, অধিক দরদ দিয়া কার্ধ্য করিবে | 

বৃহ কারখান। শিল্পে শ্রমিক মালিক মনোমালিন্থের অন্য উৎপাদনের ক্ষতি হয় 
বহু এবং কখনও কখনও উহাব জন্ত সমগ্র সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। 
কুটিরশিলেের মধো শ্রমিক মালিক বিরোধের দ্বারা উৎপাদনের ক্ষতি অথব! 
সামাজিক জীবনে বিপধ্যয়ের সম্ভাবন। নাই । 

দেশের অধিবাসীগণ জুদ্র ক্ষুদ্র উৎপবদন অর্থাৎ অল্প আয়তনের উত্পাদনের 
স্বার। জীবিকা অজ্জনে ব্যাপত থ|কিলে, কেহ অভিরিক্ত ধনী এবং কেহ অতিরিক্ত 
দরিদ্র, এইক্সপ পার্কের অবকাশ থাকিবে না। ইহার হ্বারা ধন বন্টনের 
সাম্যবিধান সম্ভব হইবে । 

বন্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ ভোগপামগ্ীর একান্ত অগ্ডাব। দেশের 
অভ্যন্তরে কারখান! শিল্পে যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হয় উহা চাহিদার তুলনায় 
একান্ত অপ্রচুর । বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর নানার্ৰপ বাস্তব বিদ্ব রহিয়াছে । 
সেই কারণে কুটিরশিষ্ে যে সামক্ত্রীই যেটুকু উৎপাদিত হয় তাহারই যথেষ্ট 
অর্থনৈতিক উপকারিতা! রহিয়াছে । 


কুটির শিল্প বীছাইয়া রাখার সম্ভাবতা__ 2০১1১ ০৫ 
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কুটির শিল্প ২৩৯ 
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অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে বৃহৎ কারখানা শিল্পের পাশে কুটিরশিল্নকে 
বাচাইয়৷ রাখা আদৌ সম্ভব কিনা | এই সন্দেহের কারণ হইল যে বৃহৎ কারখানা 
শিল্পগুলি বহু পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করিয়। রাশীকৃত উৎপাদন করিতে সক্ষম 
হয় এবং একসাথে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিবার দরুণ তাহাদের পড়তা 
( উৎপাদনের গড পড়তা খরচা ) হর কম । সেহেতু কারখান। শিল্পে উৎপাদিত 
সামগ্রী অপেক্ষাকৃত অল্প দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয় এবং সেক্ষেত্রে কুটির শিল্পজাত 
সামগ্রী ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়! টিকিয়! থাকিতে পারিবে না। 

কিন্ত সত্যই ক.টিরশিল্প কারখানা শিল্পের সহিভ প্রতিযোগিতা করিয়। বাঁচিয়া 
থাকিতে পারে কি না, ইহার উত্তর সঙ্ধানের জন্ত আমাদিগকে তিনটি বিষয় 
আলোচন! করিতে হইবে £ (ক) কুটিরশিল্পগুলির নিজস্ব কি ক্ষমতা আছে 
যাহার দরুণ ইহার! এখনও পর্য্যন্ত মুমূর্ অবস্থায় থাকিয়াও সম্পূর্ণ ধবংস হইয়া 
যায় নাই ;: (খ) ইহাদেব কি ক্রটি ও অসুবিধা আছে, (গ) এই ক্রি ও 
অস্ুবিধাসমূহ দ্র কর] সম্ভব কিন1 এবং কিভাবে তাহা করা যায়। 

(ক) বহু ধাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যাইভে বাধ্য হইয়াঞ্ড একাধিক 
কুটিরশিল্প আজিও টিকিয়া আছে। ইহার কারণ হইল প্রথমতঃ ক.টিরশিল্প স্বপ্প 
পরিধির উৎপাদন ব্যবস্থা ; স্বল্প মূলধনেই ইহার কার্যা আরম্ভ কর! যায় এৰং 
এই শিল্পের প্রয়োজনীয় পু'জি সামগ্রী গ্রাষের কণ্মকার ও ছুতারের দ্বারাই প্রস্তত 
হইতে পারে । ইহার জন্য আমদানীর উপর নিভভর করিতে হয় না এবং 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থ! বা ডলার ছুষ্প্াপ্যতার জালে জড়াইয়া পড়িতে হয় 
না। দ্বিতীয়তঃ, ক.টিরশিল্পীর দক্ষতা পুরুমান্ুক্রমে প্রার্ত । তৃতীয়তঃ, বহু 
ক.টিরশিল্প পার্্বজীবিক] (5419510191 ০০০৪৪1০০) রূপে অনুসরণ কর! হয়। 
চতুর্থত:, ক.টিরশিল্পের পণ্যের বাজার গ্রাম বা নিকটস্থ সহত্রের মধ্যেই রহিয়াছে । 
পঞ্চমত:, ক.টিরশিল্পী তাহার পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সাহায্য লাভ করে এবং 
যখন বাহিরের লোকের সাহাধ্ প্রয়োদ্ধন হয় তখন গ্রামের মধ্যেই সম্তায় শ্রমিক 
পাওয়া সম্ভব | যষ্ঠত:, বিশেষ কারুকাধ্যখচিত সামগ্রী কটিরশিল্পেই উৎপাদন 
সম্ভব | সপ্তমতঃ, গ্রামে বাস করিয়া স্বাধীন শিল্পীরূপে কাজ করিবার আকাঙ্খার 
দ্বারা আজিও লক্ষ লক্ষ শিল্পী অনুপ্রাণিত রহিয়াছে | 


0. 4091556 056 01910150205 06 5208]1 50915 800 ০9098৩ 12701500165 
10 10919 (10611011955), 


(খ) কিন্ত কটির শিল্পের ষে ক্রাট এবং অস্মুবিধাগুলি রহিয়াছে সেগুলি 
জআামাদিগকে পরিপূর্ণভাবে উপলক্ধি করিতে হইবে ; এইগুলির দরুণ দেশের 
অর্থনৈতিক জীবনে যতখানি উপকারিতা ক্টিরশিল্লের ছারা সাধিত্ত হওয়া 


২৩ ভারতীয় অর্থনীতি 


সম্ধব ততখানি উপকারিতা! বর্ধমানে সাধিত হইতেছে না। প্রথমতঃ, 
গ্রামাঞ্চলে . কারিগরগণ অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং অভ্র। শিক্ষাভাব 
সকলের পক্ষেই একটি শুয়ুতর অক্ষমতা এবং কারিগরদিগের পক্ষেও ইহা 
সমভাবেই প্রযোঞ্য | কিন্ত তাহাদের পক্ষে শিক্ষাভাবের বাম্তব অসুবিধা 
হইল যে কারিগরগণ শিক্ষার অভাবের দ্বার প্রপীড়িত হইয়া শিল্প-সংক্রান্ত, 
প্রগতিশীল ভাবধার। গ্রহণে অক্ষম হইয়া পড়ে । অশিক্ষা হইতে যে রক্ষণশীলতার 
উত্বব ঘটে উহা নুতন নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে বিরাট বাধা । 
. দ্বিতীয়তঃ, তাহাদিগকে বিশেষ শিল্প-শিক্ষ প্রদানের কোনোই যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
নাই । বিশেষ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনের যে বিশেষ বিশেষ টেকৃনিক্‌ বা শিল্প- 
পদ্ধতি কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে লাভজনকভাবেই প্রয়োগ করা সম্ভব--তাহা শিল্পী- 
দিগের নিকট পৌছাইয়া দিবার কোনো ব্যবস্থা নাই । অতএব নিজেদের 
রক্ষণশীলতা ও অজ্ঞতার দরুণ এবং শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার দরুণ কুটির 
শিক্পীগণ চিরাচরিত শিল্পপদ্ধতিতেই উৎপাদন করিতে থাকে । তৃতীয়তঃ, কৃষি” 
জীবিদিগের স্ঠায় কুটির-শিল্পজীবিদিগেরও মুলধনের অভাবের সম্মুখীন হইতে হয়; 
শারণ রাখ প্রয়োজন যে বহুক্ষেত্রে কষক ও কুটির শিল্পী একই বাক্তি। মূলধনের 
অন্ভাবের দরুণ শিল্পীকে মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং জুদের হার 
অত্যধিক চড়া হইবার দরুণ শিল্পের উৎপাদন হইতে নীট লাভ হয় তাহার অতি 
অল্প। বহুক্ষেত্রে মুলধনের অভাবের নিমিত্ত কুটির শিল্পীকে মধ্যবর্তী ব্যবসাদারের 
(20199150780) অধীন হইয়া পড়িতে হয়__ব্যবসাদার কারিগরকে দাদন 
(৪৮৪:১০৩) দেয় এবং কারিগর তাহাকেই উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিতে বাধ্য 
থাকে | দাম নিরপণে ব্যবসাদারের কথাই খাটে-_কারিগর এখানে বছ 
পরিমাণেই অসহায় | ইহাতে শিল্পীর কারবারে লাভ হয় কম, কুটির শিল্পের 
লাভযোগ্যতা (0:০80091110) সম্বন্ধে তাহাদের নৈরাশ্য আসে, স্বাধীন উৎপাদক 
হইবার সন্ধা হইতেও তাহার] বঞ্চিত থাকে ৷ ইহা কুটির শিল্প প্রসারের পথে 
গুরুতর অগুরায় । চতুর্ঘত:, কারখান! শিল্প অপেক্ষা] কুটির শিল্পের সঙ্গতি অল্প 
সেই কারণে কারখানা শিল্লের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়। কুটির শিল্পের পক্ষে 
উৎকষ্ট ধরণের কাচা মাল (গস 0086081) সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না; বিশেষ 


করিয়া! কারখানা শিল্প একসাথে বহু পরিমাণ কাচামাল ক্রয় করে বলিয়া, উহ 
অপেক্ষাক্কত সম্তায় কাচামাল ক্রয় করিতে পারে । এইদিক হইতে কুটির শিল্পকে 
বিশেষ অসুবিধার সন্মুধীন হইতে হয়। পঞ্চসতঃ, পণ্য বিক্রর ব্যবস্থার মধ্যে 
ওরুত্তর ত্রচী ও জন্ুবিধা রহিয়াছে । বর্তমানে সকল সামগ্রীরই বাজার বিস্তৃত 
হইতেছে- কারখানা শিল্পের মাল সুদুর পল্লীতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে । কিন্ত 
কুটির শিয়ের পণোর বাক্জার বিস্তু ত হইবার পথে প্রবল অন্তরায়, তাহাদের সঙ্গতি 


কুটির শিল্প ২৪৪ 


কম বলির দুর বাজারে মাল প্রেরণ কর] কুটির শিল্পীদিগের পক্ষে সম্ভব হয় না। 
কোথায় তাহাদের পণ্যে উত্তম বাজার তাহ খুঁিয়া বাহির করাও তুহাদের 
পক্ষে সম্ভব হয় না_বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণকে তাহাদের 
পণ্যের সহিত পরিচিত করাইবার মতন আধিক সঙ্গতিও তাহাদের নাই ; এবং 
পুর্ববেই দেখিয়াছি কিভাবে মহাজন বৰ] মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদিগের নিকট পণ্য 
বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকিয়! তাহার) তাহাদের পণ্যের বাজার বাছিয়' 
লইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে । 
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(গ) কুটির শিল্পের এই ক্রটি এবং অস্্রবিধাসমূহ বিদুরিত কর] সম্ভব এবং 
প্রয়োজন। এইগুলি দুর করিবার জন্ত বহুমুখী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । 
প্রথমতঃ, কুটির শিল্পের সমস্যা দেশের সর্ধবসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বা।পক 
সমস্যার সহিত গভীরভাবে জড়িত । শিক্ষাভাব সকলের পক্ষে যেরূপ কারিগর- 
দিগের পক্ষেও সেইরূপ একটি নিদারণ অভিশাপ । শিক্ষার দ্বার! যে বুদ্ধির 
বিকাশ ও মানসিক উন্নতি সম্ভব হয়-_তাহা কারিগরদিগের জীবনে সম্ভব করিতে 
হইবে | ইহার দ্বারা তাহাদিগকে শিল্প পদ্ধতিতে রক্ষণশীলতা৷ পরিত্যাগ করিতে 
সাহায্য কব] হইবে--তাহ!র] উন্মুক্ত মন লইয়া সহদ্ধেই নুতনত্বের দিকে আকৃষ্ট 
হইতে পারিবে । দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক বিজ্ঞানকে কুটিরের মধ্যেই প্রয়োগ করা 
বাস্তবক্ষেত্রে সহজ, সম্ভব এবং লাভক্রনক- তাহ] গ্রামের কারিগরদিগকে বুঝাইতে 
হইবে । নব নব আবিফত ছোট খাটো যন্ত্রপাতি কারিগরের গৃহে স্থাপন করা 
সম্ভব এবং এইগুলির সাহায্যে অল্প আয়াসে অধিক উত্পাদন সম্ভবঃ ইহা 
কারিগরদিগকে দেখাইয়! দিবার অন্ত সরকারের বিশেষ বিভাগ থক! প্রয়োজন | 
তৃতীয়তঃ, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার মতন সামান্ত যে যন্ত্রবিদ্তা প্রয়োজন তাহা 
যাহাতে গ্রাম্য কারিগরদিগের পক্ষে সহজলভ্য হয় তাহার অন্ত সরকারী উদ্ভোগে, 

১৬ 


২৪২ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রচেষ্টায় ৰা সাহাযো কয়েকটি গ্রাম লইয়! এক একাটি ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন 
এবং এইরূপ এক একটি ইউনিটে একটি করিয়া! শিল্প শিক্ষাকেন্ত্র স্বাপন করা 
প্রয়োজন । চতুর্থতঃ, গ্রামাঞ্চলে যাহাতে বন্ত্রচালনশক্তি সহলভ্য হয় সেই 
উদ্দেশ্যে সস্তায় বিহ্যৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
পঞ্চমত:, কারিগরদিগকে অল্প সুদে ধরণ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে- যাহাতে 
পুজি সহজলভ্য হয় এবং উহার বাবহারের দরুণ প্রদেয় মূলা, অর্থাৎ সুদের হারঃ 
উৎপাদনের লাভের বৃহৎ অংশ গ্রাস করিয়া ফেলিতে না পারে । এই উদ্দেশ্যে 
সরকারী সাহায্যে সমবায় খণদ!ন সমিতি গঠন করা যাইতে পারে এবং সরকারও 
“শিল্পে . রাষ্ট্র সাহায্য বিধির” (9986 419 0০100050065 4১০) আওতায় 
কারিগরদিগকে পুজি সরবরাহ করিতে পারেন । মষ্ঠত:, উৎকৃষ্ট কাচামাল 
যাহাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে কুটির শিল্পীদিগের পক্ষে পাওয়া সহজ ও সম্ভব 
হয় তাহার নিষিত্ত কুটির শিল্পগুলির “আঞ্চলিক সভ্য” (£58192781 12০9৪15) গঠন 
করিলে ভালে] হয়-_-এই সঙ্ঘ তাহার অঞ্চলের অন্তভুজ্ত কুটির শিল্পগুলির 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করিবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কারিগরদিগকে সরবরাহ 
করিবে । এই উদ্দেশো গ্রামে “সমবায় সমিতি+ও (0০-০9০50৩ 
7/:015856 9০০1৩৫৪) স্থাপন করা] যাইতে পারে। অপ্তমতঃ, বাহিরের 
বাজরের সহিত কটিব শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের সংযোগ স্থাপন কর" প্রয়োজন । 
এই উদ্দেশো কোনে! আঞ্চলিক সঙ্গমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা 
যাইভে পারে এবং গ্রামে গ্রামে “সমবায় বিক্রয় সমিতি” (0০-9218055 5৪1৩ 
9০০190) স্থবা্পন ও প্রপার করা প্রয়োজন । এ সকল আঞ্চলিক সজ্বের উদ্ভোগে 
এবং সরকারী উদ্োগে ক.টির শিল্পজাত সামত্রীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে 
-স্যাহাতে জনসাধারণ ইহার সহিত পরিচিত হইতে পারে । সহরে, যে স্থানে 
শিল্পক্কাত সামগ্রীর ক্রেতা রহিযাছে, কুটির শিল্পের পক্ষ হইতে সরকারী উদ্ভোগে 
বা! সমবায়ের ভিত্তিতে বিক্রয় কেন্দ্র স্বাপন করাও প্রয়োজন | শুধু দেশের মধ্যেই 
নহে, দেশের বাহিরেও যাহাতে আমাদের ক.টির শিল্পজাত সামগ্রীর কাট্তি হয় 
সেই উদ্দেশ্যে বিদেশসমূহে ভারতের বাণিজ্য প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে চেষ্টা 
করিতে হইবে। 


কুটির ও ক্ষুডরপিল্প ও পঞ্চবাশ্িকী পরিকল্পনানয়--0:০8:5৪৩ 
৪20 92851] 10063487165 6 0867০ 5-56৪৮ 1912125 
প্রথম পরিকচানায় কি হইয়াছে 
গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উল্লতির জন্ড প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে ছইটি 
গুরুত্বপুর্ণ কাধ্য কয হইয়াছিল । প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদিগকে যথাসম্ভব 
আধিক সাঁহাধ্য প্রদান করিয়াছিলেন । বারোটি রাজা ফিনাজ্। কর্পোরেশন গঠন 


কুটির শিল্প ২৪৩ 


কর? হইয়াছে এবং “*শিল্পে রাই্রীয় সাহায্য বিধি” (506 4১14 ৮০ 1:0950165 
4১০6) প্রয়োগের নিয়ম-কানুন আরও লহজ ও উদার কর] হইয়াছে--বাহাতে ধণ 
পাওয়া সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, একাধিক শিল্পের ঘন্য নিখিল ভারত বো 
(411710918 9991958) গঠন করা হইয়াছে; এই শিল্পগুলি হইল, ভাত শিল্প, 
খাদি ও গ্রাম শিল্প প্রভৃতি ছয়টি শিল্প । কেন্দ্রীয় ও বাজ্য সরকারের সাহায্যে 
এবং এই বোর্ডগুলির প্রচেষ্টায় একাধিক শিল্পে উত্পাদন ও কণ্মসংস্বান বৃদ্ধি 
পাইয়াছে | তৃতীয়তঃ, সরকার নিজেদের প্রয়োজনীয় ্টোর্স-এর মধ্যে কিছু 
কিছু সামগ্রী শুধুমাত্র কটির ও ক্ষুদ্র শিল্পেব নিকট হইতেই ক্রয় করিবার নীতি 
গ্রহণ করিয়াছেন_-এমন কি বাজার অপেক্ষা একটু বেশী দাম দিয়াও । 
১৯৫৪-৫৫ সালে সরকার এইভাবে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী ক্রয় 
করিয়াছেন । চতুর্থতঃ, দেশের বিভিন্ন স্বানে তাতশিল্প, হস্তশিল্প (08091055) 
3 ক্ষুদ্র শিল্পের প্রদর্শনী কেন্দ্র (6202০:181) এবং বিক্রয় কেন্দ্র (5৪165 ৭০০1) 
স্বাপিত হইয়াছে । পঞ্চমত:, কোন কোন ক্ষেত্রে একদিকে ক্ষুদ্র শিল্প ও অপর 
দিকে ব্বহৎ শিল্পের মধ্যে অগ্ভিন্ন উৎপাদন কশ্মন্থুচী অহ্নসরণের চেষ্টা হইয়াছে। 
এই কণ্মস্ুচীর মূল কথা হইল যে একটি সামগ্রীর মোট যত পরিমাণ দেশে উৎপাদিত 
হয় ভাহার একটি নিদ্দিট অংশ শুধু মাত্র ক্ষুদ্র শিল্লেই উৎপাদিত হইবে এবপ 
ব্যবস্থা রাখ।, বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরে যাইতে 
না দেওয়া, বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের উপর সেস্‌ (০655) অথব! উৎপাদন শুস্ক 
(০15৩ ৫০) আরোপ করা এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে কাচামাল ও লরঞ্জাম 
€5৭1725013) যোগান কব। ও কৌশলগত ও আধিক সাহায্য (66০1)01০81 ০7 
£109100191 8351509006) প্রদান করা । কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম 
পরিকল্পনাকালে এই ধরণের কোন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে- যথা! 
তাতশিল্প, জুতা তৈয়ারী, দিয়াশলাই শিল্প ইত্যাদি । যষ্ঠতঃ, কেন্ীয় সরকার কর্তৃক 
““ক্ষদ্র শিল্প সাহায্য প্রতিষ্ঠান” (50811 [0950155 521৮1০6 10950100653) 
ন।মে বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন । ১ম পবিকল্পন'কালে এইবপ চাবিটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । সপ্তমত:, ছোট শিল্পের সাহায্যের ভন্ “জাতীয় 
ক্ষদ্র শিল্প কর্পোরেশন”? (909081 9299]1 [00050755 59:99180090) গঠিত 
হইয়াছে । 


| কার্ডে ক্িটির বিতরণী - পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫৫ সালের প্রথম 
দিকে অধ্যাপক ডি, জি, কার্ভের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা রচনায় ক্ষুদ্র ও ক.টির শিল্পের সম্প্রসারণের কাধ্যক্রম 
স্থির করিবার দায়িত্ব ইহাকে প্রদান কর! হইয়াছিল । প্র সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
এই কমিটি পরিকল্পনা কমিশনের নিকট তাহাদের বিবরণী প্রদান করিয়াছেন | 


২৪৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


কর্ভে কমিটি দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মধ্যে প্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের 
উন্নয়নের প্জন্ত ২৫৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদের প্রস্তাব করিয়াছেন । 
উহার মধো ২৩৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ছ্বারা ব্যয়িত 
হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকাবের দ্বারা ব্যয়িত হইনে ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাক । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কালে ক্ষুদ্র ও কটির শিল্পগুলির যে সকল সমস্যার 
সুষ্ঠু, সমাধান প্রয়োজন বলিয়। কমিটি মনে করেন সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন । 
বিশেষ করিয়া এই শিল্পসমূহের অর্থসংস্থান। শভি সরবরাহ, কলাকৌশল 
(6০1)0196), বিকেন্দ্ীকরণ (৭5০€/,0811580197) প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন। 
করিয়াছেন | কমিটি অভিমত দিয়াছেন যে কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন কন্মন্বচী 
কার্যকরী হইলে ৩০ লক্ষেবও অধিক লোকের কম্মসংস্বান হইবে । 

কারে কমিটি ক্ষুদ্র শিল্পগুলির জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহেব প্রয়োজন উল্লেখ 
করিয়াছেন ; নৃতন পু'ছি খিনিয়োগেব সময়ে সকল ক্ষেত্রেই উন্নত পু*জি সামগ্রী 
সংগ্রহ করা প্রয়োজন | কমিটি বলেন যে কয়েকটি অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের 
কতৃত্বাধীন ও সহ শিল্পেব প্রয়োক্তন রহিয়াছে কিন্তু উহা ব্যতাত বিভিন্ন গ্রামেন 
মধো কটিব ও ক্ষুদ্র শিল্প ছড়াইয়] দিয়া শিল্লেব বিকেন্দ্রীকবণ প্রয়োজন | উম্মত 
কম্মপ্রণালী গ্রহণ ক্বিলে এই বিকেক্্রীকবণের দ্বাবা দেশের অথনীতঠিব কোনরূপ 
ব্যাঘাত ঘটিবে না। গ্রামাঞ্চল এবং উপনগবীসমূচে স্বপ্ন মূল্যে বিঘ্ুযুৎ সববরাহ 
একান্তই প্রয়োজন । এই সকল শিল্পঢাত পণ্যে পবিকপ্পিত সনববাহ এবং 
স্থসংগঠিত বিক্রয-ব্যবস্থান নিমিত্ত বিভিন্ন উৎপন্ন মালেব জন্য ব্রয 9 বিক্রয সামন্ি 
স্বাপনেব কথাও বণিয়াছেন। অধিকজ্ঞ কলিটিব মতে, উৎপাদন নিয়োগ এ 
লাভের পিমণ ধিবেচন কবিয়া সময সময় বিশ্িপ্ন অঞ্চলে কিৰপ মুল্য উৎপন্ন 
দ্রধ্যারদি সমবায় ভিত্তিতে বিক্রম সবন্তপর তাহ] নিদ্ধীবণ কব! উচিত | অর্থ 
সরববাহ বাবস্থা সম্পরকে কমিটি বলিযাছেন যে প্রথম দিকে সরকাবকেই ইহাদেৰ 
প্রয়োজনীয় অর্থ পবববাহ কবিতে হইবে, পবে উহান জন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন 
আবশ্টক । ] 


দিতীয় পরিকল্পনায় কি করা হইবে 


দ্বিতীয পবিকল্পনাকাঁলেও পরিকল্টানা কমিশন অভিন্ন উৎপাদন কর্মস্রচী 
চালাইয়। যাইবার পক্ষে অভিমত দিয়াছেন। ইহাব ছ্বারা কিন্ত কুটির ও ক্ষ 
শিল্পের পরিপুর্ণ সহায়তা হয ন--উহাব দ্বাৰা ছেটি শিল্পকে শক্তি অঙ্জনে সময় 
দেওয়া হয মাত্র । কমিশন বলেন কটির ও ছোট শিল্পের জন্য সমবায় সমিতি 
গঠন কর! প্রয়োজন । এই শিল্পগুজির ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব 
সম্প্রসারিত হওয়া উচিত । তবে শিল্প সমবায় (1005018] ০০০০6807555) 
স্বপাঁনের জন্ত এবং উহাদিগকে বজ্গায় রাখিবার ও উপ্নত করিবার জন্প অনেক কিছু 


ক.টির শিল্প ২৪৫ 


প্রয়ো্ধন | সমবায় ব্যবস্থার দ্বার (১) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প গুলির ক্ষেত্রে প্রয়োদ্রনীয় 
উপকরণ সরবরাহ হইতে পারে (২) উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হইতে পাঁরেঃ এবং 
(৩) প্রকৃত উৎপাদনের ও আয়োজন হইতে পারে । প্রথম হুইটি উদ্দেশ্যের জন্য 
সমবায় সমিতি গঠনের অবকাশ গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রায় সবগুলির ক্ষেত্রেই 
রহিয়াছে । উৎপাদন মমিতি গঠনের অবকাশ কোন কোন শিল্পে বেশী এবং 
কোন কোন শিল্লে কম । 

পরিকল্পন! কমিশন আরও বলেন যে সরকার যদি তাহাদের প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী ক্রয়ে ছোট শিল্পের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তাহা হইলে উহার 
ছারা ছোট শিল্পের সম্প্রসারণে বিশেষ উপকার প্রদ।ন করা হইবে । বাজার 
সম্পর্কেও গবেষণ] (08116008 05568101) প্রয়োজন---উহার দ্বার] যে তথ্য ও 
ভান সংগ্রহ হইবে তাহার ভিত্তিতে একাধিক শিল্লের উৎপাদন কন্মন্ুচী রচনা করা 
যাইবে । প্রামাঞ্চলে বিছ্বাৎশক্তি সরবরাহের দ্বারাও ক্রমশঃই অধিক সংখ্যায় ক্ষুদ্র 
শিল্পগুলি উন্নত কৌশল অবলদ্বনে প্রণোদিত হইবে । 

কিন্ত ইহাদের আথিক প্রয়োজন মিটাইবার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে কাচাখাল ক্রয় ও ষ্টক করিধার জন্য ও উৎপাদিত 
পণ্য ষ্টক করিবার জনা থপ প্রয়োজন; আবার কারিগরগণ যাহাতে সমবায় 
সমিতি শেয়ার কিনিতে পারে তাহার জন্যও খণ প্রয়োজন । কিন্ত বন্তমানে খণ 
প্রদানের ব্যবস্থা যাহ] আছে তাহ। মোটেই সন্তেরসজনক নহে । কমিশন বলেন 
যে ইহাদের ধাণের প্রয়োজন আংশিকভাবেও মিটাইবাব জনা সাধারণ ব্যান্ক ও 
অন্যান্য অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশী করিয়] কান্দে লাগাইতে হইবে । 
রিজাভ ব্যাঙ্ক, ঠেট ব্যাঙ্ক, বাজা ফিনান্স কর্পোরেশন এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক-_ 
ইহাদের সহযোগিতার ভিত্তিতে 'একটি স্ুসমন্থিত নীতি প্রয়োজন । 

হ্বিতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নেন জন্য ২০০ 
কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে | অবশ্য ইহার উপরেও চলতি পুঁজির 
প্রয়োজন থাঁকিবেই | এই ২০০ কোটি টাকা বিভিন্ন শিল্পের মধো যে ভাবে 
বন্টিত হইবে তাহা হইল নিয্নরূপ £ 

তাত-_৫৯'৫ কোটি , খাদি--১৬৭ কোটি ; গ্রাম শিল্প--৩৮'৮ কোটি : 
হ্ত-শিল্প-_-৯ কোটি ; ছোট শিল্প--৫৫ কোটি : অন্য শিল্প--৬ কোটি ; সাধারণ 
কার্যক্রম--১৫ কোটি । 

গ্রইি ২০০ কোর্টির মধ্যে ২৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাধ্যক্রমের 
জন্ত ব্যয় হইবে এবং ১৭৫ কোটি টাকা রাজাসরকারদিগের পরিকল্পনার জন্য 
ব্যয় হইবে । দ্বিতীয় পরিকর্পনাকালের প্রথমদিকে বিভিন্ন গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের 
উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় চল্তি পু'জির ( ৮০008 ০8015] ) ব্যবস্থা? 


২৪৩ ভারতীয় অর্থনীতি 


সরকার করিবেনস্পঅর্থাৎ যতদিন লা সাধারণ ব্যাক্ক ও অল্তান্তু প্রতিষ্ঠানের মধ; 
দিয় চল্তি পুজি সরবরাহের যথোচিত ব্যবস্থা হইতেছে । 

বিভিন্ন প্রকারের কুটিরশিলপ, গ্রাম্যশিল্প, এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে টঙ্লর়নের 
কর্ধন্ছচী রচনা করা হইয়াছে । এইগুলি হইল ভাতশিল্প, শুভাবয়ন, খাদি 
( স্ততী ও পশম ) ঢেকি ভাঙ্গা চাউল, ঘানি, পাদৃক1 কুটির শিল্প, গ্রাম চন্মলংস্কার 
শিল্প, গুড় ও খ্যাঁসাদি, কুটির দিয়াশলাই শিল্প, বিভিন্ন গ্রাম শিল্প, হস্তশিল্প 
(12904151905 ), নানারপ ভোট শিপ (90811 5০81 1000500155 ) রেশ 
শিল্প ও নারিকেল ছোবড়া শিল্প | 


সভা শিল্প দাভাষা প্রতির্তান- 91751) [7005501৩5 951510৩ 
10500865 

ভারত সবকা'র সম্প,তি ক্ষুদ্র শিল্পের সাহাযোর জন্য দেশের মধ্যে চারিটি 
আঞ্চলিক ইন্টটিউট. স্বাপন করিয়াছেন । ইহাদের নাম হইল “ক্ষুদ্র শিল্প সাহায্য 
প্রতিষ্ঠান?” (5770981] 17000511155 961105 11950100055) ইতণদের উদ্দেশ্য হইল ক্ষ ড্র 
শিল্পগুলিকে উৎপাদন প্রণালী ( 6০)01006 01 0:০80০001) ), কারবার 
ব্যবস্থাপনা (5510655 20813986106 )এবং বিক্রয় বাবস্থার উল্লয়নে সাহায্য 
ফরা। প্রত্যেক ইন্ট্রটিউটের জন্ত একটি কর্ধচারী-দলের সংগঠন হইয়াছে-__ 
কশ্মচারীদিগের মধ্যে অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিশেষ ধরণের ক্ষুদ্র শিল্পসমূ.হর 
পচ্ধতিবিশারদ (06০1)0101805 ) এবং অবশিষ্টাংশ হইল বিক্রয় ও ব্যবস্থাপনা 
সম্পকে পরামর্শদাতা। প্রতোক ইন্টিটিউট, একটি করিয়া আদর্শ কারখান? 
(১4০৭৩! ৬/০:11,০5) স্থাপন করিবে এবং ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছুইটি 
করিয়া ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী ইউনিট (7105116 1967007)505000 0016) 
থাকিবে । ইহার! বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উন্নত যন্ত্রপাতি 
বাধহারে শিক্ষা প্রদান করিবে | ইন্টিটিউট্‌ এই প্রকার যন্ত্রপাতি কিস্তিবন্পীতে 
ক্ষদ্র শিল্পগুলিকে সরবরাহ করিবে । এইগুলি হইল ইনৃষ্টিটিউটের প্রাধষিক 
কাধ্য-_ক্ষুদ্র শিল্প সমূহের ক্রমিক সম্পূসারণের সহিত উহাদের কাধ্যের পরিধিও 
বিস্তার লাভ কবিবে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এইরূপ উরি সংখ্য! 
২০টিতে ব্বদ্ধি কর] হইবে । 


জাতীয় স্্্ড্র শিলা কর্পোরেশন--50০7551 9758]1 [20587155 


(০0:1072108 

কুদ্র শির্পসমূহের সাহাযোর জনা “জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন” নামে 
একটি বিশেষ সংস্থা স্বাপন করা হইয়াছে । ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী রূপে ইহ! গঠিত হইয়াছে । ইহার 
'ন্গযোদিত পুঁছি হইল ১০ লক্ষ টাক! (840011550 ০99191) এবং ইন পুজি 


ক.টির শিল্প ৯৪৭ 


(555৩৭ ০৪911) হইল ২ লক্ষ টাকা। পুঁজির সম্পর্ণ টাকাই সরকার 
প্রদান করিয়াছেন । 5 

ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন যে উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য গঠিত হইয়াছে সেগুলি 
“হুইল নিম্নরূপ : (১) সরকারী বরাতের (9675) জন্য ইহ কনট্রান্ট এহণ 
করিবে এবং এ সামগ্রী সরবরাহের জন্য ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাব কনট্রা 
দিবে; (২) এইরপ প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে এই বরাত্‌-এর প্রয়োজন অনুরূপ 
উৎপাদন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উহাদিগকে খণ এবং শিল্প-কৌশলগত 
সহায়ত (5০1)105০8] 255150810০6) প্রদান করিবে ; (৩) ক্ষুদ্র শিল্প যাহাতে বৃহৎ 
শিল্পের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিতে পাবে এই কর্পোরেশন তাহা দেখিবে 
এবং ব্রভাবে ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সমন্থয সাধন করিনে ; (৪) ক্ষুদ্র 
শিল্পকে ইহা কিন্তিবন্দীতে যন্ত্রপাতি সরববাহ করিবে। 


গারাংশ 


কুটির শিল্প-_উৎপাদনকারীর গ্রহে অখবা গ্ৃহের নিকটেই গ্রামের 
অভ্যন্তরেই স্বল্প পরিধিতে সামত্রী উৎপাদনের যে ব্যবস্থা! করা হইয়া থাকে 
তাহাকেই বলা হয কুটির শিল্প | কুটিরশিল্লেব কারিগর স্বাধীন উতৎ্প।দক হইতে 
পারে বা পু'জিপতিব তাঁবেদারও হইতে পারে । প্রথমক্ষেত্রে কুটিরশিল্পী নিজেই 
শিল্পের ব্যবস্থাপক, মালিক এবং শ্রমিক ; দ্বিতীয়ক্ষেত্রে কোন পু*জিপতি ব্যবসায়ী 
কীচামাল ও চল্তি মূলধন সরবরাহ কবে এবং তৈয়ারী সামগ্রী লইয়া তাহাকে 
পারিশ্রমিক দেয় । 


কুটিরাশিল্লত্র বর্তজান আবস্ভা-_ভারতেব কুটিরশি্প এক সময়ে 
খুবই উন্নত ছিল কিন্ত বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা এবং বিদেশী শাসকের 
অত্যাচারে কুটিরশিল্পের ভ্রুত অবনতি ঘটে । কিন্তু ইহাদের গৌরবের দিল 
শেষ হইলে'ও ইহারা নিশ্চিহ্ন হয় নাই | রেশম, পশম, পিঙল ও কাঁসা 
তুল!, তাঁত, দড়ি, খেলন, গুড, বেত-সামগ্রা প্রভৃতি শিরে কুটির উৎপাদন এখনও 
প্রচলিত আছে কিন্ত মুমুতু অবস্থায় । দ্বিতীয় বিশযুদ্ধের মধ্যে ইহারা কিছুটা 
উজ্জাবিত হইয়ছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষে পুনরায় সঙ্কটপুর্ণ পরিস্থিতিতে পড়িয়াছে । 

তুজাতন্্র শিল্প--অবিভক্ত ভারতে তাঁতশিল্পে প্রায় ২০ লক্ষ লোক 
নিযুদ্তত খাকিত এবং ইহা হইতে জন্নসংস্বান হইত প্রাম এক কোটি লোকের। 
পশ্চিমবঙের রাজবলহাটি এবং শান্তিপুর হইল তাঁত শিল্পের কেন্দ্র । 


২৪৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


দেশের অর্থনীতিতে তাতশিল্পের স্বান' এককালে খুবই গৌরবের ছিল, 
পরে ইহা পতন হয়। যুদ্ধের দুশ্রাপ্যতার মধো ইহার পুনরায় স্রদিন 
আসিয়াছিল কিন্ত সাময়িকভাবে | কিন্তু তাতশিল্পের কতিপয় বিশেষ উপকারিতা 
থাকায় ইহার উন্নতি বিধান প্রয়োজন £ (১) ইহাতে স্থির পুঁদি কম লাগে 
এবং পুঁজি সামগ্রী সহজ প্রাপ্য ; (২) টেকসই কাপড় এবং দাঁশী সৌখিন 
বন্রও উৎপাদিত হয়; (৩) পারিবারিক আবেষ্টনীতে কাজ হয় এবং তাতীর 
অন্ত উপজীবিকাও থাকিতে পারে । 

বর্তমান ভারতে ২৮ লক্ষ তাতে ১১০ কোটি গঞ্জ কাপড় উৎপাদিত হয় । 
সাধারণভারে কুটীরশিল্লের অসুবিধা ছাড়াও তাতশিল্পের কতিপয় বিশেষ সমস্যাও 
আছে: (১) খরচা অপেক্ষাকৃত অধিক ; (২) মধ্যবত্তী ব্যবসায়ীর প্রাপান্ত 
খুব বেশী ; (৩) স্ুভার জন্য কলের উপর নির্ভব করিতে হয়'। সরকার ইহার 
উন্নয়নের জন্য কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন : (১) তাত সংসদ স্থাপন, 
(২) কেন্দ্রীয় বিপণিকরণ সংগঠন স্থাপন (৩) কলের কাপড়ের উপর উৎপাদন 
শুদ্ধ আরোপ (৪8) কলগুলির উৎপাদনের একাংশে কুটির শিল্পের জন্য রাখিযা 
দেওয়া, (৫) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্থপাহায্য ও খণদান। 


কুটিরশিল্ কাম) কেন ? বিভিন্ন দিক হইতে কুরিরশিল্লের উপকাবিতা 
রহিয়াছে £ (১) বিভিন্ন প্রকারের কুটিরশিল্প হইতে কষিজীবিগণ বাডতি উপাজ্জন 
করিতে পারিবে ; (২) ইহাদের মধ্া দিয়! ব্রমবদ্ধমান লোকসংখ্যার কম্ম- 
সংক্কানের আুবিধা হইবে; (৩) গারহস্থ্য পরিবেশেন মধ্যে কাজ কলিয়। 
স্বাস্থা ও নৈতিক শুচিতা বজার রাখ) যায়; (৪8) পরিবারভুত্ত অন্যান্য বাক্তি- 
দের কাধা পাওয়া যায়, সুতরাং উৎপাদন খরচ কম পড়ে; (৫) শ্রমিক মালিক 
মনোমালিন্যে উৎপাদন ব্যাহত হম না; (৬) ধনবণ্টনের সামাবিধান সম্ভব হইবে 
(৭) ভোগনামগ্রীর ছুপ্রাপ্যত! নিবারিত হইবে । 

কুটির শিল্প বাঢাইয়া বাখিবার সম্তাবনা__রহ যত্্রশিল্পের 
যুগে কুটিরশিল্প বাঁচাইয়! রাখা সন্ভব কিনা এ প্রশ্ন উঠিয়া পাকে ইহা 
অসন্ভব নহে, কারণ এই শিল্পের কতিপয় নিজস্ব ক্ষমতা আছে £ (১) অল্প 
মুলধনে এবং সহজপভ্য পুঁজি সামগ্রীতে ইহা আরন্ত করা যয ; (২) দক্ষতা 
পুরুষানুক্রমিক (৩) পাশ্র্জীবিকাদ্ূপে অনুস্তত (৪) পণ্যের বাজার গ্রামের 
মধ্যেই (৫) পারিবারিক শ্রম পাওয়া যায় (৬) কারুকাধ্য খচিত সামগ্রী 
উৎপাদন (৭) স্বাধীন শিল্পীরূপে থাকিবার আকাম্থা । 

কিন্তু ইহাদের ত্রুটি ও অসুবিধা দূর করিতে না পারিলে, পুরাপুরি উপকারিতা 
পাওয়া যাইবে না। ক্রটি ও অল্বিধাগুলি হইল, (১) কারিকরগণ অশিক্ষিত 
ও অজ্ঞ (২) বিশেষ শিল্পপদ্ধতি শিক্ষার ( 601১01081 0210108 ) ব্যবস্থ! 


কুটির শিল্প ২৪৯ 


নাই ; (৩) মুলধনের 'অভাবে মহাজনের কুক্ষিগত ; (8) কারখানাশিল্পের 
প্রতিযোগিতা ; (৫) পণ্যের বাজার বিস্তুত নহে। ৮ 


এই ক্রটি ও অন্বিধ! দুর করিয়া উহাদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে £ (১) সাধারণ শিক্ষার বিস্তারে রক্ষণশীলতা অতিক্রম করা যাইবে, 
(২) বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিতে হইবে, (৩) শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র স্বাপনের দ্বারা 
সাধারণ যন্ত্রবিদ্যা প্রদান করিতে হইবে, (৪) গ্রামাঞ্চলে বিদ্যাৎশজি 
সরবরাহ করিতে হইবে, (৫) অল্লস্গদে পণ, (৬) উৎকৃষ্ট কাচামাল সংগ্রহের 
ব্যবস্থা, (৭) সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপনের হ।রা পণা বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা, (৮) প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং দেশের বাহিরেও পণ্য বিক্রয়ের 
চে । 


প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকৃল্লনা--প্রথম পরিকল্পনাকালে 
গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলি 
হইল : (১) রাজা ফিনাঙ্গ কর্পোরেশন গঠন ও রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক অর্থ 
সাহায্য প্রদান; (২) বিভিন্ন শিল্পের জন্য নিখিল বোর্ড স্থাপন, (৩) সরকার 
কর্তূক কুটির শিল্পজ্ঞাত পণোৰ মধা ভইতে প্রয়োজনীয় ষ্োর্স ক্রয়, (8) প্রদর্শনী 
কেন্দ্র এবং বিরুয় কেন্দ্র স্থাপন, (৫) ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে অভিন্ন 
উতপ|দন কর্মসুচী প্রবর্তন, (৩) “ক্ষুদ্র শিল্প সাহায্য প্রতিষ্ঠান” স্থাপন (৭) 
ভাতীয় শ্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন গঠন | 

দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালের ভন্য পরিকল্পনা! কমিশন সুপারিশ কবিয়াছেন যে 
অভিন্ন উৎপাদন কন্মস্থচী চালাইয়] যাইতে হইবে, যতদুর সম্ভব সমবায় ব্যবস্থ! 
সম্প্রসারিত করিতে হইবে (শিল্প সমবায় স্থাপনে ), এই শিল্পজাত সামপ্রী ক্রয় 
করিয়! সরকারকে সহানুভুতি দেখাইতে হইবে, বাজার সম্পর্কে গবেষণা প্রয়োজন, 
বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করিতে হইবে, ছোট শিল্পের এবং কারিগরদের থণের 
প্রয়োজন মিটাইতে হইবে । 

২য় পরিকর্পনাকালে ' কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ২ কোটি এব রাজ্য 
সরকারগুলি কর্তৃক ১৭৫ কোটি__মেটি ২০০ কোটি টাকা তত শিল্প, খাদি 
শিল্প, প্রাম শিল্প, হঝ্ত শিল্প, ছোট শিল্প) অন্য শিল্পি এবং এতৎ সংক্রান্ত সাধারণ 
কার্ধাক্রমে বায় করা হইবে | 

“ক্ষুদ্র শিল্প সাহাষয প্রতিষ্ঠান” ও “জাতীয় ক্ষুত্র শিল্প 
কার্পারেশন"_ক্ষু্র শিল্প সাহায্য ইনৃট্রাটউী নামে দেশের মধ্যে চারিটি 
আঞ্চলিক ইন্ট্টিটিউট্‌ স্থাপন করা হইয়াছে | ইহাদের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন 
উপায়ে ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করা--উন্নত উৎপাদন প্রণালী, কারবার ব্যবস্থাপন। 


২৫০ ভারতীয় অর্থনীতি 


এব: বিত্রয় বাবস্থা | ইহাদের আদর্শ কারান] এবং গ্রদর্ণনী ইউনিট থাকিবে 
এবং ইহার কিন্তিবন্দীতে যন্থ সরবরাহ করিবে। ২য় পরিক্ানাকালে এই 
ইন্ঠিটিউটের সংখা1 ২০-তে বৃদ্ধি করা হইবে। 

১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরকারের দ্বার প্রদত্ত ২ লক্ষ টাকার পুজি 
লইয়া ঘবাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। এই কর্পোরেশন (১)। 
কনট্রাট লইয় সাব কনট্রাক্ট দিবে, (২) থণ ও শিল্প-কৌশলগত সহায়তা দিবে, (৩)' 
্ুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের সমন্বয় করিবে, (8) কিন্তিবন্দীতে যন্ত্রপাতি 
সরবরাহ করিবে । 


চতুর্দশ অধ্যায় 
কারখানা শিলা £ কাতিপয় প্রধান শিল্প 


150050755 : 017151 0127005012071708 12000507159 


₹তৎ যন্ত্র শিল্প- 1,585 9০516 71270650601700 [005867৩2 


(২. 0156 81) 900০00100০6 0106 01916 1709100068000117)8 10010500165 ০ 
17015. (0010. 1940). 96865 ৬7১৪ 7০91000৭800 01৩ 181৩ 
99০601% 1700050 ০16 00018. (3, 000, 1938 7 7. &. 1945) 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে যন্ত্রশিল্প স্থাপিত হইতে থাকে । 
এই সকল শির্েব অধিকাংশই বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত হয় এবং বিদেশীদিগের 
দ্বারাই পরিচালিত হইতে থাকে | সরকার শিষ্পসমূহের পৃষ্ঠপোষকতার ভগ্ত কোনই 
প্রয়াম করেন নাই । উনবিংশ শতাবীর ন্বিতীয়াঙ্ধে কয়েকটি ব্যাপক ছুভিক্ষ 
ঘটিয়। যাইবার পর ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কষি ও শিল্পে ভারলাম্যের 
গুকতর অভাব অনুভুত হয়। ভাঁবতবাসীর চরম দারিদ্র্য দুর করিবার জন্য ছুভিক্ষ 
তদপ্ভ কমিশনগুলি ভ্রুত শিল্পোন্নতির সুপারিশ কবিয়।ছিলেন-_ কিন্তু সরকার ছুই 
একটি সামান্ত এবং বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ভিন্ন এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ প্রয়াস কিছু 
করেন নাই | স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিদেশী পণ্য বজ্্বনের জন্য শিল্পো- 
মতির প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তদবধি দেশী ও বিদেশী মুলধনে ভারতের 
মধ্যে একাধিক যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিতে থাকে | অতঃপর যুদ্ধের চাপে সরকার 
শিল্পোন্নতির দিকে কথঞ্চিৎ মনোযোগ দিতে বাধা হন । বর্তমানে আমাদের দেশে 
যে সমস্ত সামগ্রী উৎপাদনে বৃহদায়তন শিল্পের উত্তব হইয়াছে সেগুলি হইল, বন, 
লৌহ ও ইম্পাত, চিনি, কাগজ, রাসায়নিক, পাট-সামত্রী, সিমেপ্ট, সাবান, কাচ, 
রং ও বাণিশ, কত্রিম রেশম, চীনামাটি, পশম, লাক্ষা, রেশম, গেঞ্জি ইত্যাদি | 
ইহাদেৰ মধ্যে কতিপয় শিল্পের বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে । 


পাট শিয়্া--056 1170521 


০. 016 ও 0016 0 008 1006 109050% 11 3670051, ৮10 506019% 
16051600660 06 07:01016709 0180 19955 80561) 8৭ ৪. 165016 06 0101001) 
(081. 9. 1948 15110010510610 07060165070 009810015 2া)0 চি05 
02050680606 006. 1৮6 10900515 1 10018 (081. 3.4. 1952), 
[58001050005 05500 20951001006 05 196৩ 28111109550 0৫ ৬5 


২৫২ ভারতীয় অর্থনীতি 


6520891 ৮5100505019] 16051500600 0 50991 0 187৮ 106 
(051. 8. 001. 1950 ) 


১৮৫৫ গালে ভারতে প্রথম পাট কল স্থাপিত হইয়াছিল । প্রথম দিকে এই 
শিল্পের বিশেষ উন্নতি লাভ ন! ঘটিলেও উনবিংশ শতাব্বীর শেষ দশক হইতে 
ইহার ক্রুত উন্নতি ঘটিতে থাকে । এক সময়ে ডাণ্ডিতে অবস্থিত পাট কলগুলি 
অধিকাংশই পাটজাত সামগ্রী উৎপাদন করিত এবং ভারতে উৎপন্ন কাঁচাপাটের 
অধিক পরিমাণই বিদেশে চালান যাইত । ক্রমশঃই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন 
ধটিয়া ভারতেই অধিক সংখ্যায় কল স্থাপিত হইতে থাকে এবং কাঁচা পাট ভারত 
হইতে কিছু পরিমাণে রপ্তানী হইলেও, উহার অধিকাংশই ভারতস্ম কলে পাটজাত 
সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে থাকে | প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ প্রয়োজনে 
পাটজাত সামগ্রীৰ চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট-শিল্পে এ সময় বিশেষ 
সমৃদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল । পাট-ক্রাত সামগ্রীব উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনের সহিত 
পাটি চাসেরও বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে এবং উত্তর-পুর্ধয ভারতে পাটই সব্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপুণ নগদশশ্যের স্থান অধিকার করে । ১৯২৯-৩০ সালে মন্দার সময়ে কিন্ত 
পাট-শিল্প অত্যন্ত হুরবস্থার মধ্যে পতিত হয় এবং পাট চাষে ব্যাপৃত কষককূল' 
অত্যন্ত ছু্টিশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে | পাট কলগুলি তাহাদের কার্ষোর সময় সংক্ষেপ 
করিতে এবং উৎপাদন হাস করিতে বাধ্য হয়। কুষকগণ যাহাতে পাট উৎপাদন 
হাস করিতে প্রণোদিত ৮য় সরকার তাহার জন্য প্রয়াস করেন; কাঁচাপাটের 
নানতম মূল্য নিষ্ধীরণেব ভুন্য ভাহ!রা চেষ্টিত হন কিন্ত তাহাদের সে চেষ্টা ফলবভী 
হয় নাই । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পুবের্ ১৯৩৯ সালে ভাবতে পাট-কলের 
সংখ্যা ছিল ১০৭ এবং উহাতে প্রায় ২৪ কোটি টাকার মূলধন নিয়োজিত ছিল। 
তবে পাট কলগুলির প্রায় সমস্তই চিল বৈদেশিকদিগের মালিকানাধীনে | 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবস্থ!র পা শিল্পে অভুতপুবব সমৃদ্ধি উপস্থিত হয় । 
যুদ্ধের প্রয়োজনে দেশী এবং বিদেশী সরকার পাট সামগ্রীর প্রত চাহিদা 
করিলে, পাটি কলগুলি তাহ'দের পুর্ণ ক্ষমতা অহুযার়ী উৎপাদনে ব্যাপুত হয় | 
যুদ্ধের শেষে পাট কলগুলির সংখ্যা ১১২ এ পরিণত হম | 

ভারতের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের কত সমধিক | অবিভক্ত ভারতের পক্ষে 
কাঁচাপাটের উৎপাদনে একচেটিয়। সবুবিধ! ভোগ টিল এবং ডাণ্ডিতে পাট কল 
থাকিলেও, উহাকে ভারতের কাঁচাপাট রপ্তানীর উপর নির্ভব করিতে হইত। 
পাটজাত সামগ্্রীও ভারত হইতে রপ্তানী হইত ; ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের উহা 
সমধিক পুষ্টি সাধন করিত | যুদ্ধের পুর্বে কাঁচা তুলা ও তুলাজাত সামগ্রীর 
রপ্তানী ছিল সর্ধবাপেক্ষা অধিক মুল্যের ; কাঁচা পাট এবং পাটজাত সামগ্রীর 
রণ্তানী ছিল উহার নিম্ন | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুর্বে কাচাতুলা এবং তুলার 


কারখান। শিল্প £ কতিপয় প্রধান শিল্প ২৫৩ 


সামগ্রী রপ্তানী হইত ৪৯1৫০ কোটি টাকার মতন এবং পাট ও পাটজাত 
'সামঞ্রীর রপ্তানী হইত ৩০।৩২ কোটি টাকার মতন। যুদ্ধের শৈমে এই 
পারস্পরিক গুরুত্বের পরিবর্তন হইয়! পাট ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানী-বাণিজোর 
সর্ধ্প্রধান উপকরণে পরিণত হয়। শুধু তাহাই নহে, যুদ্ধোত্তর যুগে 
দুল্লভ মুদ্রা জংগ্রহের সমস্যা একটি বৃহৎ সমন্যা হইয়া ফড়াইয়াছিল ; 
পাট সামগ্রীব রপ্তানী ভারতকে এই ছূর্লভ মুদ্রা অজ্জনে বিশেষ সহায়তাও করিয়া 
থাকে | অধিকত্ত, বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত হইলেও প্রায় ৬ লক্ষ ব্যক্তির 
কন্মসংস্থ(নের দ্বারাও পাট শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্বান অধিকার 
করে এবং বর্তমানে ভাবতীবগণই এই শিল্পেব সংখাধিক অংশীদাব । 


বর্তমান দঅসাযা 

পাট শিল্পেব ক্ষেত্রে সর্তমানেব সমস্যা প্রধানতঃ, তিনটি । প্রথমতঃ; কাচা 
পাটেব মমস্থা , দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক বাজাবে প্রতিযোগিতা, তৃতীয়তঃ, 
যন্পাতিব আধুনিকীকবণ । 

(১) উাাঁচা পাটের সমস্যা _ক্কাচা পাটের সমম্যা দেশবিভাগের 
দ্বাবাই কষ্ট কারণ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিচার এবং উভিস্তায় পাঁট উৎপন্ন হইলেও, 
পুর্বববঙ্গই ( পুর্বব পাকিস্থান ) হুইল পাট উৎপ।দনের প্রধানতম এলাকা । অতএব 
পাটকলগুলি বেক্ষেত্রে ভারতে অবস্থিত, কাচাপাট উত্পাদনের প্রধান এলাকা 
ধেক্ষেত্রে পাকিস্থানের অস্তভুক্ত। পাকিস্বানের সহিত বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক 
৫ অর্থনৈতিক বিরে।ধ কুটি হওয়ায় কাঁচ পাট প্রাপ্তির জন্য এরূপ একটি 
বিদেশের উপরে আমাদের পাট শিল্পকে নিভর কবিতে হইয়াছেঃ খাহাব সহিত 
অর্থনৈতিক সম্পকের ধারাবাহিকতা বজায় রাখখ অনিশ্চিত | ভারতের পাট 
কলগুলিতে বৎসরে ৬০।৬৫ লক্ষ গাঁইট (10816 ) কাঁচা পাট প্রয়োজন হয় এবং 
বিভিন্ন কারণে কিছু কাচাপাট রপ্তানী করাও ভারতের পক্ষে প্রয়োজন হয়। 
সুতবাং যোট পাটের প্রয়োজন প্রায় ৯০ লক্ষ গাঁইটের মত । সুতরাং ভারতকে 
বাধ্য হইয়াই পাকিস্থানের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল । দেশ বিভাগের সময়ে 
উত্ভয় দেশের মধ্যে একটি স্থিতাবস্থা চুক্তি (508705011 481557060 ) সম্পাদিত 
হইলেও ১৯৪৭ সালের নভেম্বব মাসেই পাকিস্থান ভারতে তাহার পাট রপ্তানীর 
উপর শুম্ব ধার্য করিল এবং ভারতও পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যকে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের পর্যায়ে স্থাপন করিল । ফলে কীাচাপাট সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ 
অন্গুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় | কিছুকাল পরে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি 
সম্পাদনের ছ্বার। "্রবস্থার কিছুট] উন্নতি হয় কিন্তু ১৯৪৯ সালে ভারত মুদ্রামান 
হাম করিলে এবং পাকিস্থান উহ1 করিতে অস্বীক্কূত হইলে পাকিস্থানী পাটের 
দাম অত্যন্ত চড়িয়! গেল, পাকিস্বানী টাকার হিসাবে ১০০ টাকার পাঁট ভারতীয় 


২৪৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


টাকার হিনাবে ১৪৪ টাকার সমান হইল । উপরস্ধ এই সময়ে পাকিস্থান সরকার 
ফাহাদের কাচা পাটের নুযুনতম দাম বাঁধিয়া দিলেন এবং এই দাম বন্জায় রাখিবার' 
অগ্য নিজেরাই কাচাপাট ক্রয় করিতে লাগিলেন । ন্বৃতরাং ভারতের পক্ষে পাট 
তুপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ভারত সবুকার ভারতীয় 
পাটকল সমিতির (100180]06 7111]5 2১55০০18002 ) সহিত পরামর্শক্রনে 
দেশঞ্ পাটের উদ্ধাঙম দাম বাঁধিয়। দিলেন | মিলগুলিতে কাচাপাট সরবরাহে রেশনিং 
ব্যবস্থা করিলেন এবং ক্কাচা পাট রপ্তানীব উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিঙেন। 


ইতিমধ্যে পাকিস্থানেব সহিত পুনরায় বাণিজ্য চুক্তির ছার! কীাচাপাট 
আমদানীব চেষ্টা] হইতে লাগিল এবং অপরদিকে দেশের মধ্যে পাট উৎপাদন ব্বদ্ধির 
চেষ্টা হইতে লাগিল । ১৯৫১, ৫২9» ৫৩ এবং ১৯৫৫ সালের বাণিজ্য 
ছুক্তিগুলির দ্বারা! যথাক্রমে ১০ লক্ষ ২৫ লক্ষ, ১৮ লক্ষ এবং ১৮ লক্ষ গাঁইট 
পাট আমদানীর আয়োজন করা হইয়াছিল। চুক্তি এইরূপ হইলেও প্রকৃত 
আমদানী কিন্তু এইজপ হইতে পারে নাই । যথা ১৯৫৪-৫৫ সালে পাকিস্তান 
হইতে আমদানী হইতে পারিয়াছিল ১২ লক্ষ গাঁইট মাত্র । 


দেশের মধ্যে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইয়!ছিল যে সকল পদ্ধতির 
দ্বারা সেগুলি হইল পতিত জমি উদ্ধার করিয়৷ পাট চাষ করা, কিছুট] ধানের 
জমি পাটেপ জমিতে বদল করিয়া, কোন কোন অঞ্চলে দুইবার ফসল উৎপাদন 
করিয়া (৭০০1০ ০:999108 ), কৃত্রিম সার প্রয়োগ, চারা রক্ষা বাবস্থা 
€ 91800 চ:০0০0০0 ) ইত্যাদি । ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে পাট উৎপন্ন 
হইয়াছিল ৩১ লক্ষ গাঁইট, পর বত্সর উছ। প্রায় ৪৭ লক্ষ গাঁইটে পরিণত হয় 
কিন্ত উহার পর হইতে উৎপাদন কমিয়া যাইতে থাকে এবং ১৯৫৪-৫৫ 
সালে উহা ২৯ লক্ষ গাইটে পরিণভ হয় । ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪১ লক্ষ গাঁইট 
পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া! জঙ্গুমান হয় ; ইহার সহিত মেস্তা উৎপাদন হইয়াছে 
অনুমান হয় ১১ লক্ষ ৫৯ হাজার গাঁইট পাট । ১ম পরিকল্পনায় পাট উৎপাদনের 
তাগ. ধরা হইয়াছিল ৫১ লক্ষ গাঁইট কিন্তু এই তাগ-মত উৎপাদন হইতে পারে 
নাই | ম্ুতরাং কাচাপাটের জমন্যা থাকিয়া গিয়াছে--যদিও পুর্বের স্যার 
অত্যুগ্রভাবে নহে । কারণ পাটজাত বস্ত তৈয়ারী বৃদ্ধি না করিবার নীতিও গ্রহণ 
করিতে হইয়াছে । 

বকেশিক বাজারে প্রতাযাগিতা--বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় 
পাট জানগ্রীর আধিপত্যই এতদিন প্রতিষঠিত ছিল। পাট-সামগ্রী (106 
03800068000065 ) ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ এবং দেশের 
অবস্ঠ প্রয়োজনীয় ডলার উপাজ্জনের ক্ষেত্রেও ইহার গুরুত্ব সমধিক | ৫সই কারণে 
আন্তকজ্রীতিক বাভ্ারে ভারতীয় পাটজাত বস্তুর প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বজায় বাখ। 
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স্ধু পাট শিল্পের-পস্তই নহে, দেশের সমগ্র অর্থনীতির জন্যই প্রয়োজনীয়। 
ভারত সরকার সেই কারণে দেশের অন্যান্ত বস্তর সহিত কীচাপা্ট এবং 
পাট সামশ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাঁখিয়াছিলেন । পাট-সামগ্রীর উপর কিন্ত 
বরাবরই রপ্তানী শুন্ক আরোপিত ছিল ; এ রপ্তানী শুন্ক বৈদেশিক বাবসায়ী- 
দিগের উপরে পড়িত এবং সরকার উহা হইতে আয় করিতেন । কোরীয় 
যুদ্ধ সুরু হইলে পাটজাত সামগ্রীর আন্তজাতিক চাহিদ1 অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি 
পাওয়ায় বিদেশী বাজারে ( এবং সেহেতু দেশীয় বাজারে ) পাটপাম্রীর মূল্য ত্রুত 
বৃদ্ধি পাইল । বহির্ধাজারে পাটসামপ্রীর এই বদ্িত মুল্যের স্মযোগ গ্রহণ 
করিবার উদ্দোশ্টে উহার উপর রপ্তানী শুন্ক টন প্রতি ১,৫০০২ টাক। করা হইল 
এবং কাচা পাট ও পাট সামগ্রীর উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলেন । 
বহিব?জারে পাটের উচ্চ দর কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হইল না; ১৯৫২ সালের 
প্রথম দিকে আমেরিকার মাল-সঞ্চয় ( 5৫০০1-211108 ) বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
পাটের দায়ে পতন ঘটিতে লাগিল । 

এই ঘটনা ভারতের পাটশিল্ল কতখানি বহিবাজারের উপর নির্ভরশীল তাঁহ। 
দেখাইয়া! দিল । বস্ততঃপক্ষে ভারতে পাটকলগুলিতে যত পাটসামঞ্রী উৎপাদিত 
হয় তাহার মধ্যে শতকরা! ৮৪ ভাগ বিদেশে রপ্তানী হয়, শতকরা ১৬ ভাগ 
মাত্র দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। বৈদেশিক বাজারের উপর এই অত্যধিক 
নির্ভরশীলতা এই শিল্পকে প্রচুর অনিশ্চয়তা প্রদান করে। 


সম্প্রতি এই অনিশ্চয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার তিনটি কারণ £ 
€ক) পরিবর্ত-সামপ্রী ব্যবহারের চেষ্টা বৈদেশিক বাঞ্জারে প্রধার লাভ করিতেছে । 
প্রধান পরিবর্ত-সামগ্রী (545000165 ) হইল কাগজের থলে এবং কাপড়ের থলে 
এই শিল্পগুলি বিদেশে প্রসার লাভ করিতেছে । (খ) ইউরোপায় দেশগুলিতে 
পাটের কল স্থাপিত আছে এবং ইহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়। দক্ষ হইয়া 
উঠিতেছে | মিশর, ইরাণ, ইরাক, ত্রক্মদেশ, খাইল্যাও, ফিলিপাইন্স এবং 
চীনদেশেও ছোট ছোট পাটকল স্থাপিত হইয়াছে; (গ) আন্তজাতিক 
বাজারে অতাস্ত শক্তিশালী গ্রতিদ্ন্বীক্ূপে পাকিস্বানের আবির্ভাব ঘটিতেছে। 
পাকিস্বানে অতি উৎকৃষ্ট জাতের পাট জন্মায় এবং পাকিস্থানের চটকলগুলিকে 
আধুনিক যম্তরপাতিতে সুসক্গিত করা হইতেছে । 


বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় পাটসামগ্রীর কাট্‌তি বজায় রাখিবার জন্য তিনটি 
ব্যবস্থা অবলহ্বিত হইয়াছে । (ক) রপ্ডানী শুল্ক পরিবর্তন-_-বৈদেশিক বাজারে 
ভারতের পাট সামগ্রীর চাহিদা কমিয়া যাইতে থাকিলে ভারত সরকার পাট 
সামগ্রীর উপর রপ্তানী শুদ্ক ক্রমশঃ কমাইতে থাকেন | অবশেষে ১৯৫৫ সালের 
জাগষ্ট মাসে পাকিস্তান মুদ্রামান হাস (৫581480101) করিলে ভারতীয় পাট 


২৪৬ ভাবস্তীয় অর্থনীতি 


লামগ্রীর প্রতিযোগিত! ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্ত ভারত স্রকার পাট সামগ্রী 
রপ্তানীর উপর হইতে শ্ন্ক প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। (খ) ভারতীয় চটকল 
সমিতি বিভিল্লদেশে (মাঁকিন যুক্বাটী, যুজরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, লিউজীলযাও) 
সদিচ্ছা দল (৪০০৭%11] 101551020) পাঠাইয়! ভারতীয় পট সামগ্রীর বিদেশে 
জনপ্রিয়তা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন । (গ) বিভিগ্প দেশের সহিত 
বাণিজ্য চুক্তির ছার] (রাশিয়া, পোল্যা্ড ১ হালেরী, চেকোপ্লোভেকিয়া, ইতালি 
এবং নরওয়ে) পাট সামগ্রীর কাটুতি বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 


যগ্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের সজাস7া---ভারতের পাটকলগুলিতে যে 
সকল মন্গপাতি ব্যঘহাত হইতেছে তাহা অনেক পুরাতন হইয়া গিয়াছে । নুতন 
আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা এই সকল যন্ত্রপাতি বদ্লী ন! করিলে বায় সঙ্ষোচের 
ভিন্তিতে উত্পাদন সম্ভব হইবে । সেক্ষেত্রে পাকিস্থানের সহিত এবং ইউরোপীয় 
দেশগুলির আধুনিক যন্ব-সহ্জিত পাটশিল্লের সহিত প্রতিযোগিতা! করা সম্ভব 
হইবে না| বর্ভম।নে এদেশে কিছু কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইবার কার্ষ) 
চলিতেছে । 


২য়গরিকল্নায় উন্নয়ন _১ম পঞ্চনাষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ 
সংলে ১২ লক্ষ টন পাট সামত্রী উৎপাদন হইনে বলিয়! ধরা হইয়াছিল । ১৯৫৫ 
সালে উৎপাদন হইয়াছে প্রায় ১১ পক্ষ টিন | ২য় পরিকল্পনাতেও ১২ লক্ষ টনই 
উৎপাদনের তাগ্‌ ধরা হইয়াছে | ইহা বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা প্রয়োগে বত্তমান 
কলগুলির ছ্বাবাই উৎপাদিত হইবে । নুতন মিল স্রাপন বা পুরাতন মিলের 
সম্প্রসারণের অন্ঠমতি দে'ওমা হইবে লা। একমাত্র আসাম জুট মিল নামে একটি 
নূতন মিল স্থাপিত হইবে ; ইহার জন্য বায় হইবে ১৫ কোটি টাকা । ভলে 
আধুনিকীকরণের (0০460101590০2) ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে | 


বন্দ শিল--০০৮৮০ 170985 
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[0150099 105 101651) 005101090. 800 006 01561710250 001 192001011980101) 
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ভারতে ক।পড়ের কল স্থাপিত হয় সর্বপ্রথম কলিকাতায় ১৮১৮ সালে । 
তবে ১৮৫১ সাল হইতেই ইহার যথার্থ প্রসার হইতে থাকে । এসালে বোম্বাই 
প্রদেশে একটি মিল স্থাপিত হয় এবং তাহার পর হইতে অগ্থান্ স্থানে (যথা 
আমেদাবাদঃ নাগপুর, বাঙ্গাল) এ শিল্প স্থাপিত হইতে থাকে । স্বদেশী 
আন্দোলন বগ্ত্রশিল্পকে বিশেষভাবেই পরিপুষ্ট করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পুর্বেরবেই 
ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা ফাড়ায় ২০৭ | বন্্রশিষ্প সম্পর্কে স্মরণীয় বিষয় 
হইজ যে ভারতীয় মূলধনে ও ভারতীয় উদ্ধোগেই এই শিল্পের প্রসার লাভ, 
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ঘটিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের বিশেষ প্রসার লাভ ঘটে কিন্ত 
তাহার পরেই সম্তা জাপানী বস্ত্রের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতার সন্মখীন স্হইতে 
হওয়ায় ইহার শোচনীয় অবস্থা ঘটে। ভারত সরকার ১৯২৭ সালে বস্ত্রশিল্পকে 
সংরক্ষণ প্রদান করেন । ১৯৪০ সালে ভারতে ৩৮৮টি মিল ছিল এবং উহাতে 
নিযুক্ত লোকসংখ্যা ছিল চার লক্ষ ত্রিশ হাজারের মতন ; ১৯৩৯-৪০ সালে 
কাপড়ের কলগুলিতে মোট বস্ব উৎপাদন হইয়াছিল ৪০০ কোটি গজের কিছু 
অধিক । যুদ্ধের পবে ১৯৪৬ সালে মিলের সংখ্যা ছড়ায় ৪১১ এবং উহাতে 
নিযুক্ত লোকসংখ্য1 ফ্াড়ায় ৫ লক্ষের উপর | ১৯৪৫-৪৬ সালে এই লকল মিলে 
বস্ত্র উৎপাদন হইয়াছিল প্রায় সাড়ে ছয় শত কোটি গজ । দেশ বিভত্ত হইবার 
ফলে ১২টি কাপড়ের কল পাকিস্থানের অস্তভুক্ত হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট কলগুলি 
পড়িয়াছিল ভারতের মধ্যে । কিন্তু দেশ-বিভাগ ভারতকে বিস্তৃত আয়তনের 
তুল! চাষের জমি হইতে বঞ্চিত করিয়াভিল ; বিশেষ করিয়৷ লম্বা আঁশের তুলা 
(15928 5916 ০০9০০) ন্ুক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ারীর জন্য অপরিহাধ্য | অথচ 
এইরূপ তুল! উৎপাদনের অঞ্চল পাকিস্বানেরই অস্তভুক্ত হইয়! 
গিয়াছিল । 


প্রথম পরিকল্পনাকণলের প্রারম্তে আমাদের দেশে সুতাবয়ন মিল ছিল ১০৩টি 
এবং মিশর-কারধ্যের মিল (0০2009516 01115) ছিল ২৭৫টি; ইহাদের টাকুর 
(52709155) এবং ভাতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,০৯১৪২,২৪১ এবং ১,৯৪, 
৪১১ । প্রথম পনিকল্পনার নীতি ছিল টাকু বৃদ্ধি, যাহাতে সুতা উৎপাদন হইতে 
পারে বেশী কিস্তু মিল ভাতের ব্বদ্ধি যথাসম্ভব হইতে না দেওয়া (যাহাতে হস্ততাত 
শিল্পের সম্প্রসারণ হয়) | যাহা হউক ১৯৫৬ সালে স্ুৃতাবয়ন মিলের এবং মিশু 
ধরণের মিলের যথাক্রমে সংখ্য। দাড়ায় ১২১ এবং ২৯১ । প্রথম পরিকল্পনাকালে 
টাক, বৃদ্ধি পাইয়।ছে ১,১০৮,৯৬৮টিঃ এবং ভাত বৃদ্ধি পাইয়াছে ৮,৪৯০টি | ইহা 
প্রথম পরিকল্পনার ভাগ. অপেক্ষাও বেশী ; ইহা সম্ভব হইয়াছে কতিপয় অলাভ- 
জনক মিলের সম্প্রসারণের দ্বারা এবং কতিপয় নিছক স্তাবয়নকারী মিলকে 
মিশ্র ধরণের মিলে পরিণত করিবার দরুণ | ১৯৫৬ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে 
১০টি স্ুতাবয়নকারী এবং ১৭টি মিশ্র ধরণের মিল আছে, ইহাদের টাকুর সংখা! 
৫,০৭১৪২৯ এবং তাঁতের সংখ্যা ৯,১১৫ 1 সবথেকে বেশী সংখাক মিল আছে 
বোস্বাইতে- প্রস্থানে (আমেদাবাদ সমেত) স্ুুতাবয়নকারী মিল আছে ২১টি এবং 
মিশ্র মিল আছে ১৫২টি | 


প্রথম পরিকল্পনাকালে মিলজাত স্ুতা এবং বস্ত্রের উৎপাদন ব্রমাগতই বদি 

পাইয়াছে। ১৯৫১ সালে মিলজাত বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ৪০৭ কোটি ৬০ লক্ষ 

গজ, ১৯৫৫ সালে উহা ৫০৯ কোর্টি ৪০ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছিল । এত 
৯৭ 


২৫৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


বেশী উৎপাদন ইতিপুর্ষেব কখনও হয় নাই-_ইহ। পরিকল্পনার ভাগ্‌ (৪৭৩ 
কোটি' গণ) অপেক্ষাও অনেক বেশী । সতার উৎপাদন ছিল ১৯৫১ সালে 
১৩০ “কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড; ১৯৫৫ সালে উহ ১৬৩ কোটি পাউণ্ডে পরিণত 
হইয়ান্থিল এবং ১৯৫৫ সালে উহ1 ১৬৪ কোটি প1উণড বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
(ইহ1] ছাড়াও হস্ত তাঁত এবং শক্কি-তাঁতের ক্ষেপ্রেও উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছে)। 

যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর কালে মিলজাত বস্ত্রের বিক্রয়ের উপর নানারূপ 
নিয়গ্রণ আরোপিত ছিল । ১৯৫২ সালের পর হইতে ক্রমশঃই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
শিথিল রূুরা হইতে থাকে । ১৯৫৩ সালের জুলাই মাস নাগাদ মিল বস্ত্রের 
বণ্টনের উপর এবং দামের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপেই উঠাইয়। দেওয়া হইয়াছিল । 
তবে হস্ততাঁত শিল্পের স্বার্ণে মোট উত্পাদনের একটি নিদিষ্ট অংশ সংরক্ষিত রাখা 
হইস | ত্র সময়ে যিলজাত সতার বিক্রয় এবং দামের উপরে নিয়ন্ত্রণও উঠাইয়। 
দেওয়া হইল | 

বস্ত্রশিল্পের প্রধান সমস্যা হইল কাঁচাত,লার সমস্যা, যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের 
সমস্যা, বাজারে প্রতিযোগিতার সমস্য! এবং একদিকে কারখনা-শিল্প ও অন্যদিকে 
হস্ততাঁত শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যের সঙ্গস্য! | 


কাচাতুলার সমঙ্গযা-_দেশ বিভাগের দরুণ কাঁচা তুলার সমস্যা উ্র 
হইয়া উঠিয়াছিল ; পাকিস্থান স্থষ্টি ভারতকে বিস্তীর্ণ আয়তনের তলা চাষের 
জমি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল ; বিশেষ করিয়া! লম্বা আঁশের তলা (1০ 
898016 ০০09০) লুক বস্ত্র তৈয়ারীর জন্য অপরিহার্য অথচ এইরূপ তুলা 
উৎপাদনের অঞ্চল পাকিস্থানেরই অস্তুভু ক্ত হইয়৷ গিয়াছিল'। কাঁচাতলার এই 
দুশ্র(পাত। বন্ত্রশিল্পের প্রধান বাধারূপে দেখ! দিয়াছিল। ভারতকে সেই কারণে 
বৈদেশিক তুলা আমদানির উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছিল । অতএব প্রথম 
পঞ্চবাষিকী পরিকপ্পনায় তুলা চাষ ব্বদ্ধির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া 
হইয়াছিল । ফলে তুলার উত্পাদন ২৯ লক্ষ ৭১ হাজার গাইট হইতে 
(১৯৫০-৫১) ৪২ লক্ষ ২৯ হাজার গাঁইটে পরিণত হইয়াছে । উৎপাদন বৃদ্ধির 
অধিকাংশই লম্বা আঁশের শুলার ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে--এইবূপ তুলার উৎপাদন 
দ্বিগুণ হইয়াছে । কিন্তু উৎপাদন ব্বদ্ধি হইলেও মন্প্রসারণশীল বন্ত্রশিল্পের 
প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে। সেইজন্য বিদেশ হইতে লম্বা আঁশযুক্ত 


তল] আমদানি করিতে হয়--আক্রিকা এবং "আমেরিকা হইতে এই আমদানি 
কর] হইয়া! থাকে । 


হস্রপাতি আগুনিকীকরণের সমস্যা বুদ্ধের সময়ে সকল কল- 
কারখানার পহিত কাপড়ের কলগুলিকেও যথ।সাধ্য বেশী করিয়া! খাটানো হইয়াছে 


কারখান! শিল্প কতিপয় প্রধান শিল্প ২৫৯ 


কিন্ত পুরাত্তন কলকব্জা বদল কর! হয় নাই। যুদ্ধশেষে পুরান যন্ত্রপাতি 
পরিবর্তন এবং নুতন আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রয়োজন অত্যন্ত প্রকটিত 
হইয়াছিল কিন্ত সেই অনুপাতে মিলগুলির মুলধনী-ব্যয় নির্ববাহ করিবার ক্ষমতা 
ছিল এবং আছে কিনা সন্দেহ । ১৯৪৯-৫০ সালের ফিপক্যাল কমিশন হিসাব 
করিয়াছিলেন যে প্রচলিত, দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে কেৰলমাত্র বোস্বাইস্থিত মিলগুলিব 
নূতন কলকজার অন্য ১০০ কে'টি টাকার মত ব্যয় প্রয়োজন-_-যখন নাকি 
তাহাদের হাতে ব্যয়যোগ্য নগদের পরিমাপ ৪৫ কোটি টাকার বেশী হইবে না। 
১৯৫০ সালে বয়ন শিল্পের জন্য একটি ওয়াকিং পাটি নিয়োগ করা হইয়াছিল ; 
এই পার্টি সুপারিশ করিয়াছিল যে যন্ত্রপাতি এবং সরপঞ্জাসী সামগ্রীর পুনরুজ্জীবন 
এবং কতিপর কারখানাগৃহের পুননিশ্মাণের কাজ খুবই বেশী প্রয়োজন । কিন্ত 
মিলগুলির সংরক্ষিত তহবিল এই প্রয়োজনের তুলনায় জনেক কম। যাহাই হউক 
১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে বড বড মিলগুলি কর্ত্‌ক যন্ত্রপাতির আধুনিকী- 
করণের কাজ অনেকখানি অগ্রসব হইয়াছে । বর্তমানে ভারত সরকারের দ্বারা 
সংগঠিত একটি শমীক্ষা সংস্থা] (58:৪৮ 81১1) মিলগুলিন আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত 
প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে । কাপড়ের মিলগুলিন আধুনিকী- 
কবণের কাধ্যে আখিক সহায্য প্রদানের দায়িত্ব “'জাতীয় শিল্পোল্নয়ন 
কর্পোলেশনেব” উপরেও (টি৪0028] 100050019] 195৬6190910 0০0০০- 
[9007) অপিত হইয়াছে । কি হাবে যন্ত্র বদলী করিবাব প্রয়োজন হইবে সে 
পম্পকেও অনুসন্ধান চলিতেছে -_ইছাব দ্বার! বয়নযন্ত্র উৎপাদন শিল্পের উন্নয়নের 
কন্মস্থচী রচনা কবা যাইবে । 


বাজারে প্রতিযোগিতার সমস7া__ভারতে উতৎপাপি৩ বস্ত্বের বেশ 
কিছু অংশ বিদেশে বপ্তানী হইয়া] এই শিল্পের পরিপে|ষণ করে | কিন্ত পৃথিবীর 
যে সকল দেশে কাঁচাতুল৷ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহাব| বর্তমানে নিজেদের 
বয়নশিল্প গিয়া তুলিতেছে । সম্প্রতি ব্রেজিল, মেক্সিকো, আজ্জেণ্টিনা, মিশর 
প্রীম প্রভৃতি দেশে বস্ত্র উৎপাদন বদ্ধি পাইতেছে এবং ছাট কাপড়ের (06০৩ 
৪০০৭৩) রপ্তানীকারক দেশরূপে আস্তজ্জাতিক বাজারে জাপানের পুনঃ প্রবেশ 
ঘটিয়াছে |, এদিকে পাকিস্বানও আধুনিক যগ্রপজ্জায় সজ্জিত শন্তিশালী বস্ত্রশিল্প 
গড়িয়া তুলিতেছে । এই নকল কারণে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বাজাব ক্রমশ: সঙ্কুচিত 
হইবে এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মর্খীন হইবে । ১ম পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনার বৎসরে ১০০ কোটি গঞ্জ কাপড রপ্তানীর তাগ, ধরা হইয়াছিল কিন্তু 
বাস্তরে এই তাগ্‌ বজায় রাখা যায় নাই । ১৯৫৪-৫৫ খালে ৮১ কোটি ৩০ লক্ষ 
গজ কাপড় রপ্তানী হইয়াছিল। রপ্তানী বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিবার জন্য ভারত 
সরকার কোন কোন ধরণের কাপডের উপব বপ্পানী শুদ্ধ কমাইয়া দিয়াছেন এব: 


২৬০ ভারতীয় অর্থনীতি 


কোন কোন ধরণের উপর উহা উঠাইয়] দিয়াছেন । অন্ান্ত উপায়েও (যথ। 
উৎকর্ষ মান--99110 5684810-- নির্ধারণ) বপ্তানী বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়। 
হুইতেছে। তবে বস্তরশিল্পের দেশের বাজারও অনেক বিস্তুত এবং ২য় পরিকল্পনার 
অগ্রগতির সহিত আভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । 


কারখানা শিল্প ৪ তাতাশিলের মধ্যে ভারামের সমসাযা_ 
বিভিন্ন কারণে এদেশে তাত শিল্পকে বজায় রাখা একান্তই প্রয়োজন কিন্ত কাপড়ের 


কলগুলি একদিকে তাত শিল্পের অন্থপুরক, আর একদিকে তীব্র প্রতিযোগী * 
মিলের স্বৃতা তাঁতীদের প্রয়োজন কিন্তু মিলের বস্ত্র তাঁতীদের প্রতিযোগী । এমন 
যদি করা যাইত যে মিলগুলি কেবলমাত্র সুতা কাটিবে এবং একমাত্র তাতেই ই 
স্থতা হইতে কাপড় বোনা হইবে তাহ হইলে শাঁতীদের অনেক সুবিধা হইত । 
কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে, কারণ মিলজাত বস্ত্র অবশ্য প্রয়োজন । 
অথচ তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্বা নাধ্যকরী নীতি প্রহণেরও একান্ত প্রফোজন 
ছিল। পরিকল্পনা কমিশন সেই জগ্ত সুপারিশ করিয়াছিলেন যে কাপডের 
কলগুলিতে তাঁত বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হইবে লা, টাক, বৃদ্ধির (সুতা কাটার 
প্রয়োত্নে) অনুমতি দেওয়। হইবে এবং মোট বস্ত্র উৎপাদনের একটি নিন্দি্ট অংশ 
তাঁত শিল্পের জন্ত সংরক্ষিত রাখা হইবে । প্রথম পরিকল্পনাকালে উৎপাদনের 
অভিন্ন কশ্মসচীর এই নীতি (0:002170 0:900000]0 07091910072) অনুসরণ 
কর] হইয়াছিল । ১ম পরিকল্পনায় মিলবস্ত্রের উৎগাদন তাগ. ধর! হইয়াছিল 
৪৭০ কোটি গঞ্জ এবং তাঁত শিল্পের উৎপাদন তা” ধর হইয়াছিল ১৭০ কোটি 
গজ । ১৯৫২ সালে মিলবস্তের উৎপাদন হইয়াছিল ৪৬০ কোটি এবং ১৯৫৩ 
সালে ৪৮৭ কোটি গজ; এ ছুই বৎসরে হস্ততাঁত শিল্পে উৎপাদন হইয়াছিল 
১১৯ কোটি এবং ১২০ কোটি গজ। ১৯৫২ সালে একটি অডিনান্স ছ্বার। 
মিলগুলির উপর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাহারা যেন ১৯৫১-৫২ সালে 
যত পরিমাণ পাড়-বিশিষ্ট ধুতি উৎপাদন করিয়াছে তাহার শতকরা ৬০ ভাগ মাত্র 
ইহার পর হইতে উৎপাদন করে। ১৯৫৩ সংলে এই অডিনান্ধটি আইনে 
পরিণত করা হয় এবং এসালেই সিলবস্ত্রের উপর গজ প্রতি এক পয়স] করিয়া 
উত্পাদন শুদ্ক (6১০1৪ 441) আরোপ করা হয়। এই শিল্প তত শিল্পের 
উন্নয়নের দ্প্ত ব্যয়িত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫০-৫১ সালে একটি আদেশ জারী 
করিয়া কতিপয় নিদ্দিষ্ট ধরণের কাপড় শুধুমাত্র তত শিল্পেই উৎপাদন হইতে 
পারিবে বলিয়া বাবস্থা কর! হইয়াছিল । 


হিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বস্তরশিল্পের উন্নয়নের কাধরক্রমস্বরূপ স্থির কর! 
হইয়াছে যে এই সময়ের মধ্যে মাথাপিস্ু গড় কাপড়ের ব্যবহার বর্তমানের ১৬গন্গ 
হইতে স্বদ্ধি করিয়া ১৮ গজে পরিণত কর! হইয়াছে এবং বৎলরে ১০০ কোটি 


কারখাদ। শিপ £ কতিপয় প্রধান শিল্প ২৬১ 


গাঁজ রপ্তানী করা হইবে । এই উদ্দেশে মিল বস্ত্র উৎপাদিত হইবে ৫০০1।৫৫০ 
কোটি গজ এবং ততবস্ত্র উৎপাদিত হইবে ৩০০।৩৫০ কোটি গজ | «* , 


লৌহ ৪ ইস্পাত শিল্প--1:০7 57 5655] [00588 


শি. 091৮6 ৪ 1010156 4550010000 06 ০৩ 100 800 8655] 100090% 
০ 10019 8170 05 56105 59100 07 006 00৮62010506 06100150050 80 
(১:০৫০০০০০ 06 1:90 8100. 5656] 10 [10010 (29009 1955) 

ভারতের আধুনিক লৌহ শিল্প সুর হয় ১৮৭৪ গাল হইতে; এ্ৰঁসালে 
আসানসোলের নিকট বরাকর নামক স্থানে “বরাকর আয়রণ ওয়ার্কম'? স্বাপিত 
হয়। ১৮৭৫ সালে বারাকপুর আয়রণ কোম্পানী নামে একটি লৌহ ও ইম্পাত 
কারখান। স্বাপিত হয় । পরে ইহার নামকরণ হয় “বেঙ্গল আয়রণ এও চিল 
কোম্পানী? । ১৮৮৯ সালে ইহা! বরাকর লৌহ কারখান।টি গ্রহণ করে। 
ইহার দশ ৰৎসর পরে এই কোম্পানী কারবাবে লাভ দেখাইতে সক্ষম হয় ; সেই 
বংসরে লৌহের উৎপাদন ছিল ৩৫০০০ টনের মতন | কিন্তু ভারতে লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্পের প্রক্কত প্রসার সুরু হয় ১৯০৭ সালের পর। এ সালে সিংভুম 
জিলার সাকৃচী নামক স্থানে “টাটা আয়রণ এও ষ্টাল ওয়ার্কস্‌” স্থাপিত হয় । পরে 
এ স্বানটির নাম হইয়াছে জামসেদপুর | এই স্থানে লৌহ উৎপাদন হয় ১৯১৩ 
সালে এবং ইম্পাত উৎপাদন হয় ১৯১৩ সালে। ইহার কিছুকাল পরেই প্রথম 
মহাযুছ সুরু হয় এবং ইহার সুযোগে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প ত্রুত উন্নতি লাভ করে, 
কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের মধ্যে এবং বাহিরে (মধ্যপ্রাচ্য দেশসমুহের 
রণাজনে) বদ্ধিত পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত জাত সামগ্রী বিক্রয় করিবার সুযোগ 
উপস্থিত হয়। ১৯১৮ সালে “ইওিয়ান আয়রণ এগু গ্রীল কোম্পানী”; স্থাপিত 
হয়। কিন্তু যুদ্ধের পরেই এই শিল্পকে কঠোর বিদেশী প্রতিযোগিতার সন্পখীন 
হইতে হয় এবং ১৯২৪ সালে ভারত সরকার এই শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করেন । 
সংরক্ষণের আওতার মধ্যে থাকিয়! লৌহ ও ইম্পাত শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে 
থাকে । ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছিল ১৫ লক্ষ ৫৭ হাজার 
টন এবং ইতিমধ্যে এই সামগ্রীর রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার লাভ করে; বিদেশ 
ক্রেতাদিগের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ গ্রহণ করিত জাপান এবং অন্ঠ গুরুত্বপুর্ণ 
গ্রাহক দেশ ছিল ব্রিটেন ও মাকিণ বক্তারা । এ সালে কাঁচা ইন্পাত উৎপাদন 
হইয়াছিল ৬ লক্ষ ৬১ হাজার টম এবং তৈরী ইস্পাত উৎপাদন হইয়াছিল ৬ লক্ষ 
৮১ হাজার টন; ইতিমধ্যে ১৯৩০ সালে ভদ্রবাটিতে যহীলুর লৌহ ও ইষ্পাত 
কারখানা স্থাপিত হয় এবং ১৯৩৬ সালে “গ্ঠীল কর্পোরেশন অফ. বেঙ্গল” গঠিত 
হয় ও ১৯৩৭ সালে বেল আয়রণ কোম্পানী, ইতিয়ান আয়রণ এও চল 
কোম্পানীর লহিত মুক্ত হয়। - 


৯৬২ ভারতীয় অর্থনীতি 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই শিল্পের উন্নতিতে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করে । 
যুদ্ধের “তাগিদে এই শিল্পজাত সাসত্রীর চাহিদ1] অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধাবন্বায় 
বিদেশ হইতে আম্দানী হাস পায় । সরকারও নিজেদের বৈদেশিক মুদ্রা সংস্বান 
রক্ষ। করিবার জগ্ত আমদানী নিয়ন্ত্রণ করেন। সরকার লৌহ ও ইস্পাতের দাম 
নিয়ন্থণ করিলে'ও বাজারে উহার দাম অত্যধিক চড়িয়! যাঁয়। এই সকল কারণে 
যুদ্ধের সময়ে এই শিল্প এরূপ উন্নতি লাভ করে যে যুদ্ধের পর ১৯৪৭ 
সালের ১ল! এপ্রিল হইতে এই শিল্পের উপর হইতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার 
করা হয়। 

১৯৫২ সালের কারখান। শিল্প গণন] (0617505 ০৫ [08009000117 10045 
013) অন্গুযায়ী ভারতের বিভিন্ন স্বানে ১৩৯টি লৌহ ও ইম্পাতের কারখানা 
রহিয়াছে । এইগুলি প্রধানত: বোগ্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িস্য 
পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, রাজস্থান এবং আসামে অবস্থিত ।* কিন্ত এইগুলির মধ্যে তিনটি 
কারখানাই প্রধান £ (ক) টাটা আয়রণ এও ট্টিল কোম্পানী (জামসেদপুব) * 
(খ) ইত্ডিয়ান আয়রণ এও ট্টীল কোম্পানী (হিবাপুর ও কুলটি)-_ইহা'র লহিত 
১৯৫৩ সালের ১ল। জানুয়ারী হইতে প্রান কর্পোরেশন অফ. বেঙ্গল (বার্ণপুর) 
একীভূত (80818910866) হইয়াছে ১ (গ) মহীশুর আয়রণ এও ট্রাল ওয়ার্ক স্‌ ; 
উহার মালিক হইলেন মহীশুর রাজ্য সরকার | 


এই শিল্পটি ভারতীয় মুলধন এবং ভারতীয় বাবস্থাপনার ছার] পরিচালিত । 
বর্তমানে এই শিল্পে প্রায় ২৫ কোটি টাকার পুজি নিয়োজিত আছে এবং ইহাতে 
নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দেড লক্ষ । তথাপি ভারত কিন্তু ইস্পাত উৎপাদনে 
আত্মপর্য্যাপ্ত হইতে পাবে নাই | বিশেষ করিয়া উন্নয়নমূলক পরিকল্পন! কার্যকবী 
করিবার প্রয়োজনীয়তা যখন একান্তভাবেই অনুভূত হইতেছে এবং উহার জন্ক 
উপযুক্ত ব্যবস্থা! অবলম্বনের প্রয়াস কর। হইতেছে তখন লৌহ ও ইস্পাতের স্তায় 
মৌলিক সামগ্রীর চাঠিদ! বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক | কিন্ত ইস্পাতের চাহিদ। 
বৃদ্ধির তুলনায় উহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই | বৎসরে যেস্থানে ইম্পাতের চাহিদ! 
২৫।৩০ লক্ষ টন, সে স্থলে ১৯৪৭ সালে উৎপাদন হইয়াছিল ৯ লক্ষ টনেরও 
কম। পবস্ত, যুদ্ধোত্তব কালে বিভিন্ন কারণে এই শিল্পের উৎপাদন বিশেষ ভাবেই 
ভ্রাস পাইয়াছিল---কয়লার অভ্ভাব, ঘানবাহনাদির অস্থুবিধা, শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি 
হইল ইহার কারণ । শ্রমিক ধশ্মবটের ্বান্না ১৯৪৬-৪৭ সালে কেবলমাত্র “চীল 
কর্পোরেশন অফ বেজল”এ ১ লক্ষ টন ইস্পাত কম উৎপাদন হইয়াছিল । 
১৯৪৮ সালে লৌহ ও ইন্পাভ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন 
হইয়াছিল শতকর! ৬৮ ভাগ মাত্র | 
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সম্প্রতি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন কিছুট' ব্বদ্ধি পাইলেও প্রয়োজনের 
তুগ্গনায় ইহাও যথেষ্ট নছে। প্রথম পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত, কোম্পানী 
গুলির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হটয়াছিল | 
টাটা কোম্পানীর উন্নয়নের লক্ষ্য ছিল বিক্রয়যোগ্য ইম্পাতের উৎপাদন ক্ষমতা 
৯,৩১১০০০ টনে পরিণত করা; ইগ্ডিয়ান আয়রণ এও. গ্রীল কোম্পানীর উৎ- 
পাদন ক্ষমতা বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের ক্ষেত্রে ৭ লক্ষ টনে এবং অবিশুদ্ধ লৌহ 
পিণ্ডের ক্ষেত্রে $লক্ষ টনে পরিণত করাঃ এবং মহীশুর লৌহ ও ইম্পাত 
কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা তৈয়াবী ইস্পাতের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টনে পরিণত 
করা। ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ সালের মন্যে টাটা কোম্পানীর উন্নয়নের গান 
বিনিয়োগ করা হইয়াছে ৩৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা, ভারতীয় লৌহ ইস্পাত 
কারখানার জন্ুু ১৫ কোটি ২৭ লঙ্ষ টাকা এবং মহীশুর কারখানার জন্য 
১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। সম্প্রপারণের কর্শস্থটী রূপায়াণের প্রয়োজনীয় অর্থ 
ইহারণ পাইয়াছে সরকারের দ্বারা প্রদন্ত ধণ হইতে, নিজেদের অবন্টিত মুনাফা 
এবং ডিপ্রিসিয়েশন ফাঁগু হইতে, স্বপ্ন মেয়াদী গণ ও চল.তি মূলধন হইতে এবং 
আন্মর্াতিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত খণ হইতে । সরকার সমতানিধায়। তহবিল 
(20091158002 780 ) হইতে “বিশেষ দাদন”' ( 9০০12] ৪84৬919০9 ) দূপে 
অভিহিত একপ্রকাব থণ প্রদান কবেন, ইহার জন্য সুদ দিতে হয় না; ইহা 
'ছাঁডা জুদ-বহনী কজ্ভও ললকার প্রদান করিয়াছেন। কোম্পানীগলির নিজম্ব 
তহবিল হইল ডিপ্রিসিয়েশন, প্র্যাণ্ট বিহ্যাবিলিটেশন, ডেভালেপমেণ্ট রিজার্ভ 
এবং অন্থান্ত রিজার্ভ । আস্তজ্জাতিক ব্যাঙ্ক ইত্ডিয়ান আয়রণকে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ 
ডলার থণ প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছে__ইহা হইতে কিছু অর্থ ব্যবহৃত হয়। 


চাহিদা ৪ উত্পাদন-_প্রথন পরিকল্পনায় ধর! হইয়াছিল যে ইস্পাতের 
চাহিদা ১৯৫১ সালের ২৩ লক্ষ টন হইতে ১৯০৫৭ সার নাগাদ ২৮ লক্ষ টনে 
পরিণত হইবে | কিন্তু ১৯৫৪-৫% সালের পব হইতে ইস্পাতের চাহিদা অত্যন্ত 
বাড়িয়া যায়; এ সালে একমাত্র পেলপখেরই চাহিদা চিল ৫ লক্ষ ৬« হাজাব 
টন। সঠিক হিসাব সম্ভব না হইলেও বর্তমানে এদেশে ইস্পাতের চাঁহিদ। ২৫ 
লক্ষ টনের কম নহে | (দ্বিষ্ঠীয় পরিকল্পনাকালের শেষে এই চাহিদা ছিগুণে 
পরিণত হইবে | ) ইহার তুঙ্গনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপাদিত 
হইয়াছে ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার টন। পুর্বরবেকার তুলনায় ইহা? উৎপাদন ব্বদ্ধি 
বটে*, কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় কম। 


*ইহার পুবেব কাব কয়েকবৎসর উৎপাদন হইয়াছিল এইবপ ; ১৯৫১-৫২-৯১ লক্ষ' 
টন, ১৯৫২৫৩--১৯ লক্ষ ৩০ হাজার টন; ১৯৪৩-৫৪-১১ লক্ষ ৩ হাজার টন; 
১৯৫৪-৫৫-১২ লক্ষ ৭০ হাজার টন । 


২৬৪ ভারতীর অর্থনীতি 


আমদামী ব্রগ্ভানী- চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে প্রচুর ফাঁক 
থাকিধার দরুণ বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানী করিতে হইয়াছে । এই আমদানীর 
পরিমাণ ক্রমশঃ ব্বদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪ সালে ইম্পাত আমদানী হইয়াছিল 
৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টন, ১৯৫৫ সালে উহা ১ লক্ষ ৪ হাজার টনে পরিণত 
হইয়াছে । অপরিহাধ্য প্রয়োক্ষনে ( 58560618] ০020021007005 ) অল্প পরিমাণে 
কিছুটা অবিশুদ্ধ লৌহপিও (018 1০7৯) এবং ইস্পাত রপ্তানী করিতে হইয়াছে । 
১৯৫৫-৫৬ সালে রণ্ানী হইয়াছিল অবিশ্তদ্ধ লৌহপিণ্ড- ২৬০৭২ টন, লৌহ 
বা ইস্পাতজাত দ্রব্য-_-৪৩০৭ টন, এবং ভাঙ্গালৌহটুকৃরা (5০:80)--৫৬,৭২৮ 
টন। সাধারণতঃ, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যচুভি (10119605181 05৭5 ৪816603509 ) 
পালনের শ্বার্ধে এইরূপ রপানী করা হইয়াছে । 


নিমতম দাম ও বাজার দ্লাম- ইস্পাতের প্রধান উৎপাদনকারীগণ 
কিদামে তাহাদের উৎপাদিত ইস্পাত ছাড়িবে তাহার নিম্মতম হার বাঁধিয়। 
দেওয়া হইয়াছিল ; ইহাকে 16000201105 বলা হইয়া থাকে । আবার 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সামগ্রীর বিক্রেতাগণ কি দামে উহা বিক্রয় করিবে 
তাহাও নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । রাখা-দাম (15150000. ) এবং 
বিক্রয়দামের মধো যে পার্থক্য ভাহা জরকার সংগ্রহ করিয়া *'সমতাবিধায়ী 
তহবিল ( 89411598000 0০৫ ) নামে একটি বিশেষে তহবিলে জ্বম] করেন। 
রাখা-দাম এবং বিক্রয়দামের মধ্যে পার্থক্য স্থাষ্ট করিবার প্রধান কারণ হইল 
যে বিদেশ হইতে আমদানী-ঞত ইস্পাতের দাম দেশীয় ইস্পাতের দাম অপেক্ষা 
অনেক বেশী। সুতরাং দেশীয় ইম্পাতের বিক্রযদাম বাড়াইয়! আমদানী 
ইস্পাতের দামের দিকে লইয়৷ যাওয়া হয়ঃ আবার সমতাবিধায়ী তহবিল হইতে 
অর্থ সাহায্য দিয়া আমদানী ইস্পাত দেশের মধ্যে কিছুটা! কম দামে বিক্রয় করিতে 
পার। যায়। আবার এই তহবিল হইতে ইম্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের অর্থ 
যোগানে। যায় । রাখা-দাম বাড়াইবার অনুমতি দিলে উহা হইতেও ইস্পাত 
শিল্প নিছেব সম্পূসারণের প্রয়োজনীয় কিছুটা অর্থ পায়। ১৯৫৫ সালের 
এপ্রিল হইতে ১৯৬০ সালের মাচ্চ মাস-_-এই সময়ের জন্ত রাখা-দাম টন প্রতি 
৩৯৭ টাকা স্থির করা হইয়াছে । 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইস্পাত শিল্লের উন্নয়ন-_ছিতীয় 
পরিকল্পনাকালে ইস্পাত শিল্পের সম্পসারণের জন্য শুধু বেসরকারী শিল্প প্রচেষ্টার 
উপর নির্ভর করিয়া থাকা হইবে না। বেসবকারী কারখানাগুলির সম্পসারণ 
তো করা হইবেই, অধিকন্তু সরকারী উদ্ভোগে কতিপয় বৃহৎ কারখান! শ্াপন 
করিয়াও ইস্পাত শিল্পের সম্পূসারণ কর] হইবে । 

বেসরকারী অংশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নের অন্ত ১৫৫ কোটি টাকার 
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মতন মোট বিনিয়োগ কর! হইবে বলিয়া ধর হইয়াছে । ১৯৫৮ সালের 
মাঝামাঝি সময় নাগাঁদ প্রথম ও আংশিকভাকে ছ্িতীয় পরিকল্পনার উন্নয়ন, প্রচেষ্টা 
ফল দেখাইতে আরম্ভ করিবে । এ সময়ে টাটা? কোম্পানী এবং ইত্ডিয়ান আয়রণের 
যুক্ত উৎপাদন বর্তমানের ১২২ লক্ষ হইতে ২৩ লক্ষ টনে পৌছহিবে । এই 
সম্পসারণের সঙ্গতি কিছুটা আসিবে ১৯৫৫ সালে নির্ধারিত বাখা-দাম 
(15500020005 ) হইতে । ইহা ছাড়া ইত্ডিয়ান আয়রণ আস্তজ্জাতিক 
ব্যাঙ্কের দ্বার! প্রদত্ত কঙ্ঞ কাকে লাগাইবে এবং ভার'ত সরকারের দ্বারা অন্ু- 
যোদিত খণের টাকাও টানিবে। টাটা কোম্পানী বৈদেশিক ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে সাহায্য পাইবে বলিয়াও আশা করা হয়। 

সরকার কতৃক দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে তিনটি লৌহ ও ইম্পাভ কারখান! 
স্বাপিত হইবে ১ একটি উডিন্তাব বূঢকেল্লাষ, একটি মধ্য প্রদেশের ভিলাই নামক 
স্বানে এবং তৃতীয়াটি পশ্চিমবঙের তুর্গাপুরে | ইহাদের প্রতোকটি ১০ লক্ষ 
টিন লৌহ ইঙট (10৪০) উৎপাদন হইতে পাঁবিবে এবং একটিতে ফাউণ্ডি, স্তরের 
অবিশ্ুদ্ধ লৌহপিও (1918 1:97) উৎপাদন হইতে পারিবে ৩২ লক্ষ টন। 
এই তিনটি ইম্প।ত কাবখানাব জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বায় হইবে ৩৫০ 
কোটি টাক! । ইহা দ্রাডা মহীশুব লৌহ ও ইস্পাত কাবখানার জগ্ত ৬ কোটি 
টাক] ব্যয় হইবে 1” সহকারী অ'শেব জন্য বিভিন্ন খাতে বৈদেশিক সাহায্য 
গ্রাওয়া যাইবে ১৫ কোটি টাকাব মতন । দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালের শেষে 
সরকাবী ক।রখানাগুলি হইতে ৯০ লক্ষ টন তেবী ইস্পাত পাঁওয়! যাইবে 
বলিয। অন্থুমান করা হইয়াছে । 


শকরা শিলপা-_-9০851 [75৪5 

১৯০৩ সালেই ভাবতে সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতির শর্কর] মিল স্থাপিত 
হইয়।ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের অবস্থায় বিদেশ হইতে শকর। আমদানী হাস 
পাওয়ায় এবং প্র সময়ে শর্করা আমদানীব উপর অধিক শুহ্ক আরোপিক্চ থাকায় 
এই শিল্পের কিছুট! উন্নতি হইয়াছিল যদিও সমধিক নহে । 


১৯৩২ সাল অবধি আমাদের চিনিব প্রয়োজন অধিকাংশই জান এবং অন্তান্ত 
বিদেশ হইতে আমদানীর হ্বাবা মিটানো হইত । ১৯৩২ সালে এই শিল্পকে 
সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। গাহাব পর হইতে এই শিল্পের ক্রুত উল্লাতি দেখিতে 
পাওয়া যায়, যদিও ইতিমধ্যে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উপর ভারত সরকার 
উত্পাদন শুল্ক আরোপ করিষাছিলেন। ১৯৩১-৩২ সালে চিনির কলের সংখ্যা 
ছিল ৩১ এবং উৎপাদনে পরিমাণ ছিল প্রায় ১২ লক্ষ টনের কিছু উপব। 
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২৬৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


উহার চার বৎসবের মধোই কলের সংখা] ধীড়ায় ১৩৫ এবং উৎপাদনের পরিমাণ 
দাঁড়ায়,৯ «লক্ষ টনেরও অধিক | ১৯৩৮-৩৯ লালে উৎপাদন ৬২ লক্ষ টনে 
পড়িয়? যায় কিস্ত পর বৎসর উহ দ্বিগুণ হইয়। দাঁডায়। 


স্বিতীয় মহাযুদ্ধ চিনি শিল্পেব প্রচুর সম্ভাবনা স্থ্টি কবিয়। দেয় কিন্ত যে 
অনুপাতে ইহ] ঘটে সেই অনুপাতে শিল্পটি উন্নত হইতে পাবে নাই। চিলি 
উত্পাদকদিগের সিগ্ডিকেট নামে যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল উহ? ক্রেতাদিগকে 
শোষণ কবিবাব জন্য যথে্ট সচেতন হইল এবং উৎপাদক অঞ্চলগুলিব সরকার 
ঠিকমত পরিস্থিতি সামলাইতে পারিলেন না। সেই কাবণে এক গমযে যখন নাকি 
বাজারে প্রচুর পবিমাণে চিনির যোগান হওযা উচিত ছিল তখনই দেশব্যাপী চিনিঝ 
তুভিক্ষ দেখা দেয় । সবকব চিনিব উপব নিয়ন্ত্রণ প্রযোগ কবেন এবং উহাব 
বরাদদ (1১৪01070108) ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয | যুদ্ধ শেষ হইবাব পরেও চিনিব দাম 
অতান্ত উচ্চহাবেই ছিল। ১৯৫০ সালেব ৩১শে মার্চ এই শিল্পেব উপব হইতে 
সংবক্ষণ উঠাইযা লওযা হয | ট্যাবিফ বোর্ড এ সম্পকে বলিযাছিলেন যে সংবক্ষ- 
থের দ্বারা সবকাব, শিল্প এবং চাষধী-_সকলেন মধ্যেই একটা নিশ্চিন্ত আদ্বসন্তট্টিব 
ভাব স্তটি কব! হহযাচিল এবং শিল্পে উৎপাঁদন-দক্ষতা বৃদ্ধিব জনতা কোনই চেষ্ট! 
কর! হয় নাই । 


এৎ সহেও কিস্ক দেশের শিল্প স"গঠনেব মধ্যে চিনি শিল্প যে একটি বিশিষ্ট 
স্বান শধিকাব করিযা আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং বৃহৎ শিল্পগলিব মধ্যে 
বস্ত্রশিল্প এব* পাট শিল্লেব পবেই ইছাব স্থান । ১৯৫৫-৫৬ সালেব হিসাবে দেশেক 
মধ্যে ১৬০টি চিনিব বল আছে তবে ইহ।দেব মধ্যে চালু কল হইল ১৪৩টি। 
১৯৫৫-৫৬ সালে এই ১৪৩টি চিনিব কলে ১৮ লক্ষ ২০ হাজাব টন চিনি 
উৎপাদিত হইযাছে। এই শিল্পে ৬০ কোটি টাকাব পুজি খাটিতেছে এবং প্রা 
১ লক্ষ লোক উহা হইতে জীবিকা অঙ্ভজন কবে। চিনি শিল্পে ভাবত এক্ষণে 
পৃথিবীব মধ্যে দ্বিতীয স্থান অধিকাৰ কবে--পৃথিবীব আখ-চিনিব শতকবা ২৬ 
ভাগ ভাবতেই উৎপাদিত হয়। তথাপি কিন্ত এই শিল্পে অবস্থাকে সন্তোষজনক 
বলিষা গণা কবধা যায় না। মোট উত্পাদিত আখেব শতকবা ২৫ ভাগ 
মাত্র সরাসবি চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয এবং জনপ্রতি গুড় এবং চিনির 
ধ্যবহাব ৩০ পাউও মাত্র-যেখানে প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাথাপিছু চিনির 
ব্যবহাৰ ১০০ পাঁউওও দেখিতে পাত্তয়া যাঁয়। তবে সাম্পূতিক কালে চিনি 
বাধহার বাড়িতেছে। যুদ্ধকালীন সময়ে এবং যুদছ্ধোত্তব কালেও চিনির উপর 
নিয়ন্ত্রণ ছিল । ১৯৫২ সালেব শেষ দিকে এই নিযস্ত্রণ অপসারিত হয় এবং 
চিনিব চাহিদ] খুব বৃদ্ধি পায়। এই বদ্ধিত চাহিদ1 মিটাইবাব জন্য বাহিব হইতে 
যথেষ্ট পুরিমাণে চিনি আমদানী করিতে হইয়াছে ; ১৯৫৪-৫৫ সালে 


কারখান। শিল্প : কতিপয় প্রধান শিল্প ২৬৭ 


এদেশে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টন চিনি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে 
হইয়াছে । ৮. 

চিনি শিল্পের ভবিষ্যৎ একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, 
আখের চাষের প্রভূত উন্নতি প্রয়োজন । উৎত্কষ্ট গুণের আখ উৎপন্ন কর! 
প্রয়োজন এবং উত্পাদনের পরিমাণও বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । 
হিতীয়তঃ, নুতন চিনির কল স্থাপন কর। প্রয়োজন কিন্তু এরপ স্থানে উহা 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে স্থানে উহাদের পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব । 
তৃতীয়তঃ, উপ-উৎপাদনগুলিকে (০ 6:০8) কাজে লাগাইবার অন্তু 
যথোচিত আয়োজন এবং ইহার জন্য যথোচিত সংরক্ষণ প্রদান করাও যুক্তি সঙ্গত 
হইতে পারে । চতুর্থতঃ, উৎপাদন খরচা হাস কত্রিবাব জন্য যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলঘ্বন করিতে হইবে । 

এইসব দিকে কিছু কিছু প্রচেষ্টা কবা হইয়ছে। প্রথম পঞ্চবাঘিকী 
পরিকল্পনায় ১৫ লক্ষ টন চিনি উৎপাদনের তাগ্‌ ধব! হইয়াছিল । ১৯৫১-৫২ 
সালে প্রকৃত উৎপাদন প্রায় এই তাগের সমান হইয়াছিল কিন্ত পর বস 
উৎপাদন হাস পাইয়া! ১২ লক্ষ ৯৭ হাজাব টনে পরিণত হয । ১৯৫৩-৫৪ 
সালে উহা আরও হাস পাইযা ১০ লক্ষ টনে পরিণত হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে 
উত্পাদন হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার টন এবং ১৯৫৫-৫৬ জালে ১৮ লক্ষ 
২০ হাজার টন। ১ম পরিকল্পনা কালে এই শিল্পে ১৫ কোটি টাকার মত 
বিনিয়োগ করা হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিবল্পনার জন্তু হিসাব করা হইয়াছে যে 
১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ এদেশে মোট চিনির প্রয়োজন হইবে ২৫ লক্ষ টন। 
ইহার মধ্যে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। 
ইহার জন্য চিনির কা'রখানাগুলির উত্পাদন ক্ষমতা বর্তমানের ১৭ লক্ষ ৪০ 
হাজার টন হইতে ২৫ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হইবে | এখ কার্যে ৫০ কোটি 
টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন হইবে | ২য় পরিকল্পনাকালে ৩৫টি সমবায় চিনির 
কল স্বাপনেব প্রস্তাবও অন্ুমোদন করা হইয়াছে । 

ক্াগভা শিল্প--৮৪০০৮ 17705510৩65 

উনবিংশ শভান্দীর মধ্যভাগে স্রপ্রসিদ্ধ মিশনারী ডাক্তার উইলিয়ম ক্যারী 
কতৃক ভরতে সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছিল, তবে উহা বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিতে পারে নাই । ১৮৬৭ সালে বালিতে আর একটি কাগজের 
কল স্থাপিত হয় এবং কয়েক বৎসর পরে বঙালার অন্থাঙ্ক স্থানে এবং বোস্বাইয়ে 
আরও কতিপয় কল স্থাপিত হয় | এই কলগুলি কাঁচামালরূপে ব্যবহ।র করিত 
পাট ও ছিল্প বস্ত্র, পুরাতন কাগঞ্জ এবং যুঞ্চ ও সবাই ঘাপ। বিদেশী কাষ্ঠ 
মণ্ড (০০৫ 79412) হইতে তৈয়ারী কাগজের সহিত ইহার! প্রতিযোগিতা করিতে, 


২৬৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


পারিতেছিল না। প্রথম মহাযুক্ধের মধ্যে বিদেশী কাগজের আমদানী বন্ধ 
হইবার দর্খণ দেশীয় কাগঞ্জ শিল্প কিছুট। উন্নতি লাভ করে ; কিন্ত যুদ্ধ সমাপ্তির 
পর পুনরায় তীব্র বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সশ্মুখান হইতে হয় । ১৯২৫ সাল 
হইতে বংশ মণ্ড (2820০০-০০ ) হইতে তৈয়ারী কাগঞ্জকে সংরক্ষণ প্রদান 
করণ হইয়াছিল, ১৯৪৭ সালে এই সংরক্ষণ প্রত্যাহার কর। হইয়াছে । বর্তমান 
ভারতে ১৮টি কাগজের কল আছে; এইগুলি পুন, বোম্বাই, লক্ষৌ, টিটাগড় 
কাঁকীনাড়া, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্বানে অবস্থিত । ১৯৫১ সালে ভারতে প্রায় এক 
লক্ষ টন কাগজ উৎপক্ন হইয়াছে । প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৪৬ 
সালে কাগজ ও কাগজী বোর্ড (2৪6 8০৪04 ) উৎপাদন ২ লক্ষ টন 
হইবে বলিয়। ধরা হইয়ছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রন্কত উৎপাদন ২ লক্ষ 
টনের মতন হইয়াছে বলিয়া পরিকল্পন। কমিশন অনুমান করিয়াছেন । দ্বিতীয় 
পৰিকল্পনাকালে শিক্ষার বিস্তার এবং শিল্পের উন্নতির সহিত কাগজের চাহিদ। 
স্বছ্ধি পাইবে--মনে হয় বৎসরে ১০ শতাংশ করিয়! এই চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে । 
গ্বিতীয পরিকল্পনাক।লের শেষ বংসরে কাগজ ও কাগক্গী বোর্ডের চাহিদা ( নিউজ- 
প্রিশ্ট ও প্র-বোর্ড বাদে ) ৩২ লক্ষ টন হইবে বলিয়া! মনে হয়| দ্বিতীয় পরি- 
কণ্পনায় এই পবিমাণই উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তবে এই উত্পাদন 
পাইবার জন্তু উৎপাদনের ক্ষমতা ৪২ লক্ষ টনে পরিণত করিতে হইবে--কারণ 
উৎপাদনের ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধো খানিকটা ফাঁক 
থাকিয়। যায়। 

ব্রঙ্গায়ন শিল্প--01,57০165] 17505891115 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে রসায়ন শিল্পের জন্ম হয়। বরোদা 
এবং বাঙ্গালাতেই এই শিল্পটি বিশেষভাবে অবস্থিত এবং এই ছুই শ্বানের কার- 
খানাগুলিতে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট তুই তৃতীয়াংশ কাধা করে। 
প্রায় ২০ কোটি টাকার পুজি এই শিল্পে নিযুক্ত আছে । ১৯৪৬-৪৭ সালে 
তরত সরকার কয়েকটি রসায়ন উতপাদনকে সংরক্ষণ প্রদান করিয়াছেন । 
রসায়ন শিল্পের মধ্যে সার উৎপাদন একটি গুরুত্বপুর্ণ শিল্প । ১৯৫৫-৫৬ সালে 
গ্যামোনিয়া সালফেট এবং জুপাঁর ফসফেট উৎপাদন হইয়াছে ৩ লক্ষ ৮০ 
হাজার টন | ভারী রসায়ন দ্রব্যের ( 2৩৪৮০ ০106021081 ) মধ্যে সালফিউরিক 
এ্যাসিড উৎপাদন হইয়াছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন, সোভ। এযাশ ৮৬ হাজার 
টন এবং কট্টিক সোড! ৩৪ হাজার টন। 

পাম শিল্প--0৩০০৩৫ 15095 

১৯০৪ সালে মাদ্রাজ প্রথম সিষেপ্ট শিল্প স্বাপিত হয় কিন্ত উহার প্রসার 
ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে | সিমেন্ট কারখানা অধিকাংশই ষধা ভারত ও উত্তর 


কারখান। শিল্প £ কতিপয় প্রধান শিল্প ২৬৯ 


ভারতে অবস্থিত | ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে ২০ লক্ষ ১৬ হাজার টন সিমেণ্ট 
উৎপল্ন হইয়াছিল । 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে, বিশেষতঃ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে সিষেণ্ট 
শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিশেষ্কভাবে চেষ্টা কর! হইয়াছে । ১৯৫১ এবং ১৯৫৪ 
সালের মধ্যে তিনটি নুতন কারখানা সিমেপ্ট উৎপাদন আরম্ভ করিয়! দিগাছে 
এবং সাতটি পুরাতন কারখানায় আধুনিকীকরণের কার্যক্রম শেষ হইয়াছে | 
ইহার ছারা এই শিল্পের বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫৩-৫৪ সালের শেষে ৪০ 
লক্ষ ২৫ হাজার টনে বদ্ধি পাইয়াছে | আরও ছুইটি নূতন কারখানা ১৯৫৫ 
সালের মধ্যে কার্ধা আবন্ত কবিবে বলিয়া আশী করা যায়; ইহাদিগকে লইয়া 
বন্তমানে ২৬টি সিমেণ্টের কারখানা আে | সিমেন্ট শিল্পে বাষিক উৎপাদন কয়েক 
বৎসর যাবৎ বৃদ্ধি পাইতেছে | ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪০ লক্ষ টনেবও কিছু অধিক 
গিমেন্ট উৎপাদিত হইয়াছিল | পঞ্চবাঁষিকী পলিকপ্পনায় ৪৮ লক্ষ টন উতপাদনেকর 
তাগ্‌রূপে ধরা হইয়াছিল । কিন্তু ১৯৫৫-%৬ সালে প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে 
৪৬ লক্ষ টন। 


করলা শিল্প _-০০৪1 01175177805 

ভারতের খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে কয়ল৷ হইল প্রধানতম এবং কয়ল] খনি 
খিল্লে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম | সমগ্র ভারতে প্রায় ১০০টি কয়লা 
খনি আছে । কয়ল! উত্তোলনের প্রধান অঞ্চল ভারতের উত্তর পুর্বব দিকেই 
অবস্থিত, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গেই দেশের মোট কযল। উৎপাদনের শতনবা 
৮২ ভাগ হইয়। থাকে । পুব্নের তুলনায় এই উত্পাদন প্রায় দ্বিগুণ | এই 
শিল্পের উপরে ক্রমশ:ই সরকারের তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হইয়াছে । 
১৯২৪ সালে ভারতীয় কয়ল! কমিটি (10919 ০81 05-0716665) কয়লার 
গুণ এবং দাম নিয়ন্রণ সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং তদন্রুষায়ী ১৯২৬ সালে 
কোল গ্রেডিং বো স্থাপিত হইয়াছিল । ১৯৩৯ সালে কয়লা খনি নিরাপত্তা 
আইন প্রণীত হয় এবং তদন্নুযাধী কোল মাইন্স ট্োইং বোর্ড গঠিত হয় । 
সাম্পূতিককালে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কয়লা খনি ( সংরক্ষণ 
ও নিরাপত্তা ) আইন (১৯৫২) প্রণীত হইয়াছে ; ইহার উদ্দেশ্য হইল কয়লা 
উত্তোলন শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও সম্প,সারণ | 


বর্তমানে কয়লা খনিগুলিতে প্রায় ৩২ লক্ষ শ্রমিক নিধুভ্ড আছে। প্রন্তি 
বৎসর ৩২$ কোটি টনেরও অধিক পরিমাণ উৎপাদন হইয়া থাকে । ১৯৫০ 
সালে কয়লা উৎপাদন হইয়াছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টন; ১৯৫৪ সালে উৎ- 
পাদনের পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ৩ কোটি ৮২ লক্ষ টন। 


২৭৩ ভারভীয় অর্থনীতি 


[ জালানীরূপে বাবহাবের জনা, লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের জন্য, অর্গারীকরণের কার্যে 
( ০80201680100. ) জন্য ও অন্যান্য পিল কাচামাল হিসাবে প্রয়োজনের জন্য খনিজ 
উন্নয়নের তালিকায় কয়ল! খনি শিপ্নকে প্রথন স্থান দেওয়া হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
শেষে কয়লার চাহিদা ৬০০ লক্ষ টমে পবিণত হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। এই 
চাহিদা! বিটাইবার জন্য কয়লার উৎপাদন আরও ২২০ গ্ক্ষ টন বাঁড়াইতে হইবে । বর্ত্ানে 
অবস্থিত খনি হইতে কিছু অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া ধাইলেও, অনেক নুতন এলাকায় 
কার্য কাটি করিতে হইবে । মোটামুটিতাবে স্থির করা হইয়াছে যে ১২০ লক্ষ টন বাড়তি 
কয়লা! সরকারী প্রচেষ্টা উত্তোলন করা হইবে এবং ১০০ লক্ষ টন বাড়তি কয়লা 
বেসরকারী প্রচেষ্টায় উত্তোলিত করা হইবে । 


দ্বিতীয়, পরিকল্পনায় ইন্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের জনা ধৌত পাখুরে কয়ল! ( ৮/8317৩0 
50118 ০991) প্রয়োজন হইবে ৯ কোটি ৭১ লক্ষ টনঃ এবং অন্যান্য শিল্পে 
ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হইবে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টন। মোট ৯৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টন 
পরিষ্কার ধৌত কয়লা অথবা ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টন কাচা কয়লার প্রয়োজন । এক্ষণে 
পাওয়া যাইতেছে ১ কোর্টি ৩৫ লক্ষ টন। অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার কাবীদের চাহিদা 
বৃদ্ধির জনা এই জাতীর কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি দরিতে হইবে । বর্তমানের মন্ভুত মাল 
'রক্ষণের জন্য, যাহাদের পক্ষে পাথুরে কয়লাব বাবহাব অপরিহাধ্য নহে, সগেইরূপ ব্যব- 
হারকারীদের অন্য (যথা বেলওয়ে ) পাথুরে কয়লাব বিনিময়ে উপযুক্ত ধরণের 'অ-পাখুনে 
কয়পা সরবরাহ করিতে হইবে । বেলওয়ে কতৃপক্ষ এইরূপ বিনিময়ের ক্রমিক (00178569) 
কর্মসুটীব প্রস্তাব দিয়াছেন । 


কয়ল। পরিঞ্চারকারী সফিতিব বিবরণী অনুযায়ী, এবং উহার উপবে প্রদত্ত কয়লা স"স্থাৰ 
সুপারিণ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার কিপয় সিদ্ান্ত গ্রহণ করিয়াছেন : প্রথমত, দ্বিতীয় 
শ্রেণীব পর্ণ সমস্ত ধাতব কয়লা ধৌত হওয়া উচিত | দ্বিতীয়ত; বর্তমানের প্রঠিষ্নিত 
এবং উবিষাতের পবিকল্পিত ইম্পাত কাবখানাগুলব ধৌতি কযলাব প্রয়োজন মিটাইবাৰ জনা 
বেসরকারী কযলাখনিগুলিকে দৌতাগাৰ ( ৮/991)61155 ) স্থাপনের হৃনুমতি দেওয়া উচিত । 
উহাতে না কুণাইলে, প্রয়োজন মিটাইবাব জন্য মরকাব নিজেই ধে।তাগাব স্গাপন কবিবেন | 
তৃতীয়ত:, এইবপ ধৌতকরণেব গড় খরচা খনিগুলিকে পোষাইযা দিতে হইবে, কযলার মুলা 
পরিবর্তন করিয়া অথবা] কয়লাখনিডলিকে অধ সাহাযা করিয় | 


ইতিমধ্যে তিনটি কয়লা! ধৌতকবএ কের হইতে, টাটা লৌহ ইম্পাত কোম্পানীকে 
ভারতীয় লোহ ও ইস্পাত কোম্পানীকে, শৌত কয়প। চালান দেওয়া হইতেছে । রুঢকেলা 
ও ভিলাইতে ধৌত কয়ল! সবববাহ কবিবার জনা বোকাবো/কারগলিতে একটি কয়লা 
ধৌত করণের কাবধান। নির্মাণ কলা হইবে । দুর্গ।পুর ইম্পীত কারখানার সহিত আরও 
একটি কয়দ! ধৌতকরগেব কারখাণ। স্বপন কর! হইবে । ইস্পাত কারখানাগুলির প্রয়োজন 
মিটাইবার আনা আরও কয়লা বৌডকবণের কেন্ছ স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা 


হইতেছে । ] 
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সারাওশ 
পাট শিল্প প্রথমে কাঁচা পাট ডাগ্ডিতে রপ্তানী হইত পরে "ক্রমশঃ 
এদেশেই পাট কল স্থাপিত হইতে থাকে । প্রথম যুদ্ধের সময় এই শিল্পের 
সবিশেষ উন্নতি ঘটে কিন্তু ১৯২৯-৩০ সালে ইহার অত্যন্ত তুরবস্থা উপস্থিত হয় 
এবং পাটের চাষীরাও অত্যন্ত দুর্দিশাগ্রস্থ হইয়। পড়ে | ছিতীয় মহাযুদ্ধ চরম 
দুর্দশার হাত হইঙে এই শিল্পকে উদ্ধার করে । এদেশের অর্থনৈতিক জীবনে 
পাট শিল্পের গুরুত্ব খুবই বেশী। পাট ও পাটজাত সামগ্রী ভারতের রপ্তানী 
বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ । বর্তমানে এই শিল্পের সংখ্যাধিক অংশীদার ভারতীয় 

এবং ইহাতে ৩ লক্ষ লোকের কশ্মসংস্থান হয় । 


বর্তমানে এই শিল্পের প্রধানত: তিনটি সমস্ত £ প্রথম হইল কাঁচা পাটের 
সমস্যা | এই সমশ্য! দেশ বিভাগে দ্বার! স্থষ্টি । সব প্রয়োজন মিলিয়া বৎসরে 
আমাদের ৯০ লক্ষ গাঁইট পাট প্রয়োজন হয়। কিন্তু পাকিম্যান স্যষ্টি হইবার পর 
ভারতে উৎপাদন হইতে পারিত মাত্র ১৭ লক্ষ গাঁইট। এই বাড়তি পাট 
সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে পাকিস্থানের সহিত বন্দোবস্ত করিয়৷ (এই বন্দোবস্ত 
বজায় রাখাও খুব কষ্টকব হইয়াছে) এবং দেশের মধো যথাসম্ভব পটি উৎপাদন 
বদ্ধির চেষ্টা করিয়া । প্রথম পরিকল্পনায় উৎপাদনেব ভাগ্‌ ধবা হইয়াছিল ৫১লক্ষ 
“হিট কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে ৪১ লক্ষ গাঁইট । দ্বিতীয় 
সমস্যা হইল বৈদেশিক বাজারে প্রতিমোগিতা, পুর্বেব বৈদেশিক বাজার ভারতের 
একচেটিয়। ছিল । এই বৈদেশিক বাজারই ভারতীয় পাট শিল্পের প্রধান বাজার | 
মোট উৎপাদনের মাপা ৮ম ভাগ বিদেশে যায এবং ১৬ ভাগ দেশে থাকে। 
কিন্তু বিদেশী বাজারে ডারতেন পাট শিল্পে এই আধিপত্য কয়েকটি বিষয়ে চক্ষু 
হইতেছে। বিদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পাটের পৰিবর্কে কাগজের ও কাপড়েব 
থলে ব্যবহার করিশ্ছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাটকল স্থাপিত হইতেছে 
এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো হইতেছে এবং পাকিস্থানে পাটকলগুলিতে 
আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিচি'ত হইতেছে । এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য পাট বস্ত্র 
রপ্তানীর উপব শুঙ্ক উঠাইয়। দেওয়া হইয়াছে, বিদেশে প্রচার কাধ্য চালানো 
হইতেছে এবং বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে । তৃতীয় 
সমস্য! হইল যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের সমস্যা । এই প্রচেষ্টা কিছু কিছু বর্তমানে 
করা হইতেছে । পু 

২য় পরিকল্পনাকালের জন্য স্থির হইয়াছে যে বত্তমান প1টকলগুলির দ্বারা 
১২ লক্ষ টন পাট সামগ্রী উত্পাদিত হইবে । আনাম জুট মিল ব্যতীত আর 
কোন নুতন মিল স্থাপিত হইবে না। 

বন শিল্পা-__-১৮৫১ সাল হইতে এই শিল্পের প্রসার হইতে থাকে । ইহা 


২৭৯ ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারতীয় মূলধন এবং ভারতীয় শিল্প প্রচেষ্টারই ফল। প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনের 
দ্বার] এবং পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বার] বস্ত্র শিল্প বিশেষ সহায়ত] পায় । কিন্ত পরে 
প্রবল প্রতিযোগিতা হইলে ১৯২৭ সালে ইহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয় । 
১৯৪০ সালে ৩৮৮টি কাপড়ের কল ছিল এনং উৎপাদন ছিল ৪০০ কোটি গজ । 
১৯৪৬ সালে এ সংখ্যা] যথাক্রমে ৪১১টি এবং ৬$ শত কোটি গজ হইয়াছিল । 
প্রথম পরিকল্পনার নীতি ছিল মনত] বুনিবাঁর টাকু (9070165) বৃদ্ধি করা কিন্ত 
কলগুলির ভাতের সংখ্যা বৃদ্ধি না করা যাহাতে হস্তচালিত হাতের সাহায্য হয় । 
প্রথম পরিকল্পনাকালে কিন্ধ নিলজান্ত স,তা এবং বস্ত্রের উৎপাদন ক্রমাগতই বৃদ্ধি 
পাইয়াছে | যুদ্ধের সময়ে আরোপিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি 
সময়ে উঠাইয়। দেওয়া হইয়াছিল বে হস্ত-তীত শিল্পের জন্য একটি নিদ্দিষ্ট 
উৎপাদন সংরক্ষিত কর! হইয়াছিল । বস্ত্র শিল্পের প্রধান সমস্যা হইল চাবিটি 
(১) কাচা তুলার অমণ্ঠা_ এই সমস্যা দেশ বিভাগের দ্বারাই স্থষ্ট কারণ বে 
ধরণের তলার দ্বারা উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপাদিত হয় তাহার উৎপাদন অঞ্চল হইল 
পাকিস্থানের অন্তরভক্ত । সুখের বিময় বর্তমানে আমাদের দেশে এইরূপ তলার 
উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে | (২) যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের সমস্যা 
যুদ্ধের সময় যন্বপাতি খাটানো হইয়াছিল খুব বেশী কিন্ত বদলান? হইয়াছিল খুবই 
কম। আুতরাং এক্ষণে পুরাতন যন্ত্রপাতির বদলে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানে। 
প্রয়োন্ধন । (৩) বাজারে প্রতিযোগিতার সমশ্যা-_কাঁচা তলা উৎপাদনকারী 
দেশগুলিতে নিজেদের বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিতেছে এবং জাপান পুনরায় প্রতিযো- 
গিতায় নামিতেছে সুতরাং ভারতের কাপড় বশ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত হইঙেছে। 
র্তানী শুক্কের তারতম্য করিয়া রগ্থানী বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে । (৪) কারখানা 
শিল্প ও তাঁত শিল্পের মধ্য ভারমাম্যের সমস্যা-_বিণ্িন্ন কারণে ততি-শিল্প বজায় 
রাখা একান্তই প্রয়োজন কিন্তু কাপড়ের কলগুলি হইতে তীব্র প্রতিযোগিতা হইলে 
তাত-শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় | সেইজপ্য কাপড়ের কলগুলির সহিত ত1৩- 
শিল্পের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হইতেছে । এই চেষ্টার পদ্ধতি হইল মোট 
উৎপাদনের একটি অংশকে তাত-শিল্লের জন্ত গংরক্ষিত করিয়। বাখা এবং এ 
উদ্দেশ্যে মিলগুলির উপর একটি নিদিষ্ট পরিমাণের বেশী উৎপ|দন না করিবার 
নির্দেশ দেওয়া, মিল বসের উপর উৎপাদন শুন্ক লইয়1 তাত-শিল্পের জন্য উহা 
ব্যয় করা এবং কতিপয় নিন্দি্ট ধরণের সামগ্রী একমাত্র তাতেই উৎপাদন হইতে 
পারিবে বলিয়া ব্যবস্থা কর! । ২র পরিকল্পনাকালে মিলবন্ত্র ৫ই শত কোটি গজ 
এবং তাত বস্ত্র ৩ই শত কোটি গজ উত্পাদিত হইবে । 


(জৌহ্‌ ৪ ইস্পাত শিল্প--১৮৭৪ সালে ববাকর লৌহ কারখানা এবং 
১৮৭৫ সালে ধ্যারাকপুর 'আয়রণ কোম্পানী স্বাপিত হইলেও ভারতের লৌহ ও 
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ইস্পাত শিল্পের প্ররুত সুরু হয় ১৯০৭ সালে টাটা আয়রণ এযাওড গ্রীল ওয়ার্কস্‌ 
স্থাপিত হইবার পর হইভে | প্রথম যুদ্ধের মধ্যে ইহার ত্রুত উন্নতি হর এবং 
১৯১৮ সালে ইও্ডয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ট্রাল কোম্পানী নামে আর একটি কারখান৷ 
স্বাপিত হয়। যুদ্ধের পরে প্রবল প্রতিযোগিতার জন্য এই শিল্পকে সংরক্ষণ 
দেওয়া হয় । ১৯৩০ সালে এবং ১৯৩৬ সালে যথাক্রমে মহীশুর লৌহ ও ইস্পাত 
কারখানা! এবং গ্রীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল গঠিত হয় । হ্বিতীয় যুদ্ধে পুনরায় 
এই শিল্পে প্রভূত উন্নতি ঘটে। লৌহ ও ইস্পাতের দাম নিয়স্রিত হইলেও 
বাজ্জারের প্রকৃত দাম নিয়সত্রিত দাম অপেক্ষা অনেক বেশী হয় । ১৯৪৭ পালের 
১লা এপ্রিল হইতে এই শিল্পের উপর সংরক্ষণ ডুলিয়! দেওয়] হয় | 

যুদ্ধননিত অবস্থার মধ্যে অনেক উন্্রতির সুযোগ পাইলেও এই শিল্প ভারতকে 
লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদনে আত্মপর্ম্যাপ্ত করিতে পারে নাই । যুদ্ধোত্তরকালে 
বিভিন্ন কারণে এই শিল্লের উৎপাদন হাস পাইয়াছিল | . বর্তমানের লৌহ ইস্পাত 
উৎপাদনের কারখান। প্রধানত: তিনটি (১) টাটা! (২) ইওিয়ান এবং (৩) মহীশুর | 
মহীশুর আয়রণ এ্যাণ্ড গ্রীল ওয়ার্কসের মালিক হইলেন মহীশুবর রাজ্য সরকার । 
প্রথম পরিকল্পনাকালে এই শিল্পের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৫০ 
স।লে উৎপাদন ছিল ১০ লক্ষ ৪ হাজার টন, ১৯৫৫ সালে উহা হইয়াছে ১২ লক্ষ 
৬০ হাজার টন। প্রথম পরিকল্পনাকালে এই শিল্পের সম্পসারণ এবং আধুনিকী- 
করুণের বিভিন্ন কাধ্যন্তম গ্রহণ করা হইয়াছিল, ইহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 
পাইয়াছে কিছুটা নিজেদের সঙ্গতি হইতে, কিছুট1 সরকারের নিকট হইতে এবং 
কিছুটা আন্তজাতিক ব্যান্কের নিকট হইতে । কিন্তু ইস্পাতের চাহিদার তুলনায় 
(২৫ লক্ষ টন) প্রক্কত উৎপাদন হইয়াছে অনেক কম। সুতরাং বিদেশ হইতে 
প্রচুর আমদানী করিতে হইয়াছে । অপরিহাধ্য প্রয়োজনে লৌহ পিও ও সামান্য 
কিছু ইস্পাত রপ্তানী কর! হইয়াছে । সরকার সমতাবিধায়ী শহবিল স্য্টি করিয়। 
দেশী ও বিদেশী ইম্পাতের দামের পার্থক্য কমাইবার চেষ্টা করেন এবং ইহ] 
হইতেই এই শিলের উন্নতির জন্য কঙ্জ দেওয়। হয়। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী কারখানাগুলির জন্য ১১৫ কোটি টাকার 
মতন বিনিয়োগ করা হইবে | বেসরকারী বৃহৎ কারখান1] ছুইটির (টাটা এবং 
ইঞ্ডিয়ান) উৎপাদন ২৩ লক্ষ টনে পৌছাইবে। ইহা ছাড়া ৩৫০ কোটি টাকা 
বায়ে জঢ়কেল্লাঃ ভিলাই এবং হর্গাপুরে তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ভারত 
সরকার স্থাপন করিবেন । মহীশুর কারখানার জন্যও ৬ কোটি টাকা ব্যয় 
হইবে | সরকারী প্রচেষ্টা হইতে ২০ লক্ষ টন তৈরী ইম্পভ পাওয়] যাইবে । 


শর্করা শিল্পা-_১৯০৩ সালে সর্বপ্রথম এদেশে চিনির কল স্বাপিত 
হইয়াছিল 1. প্রথম যুদ্ধের সময় ইহা কিছুটা উন্নতির দুষোগ পায় । ১৯৩২ 
১৮ 


২৭৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


সালে সংরক্ষণ পাইবার পর এই শিল্প ত্রুত উন্নতি করিতে থাকে । ১৯৩৯-৪০ 
লালে "প্রায় ১৩ লক্ষ টন উৎপাদন হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় চিনির ছুতিক্ষ 
দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ উৎপাদকদিগের সমাজ-বিরোধী যনোবৃত্তি | 
সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ। এবং বরাদ ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধ্য হন | ১৯৫০ সালে 
সংরক্ষণ উঠাইয়। দেওয়! হয় । বর্তমানে ১৪৩টি চালু চিনির কল আছে এবং 
ইহাদের উৎপাদন ১৮ লক্ষ টনেরও বেশী । চিনির চাহিদাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। বাডতি চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে চিনি আমদানী 
করিতে হইয়াছে । এই শিল্পের ভবিষ্তত নির্ভর করিতেছে আখ চাষের উন্নতি, 
যথাযোগা স্থানে নূতন কল স্থাপন, উপ-উৎপাদনের যথাযোগা ব্যবহার এবং 
উৎপাদন খরচ] হাম এই চারিটি বিশ্বয়ের উপর | প্রথম পরিকল্পনাকালে এই 
শিল্পে ১৫ কে।টি টাক! বিনিয়োগ করা হইয়াছে । ২য় পরিকল্পনার শেষে চিনির 
প্রয়োজন ২৫ লক্ষ টন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে ২২২ 
লক্ষ টন দেশেই উৎপাদিত হইবে । ইহার জনা ৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ 
প্রয়োজন হইবে। 


কাগজ শিল্পা__উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর হইতে এদেশে 
কাগজের কল স্বাপিত হয়। প্রথম যুদ্ধের সময় ইহা কিছুট! উন্নতি করে, 
১৯২৫ সালে এই শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয়, ১৯৪৭ সালে এই সংরক্ষণ তুলিয়। 
দেওয়া হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে কাগজ ও কাগঙ্ী বোর্ড উৎপাদন হইয়াছে 
২ লক্ষ টন। 

ব্রপায়ন শিল্প প্রথম মহায়ুদ্ধের সময় হইতে রপায়ন শিল্প স্থাপিত হইতে 
থাফে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে কতকগুলি রসায়নকে সংরক্ষণ দেওয়া হয়। 
সার উ২পাদন একটি গুরুত্বপুর্ণ রসায়ন শিল্প, ভারী রসায়ন শিল্পের মধ্যে আছে 
সালফিউরিক এযাসিড, সোডা গ্যাস এবং কসাটিক সোডা । 

সিম শিল্প প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই শিল্পের প্রসাব ঘটিতে 
থাকে । স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ইহার উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা 
হইয়াছে । বর্তমানে ২৬টি কারখানা আছে, ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহাতে উত্পাদন 
হইয়াছে ৪৬ লক্ষ টন। 

কয়লা শিল্টা-__মযঞ্ ভারতে প্রায় ১০০টি কয়লার খনি আছে । বিহার 
এবং পশ্চিমবঙ্গেই সব থেকে বেশী উৎপাদন হয়। কয়লা খনি শিল্পের নিয়গত্রণ 
এবং সম্পসারণের জন্ক ১৯৫২ সালে একটি আইন প্রণীত হইয়াছে । ইহার 
উত্পাদন বর্তযানে প্রায় ১ কোটি টন । 


পবধশ অধ্যায় 
শিল্প ৪ অনগ্রসরতা এবং ইহার প্রাভিকার 
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ভারতে অর্থনৈতিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে দেশের 
শিল্পোমতিব যতখানি সন্তবন1 বহিয়াছে সেই তুলনায় বাস্তব ক্ষেত্রে শিল্পোম্নতি 
ধটিয়াছে অল্প । ভারতের প্রাক্কতিক সম্পদের পরিমাণে ভারত গর্ববোধ করিতে 
পারে--ভারতের জনসংখ্যাও বিপুল ; অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ বাবহার করিবার 
মতন মন্ুষাশক্তির প্রাচুর্য আছে। কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র এগারোভাগেনু 
উপজীবিকা হইল শিল্প | ভারতীয় শিল্পে এই জনগ্রপর অবস্থার জন্য একাধিক 
কারণ নহিয়াছে | 


প্রথমতঃ, আমাদের দেশে স্তযোগ্য এবং পারদশী শিল্প ব্যবস্থাপকের একান্ত 
অভাব । পারদর্শী শিল্প ব্যবস্থাপকের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুষ্য নির্ভব করে কোন 
দেশের বিশেষ সামাজিক পরিবেশের উপর । আমাদের দেশে নিরক্ষরতা ও 
আঅন্েতা ব্যাপুকভাবে রহিয়াছে _শিল্প-শিক্ষা বা যন্ত্রবিষ্ঠা শিক্ষাদানের আয়োজন 
অতিশয অসম্পূর্ণ, নাই বলিলে সতের বিশেষ অপলাপ থাটিবে না এবং চিরঃচরিত 
প্রথা অনুসরণের মনোবুত্তি বা রক্ষণশীলতাই প্রবল । প্রগতিশীল ভাবধারার দিক 
হইতে সাধারণ ব্যক্তি একান্তই পশ্চাদপদ | সেই কারণে যে পরিবেশের মধ্যে 
শিল্প পারদর্শী ব্যক্তির উদ্ভব সম্ভব হয়, আমদের দেশে দেই পারবেশের একান্ত 
অভাবই অনুভুত হইয়া আলিতেছে | 


িত্ভীয়তঃ, শিল্পে বিনিয়োগ যোগ্য পু*জির অভাব আমাদের শিল্পোন্নতির একটি 
অন্তরায় । ভারতবাসীর গভপড়তা আয় অতি অল্প; আয়ের দ্বারা ব্যয় সন্ক লান 
কষ্টকর বলিয়। সঞ্চয়ের অবকাশ কম 1 সঞ্চয় যাহা হয় তাহা জমিতে বিনিযোগ 
করা হয় অথবা ধরেই জমাইয়া রাখা হয় । জনঙগাধারণের শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের 
স্পৃহা কম; অবশ্য বর্তমানে এই অবস্থার দ্বীরে ধীরে পরিবর্তন হইতেছে তাহা 


২৭৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই । তবু শিল্লোন্নত প্রগতিশীল দেশগুলির গ্ঠায়, ভারতে 
শিল্পের বিনিয়োগ স্পৃহা তত প্রসার লাভ করে নাই। উপরস্ত খণ গ্রহণের 
মারফতে শিল্পের প্রসার লাভ ঘটে, কিন্ত আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সেইয়প 
উল্লত নহে বলিয়। খণ গ্রহণের ব্যাপক ও পরিপূর্ণ স্থযোগ নাই | দেশীয় পু'জির 
অগ্রাচুর্য্যের জন একাধিক শিল্প বৈদেশিক পু"জির সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে-_ 
ইহাতে একদিক হইতে কিছু লাভ হইলেও ভারতীয় দুষ্টিভঙ্গি হইতে একাধিক 
বিষয়ে বিস্তর ক্ষতি সাধনও হইয়াছে | উপরস্ত বর্তমান সময়ে যদিই বা পু'জি-অর্থ 
সংগৃহীভ হয়, পঁজি-সামগ্রী (০৪01091 ৪০০৭9) অর্থাৎ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর। 
অতিশয় কষ্টকর কারণ এইগুলির জন্য ভারতকে বৈদেশিক আমদানীর উপর নির্ভর 
করিতে হয়। 


তৃতীয়ত, কারখান] চালাইবার চালন শক্তির সন্তা সরবরাহের ব্যবস্থা নাই। 
কয়লাখনিগুলি দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ; বিভিন্নদিকে এইগুলি 
ছড়াইয়া থাকিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পের চালনশক্তি (2০6:) সহজেই 
লাভ করা যাইত । উপরস্ত আমাদেব দেশের কয়লা অন্যান্য কতিপয় দেশের 
তুলনায় নিকৃষ্ট গুণের | বিত্্যাৎশক্তি সরবরাহের আয়োজন আছে খুব সীমাবদ্ধ 
এলাকায় এবং আমাদেব দেশে বৎসরে গডপড়ত জনপ্রতি বিছ্যাৎশক্তি খরচ! হইল 
ঘণ্টায় ১২ কিলওয়াট যখন নাকি মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ই সংখ্যা হইল ১৭৭৫ 
কিলওয়াট এবং ইংলগ্ডে ৮৫৫ কিলওয়াট | জলবিহ্যৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা বিশেষ 
অসস্তোষজনক | শিল্পের আর একটি চালনশক্তি হইল পেট্রলিয়ম , কিন্ত 
পেষ্ট্রলিয়ম আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় খুব কম এবং উহার জন্ত আমাদিগকে 
বৈদেশিক আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। 


চতুর্থ ত:, শ্রমিক সম্পর্কেও আমাদের শিল্পকে অন্বিধার সন্মখীন হইতে হয়। 
ডারতের শ্রমিকগণ কশ্মঠ এবং দক্ষ নহে ; ইহার জন্য একাধিক কারঞ রহিয়াছে 
যথা শিক্ষা। ও স্বাস্থ্যের অভাব, কাঁরখান। অঞ্চলে শ্রমিকদিগেব অভ্যাসগত গ্রামের 
মুক্ত পরিবেশের অভাব, অস্বাস্থাকর এবং অপ্রচুর বাসস্থান, বেতনের স্বল্পতার দরুণ 
দক্ষতা! বৃদ্ধি করিতে পাবে এরূপ সামগ্রীর অভাব ইত্যাদি । উপরস্ত কারখান! 
শিল্পের কার্য স্থায়ী পেশারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছক এইরপ শ্রমিকের সংখ্য। কম । 
তারতীয় শ্রমিক গ্রামেই লালিত, গ্রামের আকর্ষণ তাহার মধ্যে সদাই জাগরূক 
থাকে, গ্রামে উপাঙ্ছনের সুফোগ উপস্থিত হইলেই সে কারখান। ছাড়িয়া চলিয়! 
বাইতে প্রস্তুত এবং সেইদিকেই সে চাহিয়া থাকে । উপরম্ত আমাদের দেশের 
সাধারণ শ্রমিকের অখাণতি যে তাহারা অত্যধিক কারখান1-পররিবর্তন প্রিয়, সুযোগ 
পাইলেই কিছুকাল অন্তরই এক কারখানায় চাকুরী ছাড়িয়া অপর কারখানায় 
ফোগদাস করে | ইহাতে স্থায়ী এবং দক্ষ শ্রযিকের উত্তব ব্যাহত হয় । 


শিল্প : অনগ্রসর এবং ইহার প্রতিকার ২৭৭ 


পঞ্চমতঃ, নিকৃষ্ট ধরণের কাঁচামাল আমাদের কারখানা শিল্পের অন্যতম বিদ্ব 
কাঁচামালের নিককট্টতার দরুণ উৎপাদন হয় পরিমাণে অল্প একং গুণে নিকট । 
যথখ! আখের নিকষ্টতার দরুণ উহ? হইতে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ হইবে কম। 
সহজেই অনুমান কর! যায় যে এই বিষয়টি আরও ব্যাপক বিষয়ের সহিত জড়িত 
_-অর্থাৎ সামপ্রিকভাবে কৃষির উন্নতি । 

বষ্ঠতঃ, শিল্পের প্রতি রাষ্ট্রের উপেক্ষাও আমাদের দেশে শিল্পের অনগ্রসরতার 
অন্যতম কারণ। আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার যতটুকু হইয়াছিল তাহা বহুকাল 
যাবৎ রাষ্ট্রের উপেক্ষা! ও অনাদরের মধ্যেই হইয়াছিল ; ক্রমশ: কিছু কিছু কার্য 
তাহার] করিতে সুরু করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এইগুলির মধ্যে না ছিল আস্তরিকত!, 
ন1 ছিল যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনের বলিষ্ঠ মনোব্বত্তি। ভারতের পক্ষে ইহাই ছিল 
বৈদেশিক শাসনের অর্থনৈতিক অভিশাপ। 

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে ফেডারেশন অফ ইও্ডয়ান চেম্বার অফ কমার্স 
ভারত সরকারকে যে স্মারক লিপি প্রদান করিয়াছিলেন উহাতে বর্তমানে দেশের 
শিল্লের বিদ্ব স্বরূপ নিম্নরূপ বিষয়গুলির তাহার] উল্লেখ করিয়াছিলেন £ 


(১) অত্যাবশ্যক কাঁচামালের দুশ্রাপ্যতা ও অত্যধিক মূল্য, (২) প্রয়োজনীয় 
থণ প্রাপ্তির অসুবিধা ; (৩) আমদানী লাইসেল্স প্রদানে বিলম্ব এবং তজ্জনিত 
কাঁচামাল ব্যবহারকারী'দিগের অন্থবিধা ; (৪) দেশীয় শিল্পের উপর কি প্রতিক্রিয়া 
হইতে পারে তাহ! বিবেচন! ন1! করিয়| শুধু হিপাব ব্যালাঙ্সের বিবেচনায় আমদানী 
নীতি বিবেচনা কর; (৫) বিভিন্ন বিরকিজনক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; (৬) শ্রমিকের 
উৎপাদন ক্ষমতার হাস (৭) যানবাহন ব্যবস্থার আটক অবস্থা এবং উচ্চ 
মাশুলের হার | 

এই কারণগুলি ব্যভীতও স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে এখনও কেন্দ্রীয় 
এবং মূলরাজ্য সরকারগুলি দেশাভ্যন্তরে যে সকল সামগ্রী পাওয়া ফাঁয় নিজ- 
দিগের প্রয়োজনে সেই সকল সামগ্রীর বরাত্‌ ( ০:৭6: ) বিদেশ সমুহে প্রদান 
করে। এদিকে পাকিস্বানে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে এবং 
দেশাভ্যন্তরে দ্রব্যসমূহের উচ্চ মূল্য থাকায় আভ্যন্তরীণ চাহিদাও হাস পাইয়াছে। 
এই কারণ সমূহও বর্তমানের উৎপাদন ব্যবস্থা বহু পরিমাণে ব্যাহত করিতেছে । 
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(১) দেশের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন এবং উহার সহিত 
যন্ত্রবিষ্ভা শিক্ষাদানের ব্যাপক আয়োজন করিতে হইবে | এই উদ্দেশ্ঠে বিদেশ 


২৭৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইতে শিল্পপদ্ধতি বিশারদ বা টেকৃনিশিয়ান আমদানী করা প্রয়োজন | ইহার 
স্বায়া 'একদিকে "যোগ শিল্প পরিচালকের উত্তব হইবে এবং অপরদিকে দক্ষ 
শ্রধিক তৈয়ারী হইবে । 


(২) জনসাধারণের বিনিয়োগ স্পৃহা জাগরূক করিবার জন্য এবং উহাকে 
ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্ঞ বিশেষ ধরণেব প্রতিষ্ঠান গঠন প্রয়োজন । 
ব্যাঙ্ক গুলি যাহাতে স্ুপরিচালিত হয় এবং কারবারে চলতি পুঃজি (৮৮০1006 080191) 
নিয়োগ করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে । স্থির পু*্জি সরবরাহের জন্থু 
বিশেষ বধবণের শিল্প ব্যাঙ্ক ([0905081 79010) বা বন্ধকী ব্যাঙ্ক (719108586 
98101.) স্থাপন বিশেষ উপকারে আপিবে। নব্জাত শিল্পেব শেয়ার ক্রয় 
করিয়া অখ্রিম পুঁজি প্রতিশ্রঃততি দিবার জন্ত ( 00461570168 ০৪051 ) ইন- 
ডাষ্রিয়াল কর্পোরেশন গঠন শিল্পোন্নতিব বিশেষ সহায়ক হইবে । 


(৩) জলবিদ্যুৎ শক্তি উতৎ্পাঁদনের ব্যাপক বাবস্থা করা প্রযোজন-_এ 
বিষয়ে প্রচুব অবকাশ (5০০০০) রহিয়াছে । এ বিষযে শভিজ্রে বাক্তিগণেব 
হিসাব অনুযায়ী ভারতে ৪ কোটি কিলোওযট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাঁদন 
সম্ভব--যে স্বলে বর্তমানে উৎপাদন হয় মাত্র ৫ লক্ষ কিলোওয়াট ৷ সম্তায় 
যস্ত্র-চালনশক্তি সবববাহের দ্বার ক্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইবে । 


(৪8) কারখ।না শিল্পগুলিতে শ্রমিক আকর্ষণের যথাযথ আয়োজন ককিতে 
হইবে | স্বাস্থ্যকব বাপস্থান, উপযুক্ত বেতন, নির্দে।ষ আমোদ প্রমোদেব ব্যবস্থা 
ইত্যাদি স্বতন্ত্র কাবখানা শ্রমিক গডিয়৷ দিবে এবং প্রভিডেন্ট ফণ্ড, বেতনের স্কেল 
ইত্যাদি থাকিলে শ্রমিকদিগের কারখান। পবিবর্তনের আকাঙ্খ। প্রতিকদ্ধ হইবে । 


(৫) বাপক কৃষি-উন্নয়ন পবিকল্পনা অবলম্বন করিলে শিল্পে প্রয়োজনায় 
উৎকটট কাচামাল সববরাহ করা যাইবে । 


(৬) রাষ্ট্রকে শিল্পোল্নতিব সুনিশ্চিত দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। 
পৌভ্াগাবশতঃ বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়াছে এবং স্বাধীন ভারতের 
গরকাৰ এই দায়িত্ব পরিপুর্ণভাবে স্বীকার করিয়াছেন | 


কতিপয় বাব প্রন্তাব- 5০7০০ 0০7০7585 908858010208% 
'ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের সংস্বা সমবায়” (৮5846780019 01 10012770922 
7০61 ০6 00100061006 84 1270050 ) ১৯৫৪ সালেব মে মাসে তাহাদের 
বিবরণীতে ভাবতীয় শিল্পলমুহের উৎপাদন ব্বদ্ধিব সহায়করূপে কতিপয় ন্বাস্তব 
প্রস্তাব প্রদান কবিয়াছিলেন। দেশীয় শিল্পের হিতাকাঙ্্ীদে পক্ষে এই 


শি 12810900091 005 55506 018 17) 005 15010. 10005009811 
58007) 0: 0৩ ০09৮ 71 (9, 00120. 1954 )] পরবর্তী অধ্যায়ও আরষ্টব্য | 


শিল্প £ অনশগ্রসরতা এবং ইহাব প্রতিকার ২৭৯ 


প্রস্তাবগুলি স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে যদিও ছুই-একটি প্রস্তাব সম্পর্কে মত্বৈধ 
ঘট] অসম্ভব নহে । প্রস্তাবগুলি হইল £ ৯. ৪ 

(ক) বিদেশ হইতে আমদাঁনীব উপব বিচাব বিবেচন1 করিয়া! সীমাবদ্ধতা 
এবং/অথব1 অতিবিক্ত পবিমাহে শুদ্ধ আবোপ কবা। 

(খ) উৎপাদন বৃদ্ধি অন্তবাষ দুব কবিবাব উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্পেব 
উৎপাদন ক্ষমা এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে যে ফাঁক আছে (895 ৮6- 
চে/6৩) 105081160 ০৪0৪০10 আঃ 2০008] ঠ:০৫০০০) তাহাৰ কাবণ 
অনুসন্ধান করা । 

(গ) দেশীয শিল্পকে সহাযতা করিবাৰ উদ্দেশে সবকারেব নিজন্গ সবধ্ামী 
সামগ্রী ক্রয়েব নীতি ( 50০15 0101)856 ০1107 ) পবিবর্তন কবিতে হইবে । 

(ঘ) দেশীয় উৎপাদন গ্রহণেব হাব চাহিদা বৃদ্ধি কবিবাব উদ্দেশ্যে 
শিল্পেব বিভিন্ন অশেব মবো সুষ্ঠ, সম্পর্ক গড়িয তুলিতে হইবে । 

($) স্বদেশী শিন সম্পর্ক চেতনা জাণাইতে হইবে । 


ঃ সারাংশ 


ভারতীয় শিল্লের আদাবিধা- থদেশেব শিল্প সম্প্রমাবণ যতখানি হইতে 
পাবিত ততখানি হইতে পাবে নাঈ | ইহাব লম্তা একাবিক কাব্ণ নঠিয়াছে 
(১) যে পবাবশেব মধ্যে উতক্টু শণসম্পন্ন শিল্প পবিচালকেব উদ্ভব ঘটে তাহাব 
অভাব (২) পুজিব পবিমাণ অপ্র এবং বিনিরাগব অভ্যাস৪ কম কঙ্জ 
প্রদনেন ভাল ব্যবস্থা গভিনা উঠে নাই, (৩) স্থান মন্ত্র চালাইবাব চালক 
শন্তিন অভাব (৪) শ্রমিকগণ কিছুট! অভ্ভঞাবেব ঠাওনাম এবং বিছুট। স্বভাবের 
দোল্ষ দক্ষতাহীণঃ (৫) কৃষিব অন্ুন্নতিব জগ্য উৎক% কাচা মালে অভাব, 
(৬) এ যাবৎ শিলেব প্রতি বাষ্ট্রেব উপেক্ষা । 


ফেডাবেশন শফ ইগ্ডিয়ান চেম্বাস অফ কমার্প শিপ্পেব অনুন্নতিণ কারণ- 
গুলি এট নিষষযগুলিবৰ সহিত জড়িত বলিযা উদ্লোখ করিবাছেন - কীচাম!ল, ঝণ 
প্রাপ্তি, আমদানী লাইসেন্স এর অসুবিধা, ভুল আমদ।নী নীতি, নিযস্ত্র 
বাবস্থা, শ্রমিকের দক্ষতাহখনতা, যানবাহনের অবানম্থ|] এবং সবকাব কর্তৃক 
দেশেব উত্পাদিত শিল্প সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে ক্রষয না বলা। 


শিল্প উর্নয়নের পন্ধাতি (১) বিভিন্ন প্রকাব শিক্ষাৰ প্রসান ঘটাইতে 
হইবে (২) জনগণের বিনিযোগ স্পৃহা! জাগবক করিতে হইবে এবং সুষ্ঠ 


২৮০ ভারতীয় অর্থনীতি 


জর্ধ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে (৩) জলবিদ্যুৎ শঞ্জিয় ব্যাপক 
আয়োঞ্চন 'করিতে হইবে (8) উ্গততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শ্রমিকেৰ 
কর্ধক্ষমত! বাড়াইতে হইবে (8) উৎকৃষ্ট কাঁচামাল গরবরাহের বাবস্থা করিতে 
হইবে এবং (৬) রাষ্ট্রকে শিয্লোমভির সুনিশ্চিত দায়িত্ব লইতে হইবে | ফেডারেশন 
অফ ইট্রিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এও ইপ্তাট্িস এ সম্পর্কে কতিপয় প্রপ্তাৰ 
দিয়াছিলেন ; (১) আমদানীর উপর দীমাবদ্ধতা (২) উৎপাদন ক্ষমতা ও 
গ্র্ত উৎপাদনের মধ্যে ফাঁক পুবণ (৩) সবকারের সামগ্রী ক্রয় নীঘিৰ 
পরিবর্তন (৪) শির্পেব বিভিন্ন অংশের মধো সুষ্ঠ অল্পর্ক গঠন এবং (৫) 
স্বদেশী শিল্পেব চেতন স্যটি। 


যোড়শ অধ্যায় 
শিল্প ৪ ব্রাষ্ট্রের ভুমিকা 


15050: [915 ০01 05৩ 556৩ 
শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাছাঘেোর যৌভিকতা--106517551185 ০৫ 


"98815 810 €0 [7) 08258068 

(03. 10150055 075 02551181016 20006015506 506 510 00 
80005001655 170 ৮1390 91951600001005 081 9056 5810 702 81৬1) 
০ 10005065110 [10015 1 (3. 0012. 1945), 

এক সময় ছিল যখন দেশের শিল্প সমৃদ্ধির জপ্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ 
প্রতিযোগিতার ছ্বারাই সর্বাপেক্ষা! উপকার সাধিত হইত । বিভিম্ন উৎপাদক 
উপাদানগুলির অবাধ প্রতিযোগিতায় যথাসম্ভব কম খরচে বাসম্ভব অধিক 
উৎপাদন হইত | লেই সময়ে অর্থনীতিবিদ্গণ মনে করিতেন যে শিল্প সম্‌দ্ধির 
জন্য "নর্থনৈতিক জীবনে সরকারের নিরপেক্ষতা বা উদানীন নীতি গ্রহণ 
করা কর্তব্য । কিন্তু সকল দেশেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিবর্তনে এরূপ 
এক অবস্থা আপিয়া পড়িল যখন ম্প্টতঃই দেখ! গেল যে সরকারের পক্ষে 
দেশের শিল্প জীবনে হস্তক্ষেপ না করা অর্থনৈতিক প্রগতির পথে একটি 
গুকতব অঠ্রায়! বস্তত:পক্ষে প্রত্যেক রাষ্রেই সরকার এপ কতিপয় কার্য 
সম্পাদন করেন যেগুলির সম্পাদনের পদ্ধতির উপরে দেশের শিল্প জীবন বনু 
পরিমাণে নির্ভরশীল যথা মুদ্রাপ্রচলন, করস্বাপন, শুদ্বনিষ্ধারণ, ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ 
ইত্যাদি । সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসারের সহিত সরকারের কর্তবা সম্পর্কে 
সাধারণের ধারণার বিবর্তন হইয়াছে । জনসাধারণের আয় ব্বদ্ধির দ্বারা শখ 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি কর] রাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলিয়] স্বীকৃত হইয়াছে ! 
বিশেষ করিয়া! আমাদের দেশে ক্লষিগত অর্থনীতির (9801০010081 ০০020) 
সহিচ্তড শিল্পগত অর্থনীতির (10000500191 6090019 ) সমন্বয় না করিলে যে 
জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে না তাহা সকলেই স্বীকার করেন 
এবং শিল্পে রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত শিল্পগত অর্থনীতির প্রসার যে সম্ভব নহে 
তাহ! বিশেষভাবেই প্রকটিত হইয়াছে । 
[ উপরে 'শিল্পোন্নয়নের উপায়' এবং পর পৃষ্ঠায় “শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভুমিকা? 
দ্রষ্টব্য | ] 


২৮২ ভারভীয় অর্থনীতি 


শিল্পর ক্ষেত্রে বারের ভুমিকা --৮2৮: ৮15৩৭ ৪ 5656৩ 1০৮ 
12000561751 2613 


03. 70150055 0)5 021 01555075075 50866 10 [0019 10 05£5810 0০ 
173150% (3. 00107, 1942 2 3.4. 1929). হয 01090 1860626 985 
0068 076 5586 85515610076 06৮61001799 01 11000500155 12 12019 ? 
(7 4৯. 1954) 


পরাধীনতার যুগ _মামাদের দেশে শিল্প সম্পর্কে বাট্ট যে অংশ গ্রহণ 
কল্যিাছিল তাহ! ছিল যেবপ নৈবাশ্যব্যগ্তক সেইবপ একাধিক বিষষে সুনিদ্দির্ট 
ডাব দিন্পনীয | প্রথম হইতে ভাবতে প্রান্তিক সম্পদ নিজদিগেব স্বার্থে 
মথাসন্তব ব্যবহাব কবা এব* ভাবতকে ব্রিটিশ পণ্য বিত্রয়েব বিস্তীর্ণ বাজাবে 
পরিণত কবা - ইহাই চিল বৈদেশিক শাসপকবর্গেব প্রধান লক্ষ্য | অতএঝ 
অস্টাদশ এবং উনবিংশ শতাঞ্ধীতে ভাব সববাঁব দেশের শিল্প বাণিজোল উন্নয়নের 
ভন্য কে!নে। প্রচেষ্টা তো কবেন নাঠ বব" দেশীয় পুজি ও উদ্যোগে শ্বাপিত 
শিল্পেব পথে বিনিধ উপাধে বাধা কৃষ্টি কবিতে তাহারা কুঠিত হন ণাই। লভ 
কাঞ্জনের শাসনবালে ভাবত সববান সর্ববপ্রথম ভাবতেব শিল্পোশীষন সম্পর্কে 
কথঞ্চিৎ সজাগ হন এবং ১৯০৫ খ্বৃষ্টান্যে 'শিল্প-দপ্তব”' (18110৯7০ 
17990155) স্বাপিত হয়। ইতিমধ্যে কোনো কোনো প্রাদেশিক সবকাবঃ 
যথা মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশ, প্রতান্গ ভাবে দুই একটি শিল্পেব উদ্তিব উন্বা চেষ্টা 
কবেন কিন্ট ১৯১০ সালে ভাব সচিব লঙ মাল প্রাদেশিক সবকাবসমূহেব এই 
সকল কার্য অননমোঁদন কবিঘ। পত্র দেন এব" শিল্প সম্পর্কে সবকাবী কত্তব্য এই 
বলিয! নির্ঘাবিত ক্যা দেন যে উহা] পেখলনাব্র টেকৃনিক)|ল বা শিল্প সম্পকিত 
শিক্ষা] প্রদানেই নিবদ্ধ থাকিবে । প্রথম মহাযুদ্ধেব সমযে ভাবত সবকাব 
তাহাদের শিল্প নীতিব পাববর্তন ববিতে বাধা হন, বাধণ এ সমযে যুদ্ধ 
পরিচ!লনাব জন্র প্রযোজনীয় সামগ্রীৰ একান্ত অভাব ঘটে । ২৯১৬ সাপ ভাবত 
সরকার একটি শিল্প বমিশন গঠন কবেন এবং এই শিল্প কমিশন স্রপাশিশ কবেন 
যে ভাবত সরকানকে স্ুনিদ্দিই শিল্পনীতি গ্রহণ ববিতে হইবে এবং গবেষণা, 
টেকৃনিকাল এবং বৈজ্ঞানিক পবামর্শ, বাণিভিক তথ্য সবববছ, নুত্তন এবং 
প্রদর্শনী কাবখান। (9670905000102 (00০1105) স্থাপন, প্রতাক্ষ আথিক সাহায্য 
ইত্যার্দিধ দ্বাবা শিরসমূহকে সাহায্য করিতে হইবে । ইতিমধো ১৯১৭ সালে 
মিউনিশ্বাজ্স বোড (1%9010905 0০41৭) স্থাপন কব হইয়াছিল এবং এই বোর্ড 
ভীবতেই শৈষ্কদলেব প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয কবিয়া ভাগতীয় শিল্পকে উত্স'হ 
প্রদান করিতে থাকিলেন। সকল প্রদেশেই একটি কবিয়া শি দপ্তর স্থাপিত 
হইল---ইহাদের কার্য তথ্য সরববাহ কৰা, গবেষণ? পরিচাঁলন। কবা', প্রদর্শ নী 
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কারখানা স্থাপন করা ইত্যাদি । উপরস্ত ভারত সরকারের প্রয়োজনীয় বছ 
সামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করা হইত কিন্ত এক্ষণে (১৯২১ সালে) ভারতীয় ষ্টোর্স 
ডিপার্টমেণ্ট স্বাপিত হইল--ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতের মধ্য হইতেই সরকারের 
প্রয়োজনীয় সামত্রী ক্রয় করিয়া ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহিত কবা। উপরস্ত এই 
সময়ে ফিস্ক্যাল কমিশনের সুপারিশ মতন ভারত সবকাব শিল্প সংরক্ষণে নীতি 
গ্রহণ করেন, অবশ্য তাহাবা “বিচারমূলক সংরক্ষণের? (11501010778 008 
7:০0০0০,) পথ অনুসরণ করেন । বিভিন্ন প্রদেশেও “শিল্পে রাষ্ট্র সাহায্য 
বিধি”, প্রণীত হয় এবং এই বিধিব আওতায় প্রাদেশিক সবকার কোন কোন 
শিল্পকে খরণদান করিয়াছিলেন । প্রাদেশিক সরকারের শিল্প দপ্তবগুলি অনুান্য তুই 
একটি উপায়েও শিল্পে সাহাযা কবিতে থাকে কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম্য ও কুটির শিল্পগুলিব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩৫ 
সলে একটি “শিল্প গবেষণা ব্যুবো? (179050181 0556810]) ০16৪০) স্থাপিত 
হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেন সময়ে ভাবত সবকাব তাহাদের সবববাহ দপ্তরের মাবফৎ 
যুদ্ধে প্রয়োজনীয সামগ্রী ভারতীয় শিল্পসমূহের নিকট হইতে ক্রয় লরেন। 
সরকারের “শ্রম দপ্তব' একটি শিল্প শিক্ষাদাচনর পরিকল্পনা গ্রহণ কবেন এবং 
কাধ্যকরী কবেন। 


কিন্ত ইহ] সঙ্কেও বৃহদাতন শিল্প প্রসাবেব জগ্ত ক্ষমতা হস্তাস্তবেন পুর্ব্ব 
পর্য)স্ত, সরকার যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা! বিশেষ ফলপ্রস্থ হয় নাই । 
কাবণ শিল্প সংব্রণস্ত নীতিব মধ্যে সবকাবের দত] বা স্থিন চিত্ততান অণ্তাল ছিল ; 
আন্তবিকতারও যে অভাব ছিল না, তাহা9ও নহে । দ্বিতীঘ মহাযুদ্ধের সমযে 
আমেরিকান টেকনিক্যাল মিশন যে সকল স্তুপাবিশ কবিয়াছিল, ভাবত সরকার 
তাহাদের সবগুলি কার্যকরী করেন নাই : যুদ্ধোভর যুগ ভাগতেব শিল্পেনতির 
ছার] যাহাতে ব্রিটিশ পণ্যেব বাজাব নষ্ট না হয় সেই অগ্ুভুতি সরকারের মধেঃ 
সর্ধবদাই জাগ্রত ছিল । 


জ্ঞারীনতাব্র যুগ--স্বাবীন ভাবতের সবকার শিল্পোন্নযনেন ক্ষেঞ্জে বাষ্টরে 
দায়িত্ব সম্পর্কে যে পরিপুর্ণ সচেতন, তাহা বারংবার ঘোষণা কবিমাছেন । 
কার্যযক্ষেত্রে তাহারা শিল্লোন্নযনের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন কবিয়'ছেন 
সেগুলিকে মোটায়ুটি নিশ্নরূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পানে £ 

(১) নূতন কলকারখান1] বসাইবার জগ্গ, এবং অতিরিক্ত কাজের চাপেল 
দরুণ পুরন কলকরিখানায় যে সব যন্ত্রপাতির লয়ক্ষতি হইয়াছে সেগুলির 
পুনঃসংস্থানের জন্য, বহু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন | সরকার স্থির করিয়াছেন, ফে 
বিদেশ হইতে যে সব পণ্য আমদানী করা হইবে তন্মধ্যে খান্তের পরেই যন্ত্রপাতি 
জামদানীতে সর্বাধিক অসুবিধা দেওয়া হইবে । (২) সরকার কাচামাল 3 


২৮৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


যস্ুপাতির উপর আমদানী শুষ্ক হাঁস করিয়াছেন । (৩) শিল্প প্রাতষ্ঠানগুলির 
মূল্যাপকর্ধ তহবিলে (195215০1810 559) সরকার পুবের্ব র ভূলনায় দ্বিগুণ অর্থ 
সংস্বানের জুযোগ দিয়াছিলেন অবশ্থ পাঁচ বৎসরের জন্য * নবপ্রতিষিত শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসরের অনা মোট মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশকে 
আয়কর ও সুপার টেক্স হইতে অব্যাহতি দিবার প্রতিশ্রতি দিয়াছেন। (৪8) 
পাচ কোটি টাকা বিলিকৃত মূলধন সহ একটি «শিল্প অর্থ বিনিয়োগ সংসঙগ” 
(1045019] 71091206 501009188০0) ভারত সরকার গঠন করিয়া দিয়াছেন | 
ইহার উদ্দেশ্য হইল ব্বৃহৎ শিল্পগুলিকে প্রয়োজন বোধে ধরণ প্রদান করা । ছোট 
খাট শিল্পগুলিকে অনুরূপ সাহায্য প্রদান করিবার উদ্দেশ্টে একাধিক রাজ্যেও 
“রাজা অর্থ বিনিয়োগ সংসদ?” (5080 ৮1718100191 01001801019) গঠন করিয়! 
দেওয়। হইয়াছে । ইহ] ছাড় “শিল্প থণ ও বিমিয়োগ কর্পোরেশন?! (1557709) 
স্বাঁপনে সরকার উদ্ঠোগী হইয়াছিলেন এবং আন্তজাতিক খাণদান সংস্বাতেও 
ভারতকে যোগদান করাইয়াছেন। (৫) গুরুত্বপুর্ণ শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও 
তত্বাবধানের মধা দিয়! সম্প্রসারণের সহায়তা করিবার নিমিত্ত ভারত সরকারের 
উদ্বেগে পাামেণ্টের ছার শিল্প উন্নয়ন ও নিয়প্রণ বিধি ([09050165 [96৬61০- 
1051) 8100 290150018 4১০০: ০06 1951) প্রণীত হইয়াছে । (৬) সরকার 
ফতিপয় শিল্প নিজেদের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

(৭) কোম্পানাগুলির আভান্তবীণ সংগঠন স্টন্নয়নের জন্য এবং ম্যানেজিং 
এজেণ্টদিগের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার “কোম্পানী বিধি”? 
রচনা করিয়াছেন। (৮) ১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্ক্যাল কমিশনের সুপারিশ 
অনুযাধী ভারত সরকার দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের নীতি আরও উদারপন্থী 
কবিয়ছেন | (৯) শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্টে ভারত সরকার 
একাধিক বাবস্থা অবলঘ্বন করিয়াছেন । তাহাদের উদ্ভে'গে ও সহায়তায় এই 
সম্পর্কে বিশেষত্বশীল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । 

ভবে শ্বাধীনতার যুগে সরকারের সবর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাধ্য হইল শিল্প 
সম্পর্কে কাহাদের নীতি ঘোষণ। করা এবং পঞ্চবািকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া 
শিল্পোষ্নয়নের সুনিদিষ্ট পরিকল্পনাকে কাধ্যকরী কর।। 


জাতীয়করণের সমসাযা ৮:০১1৩০০ ০: ত50702051755602 

(3. 10150095 006 65851191180 ৪00. 46511810111 ০06 108001081158002 
৩ 1501817 [000501655৪6 006 0165620 10100126 (9. 4১ 1948, 1958) 

সমগ্র জনদমটি বা জাতির পক্ষ হইতে রাষ্র ঘখন কোন শিল্পের মালিকানা 
গ্রহণ করে এবং উহাকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন এর শিল্পের জাতীয়করণ ঘটিয়াঙে বল! 
হুয়। ইহা তখন আর কোনো ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি থাকে না, ইহার কোন 
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ব্যক্জিগন্ত অংশীদার থাকে না; রাষ্ট্রই উহার সম্পূর্ণ মালিক, শিল্পের লাভ হইলে 
উহা রাষ্ট্রের, লোকসান হইলেও উহ রাষ্ট্রের 


জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি--(১) শিল্পোৎপাদন বাবস্থা বাক্তিগত 
মালিকাঙ্গার আওতায় থাকিলে একই শিল্প অনুসরণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা ঘটে । এই প্রতিযোগিতায় বহু শ্রম, অর্থ ও উৎসাহের অপচয় 
ঘটে। শুধু তাহাই নহে, প্রতিযোগীকে পরাস্ত করিবার জন্য অনেক সময়ে বছ 
অসঙ্গত ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়৷ থাকে । রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে প্রতিযোগিতাজনিত, 
এই অপচয় এবং অসঙ্গত ক্রিয়াপদ্ধতির অবকাশ থাকে না। 

(২) বাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে মুনাফা পাইবার কোন ব্যক্তিগত প্রলোগুন ক্রিয়া করে 
না। স্তত্তরাং শিল্প জাতীয়করণ হইলে উহ হইতে উৎপাদিত সামগ্রী জনসাধারণ 
অপেক্ষাকৃত সস্তায় কিনিভে পারিবে । যদি কোন শিল্প হইতে লাভ হয় 
এ লাভ কাহারও ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক ব্যালান্স স্কীভ করিবার জন্ঞ চলিয়া! যাইবে 
না; উহ] জনসমষ্টির কার্যকরী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্রের হাতে আসিবে এবং 
জনগণের কলাযাণেই উহা নিয়োজিত হইবে। 

(৩) শিল্পের জাতীয়করণ ব্যক্তিগত মুনাফালাভের প্রত্বত্তির অবসান ধটাইয় 
সঙ্গগ্র অর্থনীতিতে একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ উপকার প্রদান করে। ব্যক্জিগত 
মালিকানার আওতায় শিল্পপতিগণ লেই সামগ্রীই উৎপাদনে মনযোগী হয় ষে 
সাসগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় হইতে তাহ!দের সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা প্রাপ্তি 
ঘটিবে ; জনসমষ্টির প্রয়োজন, তাহাদের কল্য!ণ-অকল্যাণ, রাষ্ট্রের হিত প্রভৃতি 
পকুত্বপুর্ণ বিষয় উত্পাদনের পিছনে চালক শক্তিরপে ক্রিয়া করে না। শিল্পের 
জাতীয়করণ ঘটিলে সমগ্র জঅনসমষ্টি এইদিক হইতে লাভবান হইবে ; সমাজের 
কল্যাণ ও প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া রাষ্্র শিল্লোৎ্পাদন করিবে । উহাতে জাতীয় 
সঙ্গতির সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠ, ব্যবহার ঘটিবে। 


(৪) ব্যক্তিগত মালিকানায় যে শিল্প স্বাপিত হয় উহাতে শ্রমিকগণ 
গ্তায় সঙ্গত মজুরী এবং কাধ্যের সর্দি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। রা 
বা সরকার প্রত্যক্ষভাবে জনমতের চাপ অনুভব করে ; সুতরাং শির রাধ্রীয়স্ত 
হইলে শ্রমিকগণ স্তায়সজগত মজুরীর হার এবং কার্য্যের সর্ভীদি লাভ করিতে সমর্থ 
হয় । 

(৫) ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় ধনতাস্ত্িক সমাছে অর্থনৈতিক পরিকল্পন। 
প্রণয়ন করা অপেক্ষাকৃত ছুরূহ। শিল্প যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত সেস্থানে দেশের সমগ্র 
অর্থনীতির মধ্যে একটি সংহতি সাধিত থাকে এবং সেহেতু ব্যাপক অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা কার্যকরী কর] সহজ হয়। 

শিল্প জাতীয়করণের এই সকল জ্বিধ] থাকায়, আমাদের দেশে বু পুর্বব 


২৮৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইতেই শিল্প জ্তীয়করণের দাবী উত্থিত হইয়াছিল । ১৯৩১ সালে করাচী 
অধিবেনে জাতীয় কংগ্রেস শিল্প সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে 
বলা হইয়াছিল, “'ভিত্তিমূলক শিল্পগুলি এবং কার্যাদি, খনিজ সম্পদ রেলপথ, 
গলপখ, জ্রাহাজ চলাচল অগ্রান্ত যানবাহন ব্যবস্থা_-এইগুলি রাষ্ট্রের মালিকানা 
অথবা নিয়প্রণাধীন হইবে |” কণগ্রেমেব জাতীয় পরিকল্পন1 কমিটির সাব কমিটি 
বোগ্ধাই পবিকল্পন! প্রণেতাগণ, এডভাঈসরী প্রযানিং বোর্ড, এ, সাই, সি সির, 
ইকনমিক প্রোগ্রাম কমিটি- ইহাবা বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন পরিসরের 
মধো ঠল বিস্তব রাঙ্টেব মালিকানা বা জাতীযকরণেব পক্ষে অভিমত দিয়াছিলেন | 

কিন্তু স্বাধীনতা লাঁভেব পৰ শিল্লেব জাভীমকবণের নীতি কার্যকরী কবিবার 
যখন শ্ুষোগ উপস্থিত হইল, তখন বর্তমান পবিস্থিতে,__বর্তমান শিল্পগণ্ত 
ও অর্থনৈতিক সমস্থান পবিপ্রেক্ষিতে-শিল্প জাতীয়করণ কঙদুর সঙ্গত ও স্বুফল প্রস্থ 
হইবে তাহ নুতন করিয়া বিবেচনা কবার প্রয়োজন হইল | 


জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি £-(0১) আমাদেব অনগ্রসর দেশে 
সর্বাপেক্ষা বড সমস্যা হইল 'অধিক পরিমাণে পুঁজি গঠনের সমস্যা এবং শিল্পে 
অধিক পরিমাণে পুজি বিনিযোগেব সমস্যা | শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব শিল্প- 
পতিদিগকে নিকৎসাহিত কবে এবং সেহেতু শিল্পেন ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বহন 
কবে। সুতরাং অনেকের মতে, আমাদেব পুঁজি গঠন যাহাতে ব্যাহত না হয় 
সেই উদ্দেশো এখন বেশ কিছু সময়ের জগ্্য শিল্প জাতীয়করণের কোন সামগ্রিক 
নীতি গ্রহণ স্মগিত বাখা কর্তব্য | 

(২) আবশ্বাক সামগ্রীব আমাদের দেশে একান্ত অভাব | মুদ্রাস্কীতির 
বিকট মুস্তি দেশেব একপ্রাস্ত হইতে অন্য প্রান্তে ভীতিপ্রদ পদবিক্ষেপে বিচরণ 
করিতেছে । ক্রমান্বয়ে অধিক সামগ্তী উৎপাদনের ছারা এই ভয়াবহ অবস্থা 
হইতে আমরা মুক্তিলাভ কবিতে পাবি । “উত্পাদন কর অথবা ধ্বংস হও”? 
(42০০৫ 0171৯611910, ) ইঞ্াই আমাদেব মূল সন্ত্র; কিন্তু শিল্প জাতীয়করণের 
দ্বারা! অধিক উৎপাদন সম্ভব হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, বরং উহাব দ্বার। 
উত্পাদন ব্যাহত হইবে এইরূপ সম্ভাবনা আছে । 


(৩) সরকারের গ্বারা পরিচালিত শিশ্প প্রতিষ্ঠান যে দক্ষতা সহক!রে পরি- 
চালিত হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই । বরং সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
দক্ষতার অভাব বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিকই হুইতে পারে। 
সরকারী কষ্মচারীদিগের মধো কাধো অবহেলা ও হুনীতি সর্বজনবিদিত, ইহার? 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠঠানগুলির স্তায় দক্ষ ও স্ুপরিচালন! আনিতে পারিবে না। 
উপব্ন্থ সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্মচারী দিগের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি বা পদোয়তি নির্ভর 
করে চাকুরীকালের দৈর্্যের উপর কিন্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উহা নির্ভর করে 


শিল্প : রাষ্ট্রের ভুমিকা ২৮৭ 


কন্মদক্ষতার উপর | অতএব জাতীয়করণেব ছার অদক্ষ পরিচালনার হবার! দক্ষ 
পরিচালনাকে স্বানচ্যুত করা হইবে বলিয়া আশঙ্ক। হয় । এ 

(8) সত্যকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যতদিন প্রতিটিত না হইতেছে--- 
যতদিন গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অভিজাততত্্র জনগণকে প্রবঞ্চনা করিয়া চলিবে-- , 
ততদিন শিল্প জাতীয়করণের দ্বারাও জনকল্যাণের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া কারা 
করিয়া যাওয়া বাস্তবক্ষেত্রে কঙদুর সম্ভব হইবে তাহার স্থিরতা নাই | রেলপথ, 
টেলিফোন উত্যাদিই কি জনকল্যাণের আদর্শে পরিচালিত হয়,১না আথিক 
লাভ লোকসানের সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে হিসাব করিয়া! তবেই কাধ্য ভয় ? 
ভারতেব ডাক ব্যবস্থাও অগ্নরূপ দৃষ্টান্ত 

(৫) ভারত নরকাদের মুগপাত্রগণ বাবস্বার ধোষণ] কবিয়াছেন যে সরকাব্বে 
হাতে যে পঙ্গতি মাছে তাহা প্রতিষ্ঠিত শিল্পব্রযে ব্যয় লা করিয়া নুতন শিল্প স্বাপনের 
জন্য বাব করিলে মোট শিল্লেব পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । 

এই সকল বিবেচনা করিয়া জাতীয়করণের জন একদ] উৎসাহী কংগখ্রেসী 
নেঙুবন্দের উত্সাহ বর্তমানে বুপনিমাণে কমিয়া আলিয়াচে | অবশ্য জাতীয়- 
করণেব নীতির মধ্যে একটি বিরাট অদর্শ শিহিত আছে । এই আদর্শ হইতে 
বিচ্যুত হওয়া কিছু সুখের বিষয় নয়। কিন্তু প্রধান বিবেচ্য হইল আদর্শ 
উপলদ্ধিব সহায়ক পারিপাশ্বিক অবস্থার ক্টি। সেই অবস্থার স্থষ্টি না করিয়! 
আদর্শ উপলব্িব জন্য সহসা ঝাঁপাইয়া পড়িলে আদর্শ উপলদ্ধির সম্ভাবনাই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এ পাবিপাশ্থিক অবস্থা স্্টি কবিতে হইবে,- কোথাও 
উত্সাহ প্রদান কবিযা, কোখায়ও নিয়ন্ত্রণ প্রযোগ করিয়া, বিশেষ প্রয়োজনীয় 
সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্রে রাষ্রায়ত্ত শিল্প গ্াপন করিয়া । ভাএতের জাতীয় সরকারের 
নৃতন শিল্প নীতি প্রহণে ইহাই উপলব্ধি করা হইয়াছে । 


জারকারের শিল্পনীন্তি- 0০৮৪1176108 17710885015] ০1105 


১৪৮ সালের শিলপনীতি 

১১৪৮ গালেব এপ্রিল মাসে ভারত সরকাব শিল্প সম্পর্কে ত্কাহ।দের নৃতন নীতি 
ও কাখাপদ্ধতি ধোষণা করিয়াছিলেন । শিল্প সমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন পর্যযায সম্পর্ষে ভিল্ন ভিন্ন কার্য পদ্ধতি তাহারা নিদ্ধারণ করিয়া- 
ছিলেন । প্রথমতঃ, কতিপয় শিল্প উল্লেখ করিয়া তাহারা বলিয়াছেন যে এগুলি 
সম্পর্কে তাহাদের পরিপূর্ণ একচেটিয়া অধিকার থ।কিবে । এইগুলি হইল অস্ত্রশস্ত্র 
নিশ্মাণ, রেলপথ পরিবহণ ও 'আনবিক শক্তি দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় শিল্প উল্লেখ করিয়া 
তাহারা বলিয়াছেন যে এইগুলির সহিত সংস্লিষ্ট বর্তমানে যে লকল শিল্প প্রতিষ্ঠান 
আছে গেগুলিকে ১০ বৎসরের জন্য কার্য করিতে দে'ওয় হইবে কিন্তু ইহাদের 
ক্ষেত্রে নুতন শিল্প স্থাপন করা হইবে মরকারের দায়িত্বে । ১০ বৎসর পরে 


২৮৮ ভারতীয় অর্থনবতি 


ইহাদের সম্পর্কে নুতন ভাঁবে বিবেচনা! করা হইবে এবং সরকারী নীতি 
পির্ধারণ করা হইবে । এই পর্যায়ের শিল্পসমুহ হইল, লৌহ ও ইম্পাত, কয়লা, 
বিমানপোত নিশ্মাণ, টেলিগ্রাফ ও বেতারের যন্তরাদি নিশ্মাণ (বেতার গ্রাহক যস্ত্রবাদে) 
এবং খনির তৈল। তুতীয়তঃ, অন্ত সকল সামঞ্রীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্লোগই ক্রিয়া 
করিবে তবে প্রয়োজন হইলে সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে । 


১১৫৬ সালের শিল্পনীতি 


১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভারত সরকার পুনরায় তাহাদের 
একটি নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন । নূতন শিপ্পনীতির এই প্রস্তাবে 
শিল্প সমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কৰা হইয়াছে এবং কোন্‌ শ্রেণীব শিল্পে 
রাষ্্র কিরূপে অংশ গ্রহণ করিবে তাহ] ব্যাখ্যা করা হইযাছে। 

প্রথম শ্রেণীতে ১৭টি শিল্প অন্তভুক্ত করা হইয়াছে । এই শিল্পগুলি হইল 
(১) অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষার সাজ সরঞ্জাম সংশ্লিষ্ট দফাসমূহ 
(২) আণবিক শক্তি, (৩) লৌহ ও ইস্পাত, (৪) লৌহ ও ইস্পাতের ভারী 
ঢালাই ও পেটাই, (৫) লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদন, খনি, যন্ত্রপাতি নিশ্মাণ 
এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিদ্দি্ট মূল শিল্পেব জন্য প্রয়োজনীয ভারী যন্ত্র 
পাতি (৬) বড় হাইড়ুলিক এবং ছ্টাম টারবাইন সহ ভারী বৈছ্যতিক যন্ত্র- 
পাতি, (4) কয়লা ও লীগ্নাইট, (৮) খনিজ তৈল, (৯) আকরিক লৌ্, 
যাঙ্ানীপ্ত এবং ক্রোম জিপসাম, সালফার, স্বর্ণ এবং হীরক উত্তোলন, (১০) 
তামা, সীপা, দস্তা, টিন, মলিব ভেনাস, উলফান্ন উত্তোলন, (১১) ১৯৫৩ 
সালের নির্দেশিত আণবিক শজি সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত খনিজ দ্রব্য সমূহঃ 
(১২) বিমাল, (১৩) বিমান পৰিবহনঃ (১৪) রেলওয়ে পরিবহন, (১৫) জাহাজ 
নিশ্মণ, (১৬) টেলিফোন ও টেলিফোনের তার, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি 
(বেতার বার্তা গ্রহণ যন্ত্র ছাড়া), (১৭) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সববরাহ। প্রথম শ্রেণীর 
অন্তর্ভুক্ত এই সকল শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে রাষ্্র। 
এই শিল্পগুলির নূতন কারখানা স্বাপন একমাত্র রাষ্ীই করিতে পারিবে । যে 
ক্ষেত্রে বেসরকারী কারখান। স্থাপন পুর্রেই অনুমোদন করা হইয়া গিয়াছে 
সেক্ষেত্রে উহা স্বাপিত হইতে পারিবে । বর্তমানের যেসকল বেসরকারী 
কারখানা রহিয়াছে সেগুলির সম্প্রসারণও হইতে পারিবে । আবার সরকার এই 
শিল্পের নুতন কারখান। স্বাপনের সময়ে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইলে বেসর- 
কাকী শিল্প প্রচেষ্টার সহযোগিত! গ্রহণ করিতে পারিবে । তবে রেলপরিবহন 
ও বিমান পরিবহন, অস্ত্রশত্ব ও গোলাবারুদ নিশ্মীণ, এবং আণবিক শক্তি-_ 
এইগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে । 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২টি শিল্প অন্তভুক্ত হইয়াছে । এই শিল্পগুলি হইল (১) 


শিল্প : রাষ্ট্রের ভুমিকা ০১০ 


১৯৪৯ সালে খনিজ কনসেশন আইনের ৩নং অনুচ্ছেদে নিদ্দিষ্ট ছোট খাটো খনিজ 
দ্রব্য ছাড়া অন্তান্ত খনিক্গ দ্রব্য, (২) এ্যালুমিনিয়াম এবং ১নং তপশীল-বহির্ভ,ত 
অন্তান্ত লৌহতর ধাতু, (৩) মেসিন টুল, (8) লৌহ ও অন্য ধাতুর মিশ্রণ- 
জাত ধাতু এবং ছোটখাটে। নিশ্মাণ উপযোগী ইম্পাত, (৫) রাসায়ানিক শিল্পের 
প্রয়োজনীয় মৌলিক ও অস্তবর্তী দ্রব্য, (৬) এন্টিবায়টিকস্‌ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
উষধপত্র, (৭) কৃত্রিম সার, (৮) কৃত্রিম রবার, (৯) কয়ল! হইতে উৎপন্ন কার্ববন 
গ্যাস, (১০) রাসায়নিক মণ, (১১) সড়ক পরিবহন, (১২) সামুদ্রিক পৰি- 
বহন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত এই শিল্পগুলি ক্রমশঃ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে ; 
রার্জ এই শ্রেণীর নূতন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হইবে, তবে এই 
শ্রেণীর নূতন শিল্প স্বাপনে সরকারী প্রচেষ্টার পরিপুরক হিসাবে বেসরকারা 
সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করা যাইবে | অর্থাৎ এই শিল্পগুলিব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র 
ক্রমশঃ বেশী করিা নুতন কারখানা স্থাপন করিবে, বেসনকারী শিল্পপতিগণও 
নুতন কারখানা স্বাপন করিতে পাবিবে, হয় স্বাধীনভাবে অথবা সরকারের সহিত 
সহযোগিতার | 

শবশিষ্ট সকল শিল্প ত.তীর শ্রেণীভুক্ত বলিরা বিবেচনা করা হইবে । 
ইহ!দেব সম্প্রসারণের দায়িত্ব বেসরকারী শিল্পপতিদিগকে বহন করিতে হইবে, 
তবে এই ধরণের কোন শিল্পও রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে স্থাপন করিতে পারিবে । 
সাধারণতঃ রাষ্ট্রের নীতি হইবে বেসরকারী প্রচেষ্টাতে, কিন্তু পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনার কন্মস্থচী অনুযায়ী, যাহাতে এই সকল শিল্পের উন্নয়ন ঘটে সেই উদ্দেশ্যে 
বেসরকারী শিল্পকে সুযোগ সুবিধা এবং উৎসাহ প্রদান বরা । ইহা করা হইবে 
যানবাহন ব্যবস্থা, শক্তি উৎপাদন এবং অন্তান্য কাধ্যের সম্প্রসারণ ঘটাইয়। এবং 
যথাযথ ফিস্ক্যাল এবং অন্থান্ ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া । এই সকল শিল্পকে 
'আথিক সাহায্য দিবার বিশেষ ধরণেব প্রতিষ্ঠান গঠনে নাষ্ট্র সাহায্য করিবে এবং 
সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত শিল্প প্রচেষ্টাকে বিশেষ সাহায্য প্রদান করা হইবে । 
যথাযোগ্য €ক্ষত্রে বেসরকারী শিল্পকে রাষ্ট্র আথিক সাহায্য প্রদান করিবে--_ 
এই সাহায্য দেওয়৷ যাইতে পারে ডিবেঞ্চার ক্রর করিয়! অথবা লাভ লোকসানে 
অংশীদারী করিয়া । তবে বেসরকারী শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক নীতির সহিত খাপ খাওয়াইতে হইবে, সুতরাং সকল বেসরকারী শিল্পের 
উপবেই বাষ্্রের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। 

১৯৪৮ সালের ৪ ১৯৫৬ সাভের শিল্পনীতির অথেঃ 
পাথা 

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির সহিত ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির যে পার্থক্য 
রহিয়াছে তাহা মোটামুটি দুই প্রকারের ! প্রথমতঃ, ১৯৪৬ সালের শিল্পনীতিতে 


১৯ 


২৯০ ভারতীয় অর্থনীতি 


সরকারের একচের্টিয় দায়িত্বের মধ্যে ছিল মাত্র তিনটি শিল্প কিন্ত নুতন 
শিল্পনীতিতে ১৭টি শিল্পকে সরকাবের এক্টিয়! অধিকারের ষধ্যে স্থাপন কৰা 
হইয়াছে । দ্বিতীয় পর্যায়ে পুর্বে ৮টি শিল্প ছিল এক্ষণে ১২টি শিল্প ভইয়াছে ; 
অবশ্য পুর্ব্বেকার দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেকগুলি শিল্প এক্ষণে প্রথম শ্রেণীতে 
স্থাপন কর। হইয়াছে ; অর্থাৎ পুর্ববাপেক্ষা! নেশী করিব] রাষ্ট্রের শিল্পেগ্কোগের 
ব্যবস্থা করা হঃযাছে। ইহা! করা হইয়াছে ছুইটি বিষয়ে বিবেচন। করিয়া হ 
(ক) কতকগুলি শিল্প আছে যেগুলির দেশেব সাধাবণ শিল্লোষ্ঠোগের ক্ষেত্রে 
মৌপিক গুরুহ বহিযাছে, অথবা যে গুলিব সামবিক গুরুত্ব রহিযাছে অথবা 
যেগুলি জনস্বার্থ সম্পক্িত কাধ্য দেয় (000115 9611 55৮1০ ) ; (খ) 
কতকগুলি শিল্প আছে যেগুলিব ক্ষেত্রে এত বেশী অর্থ বিনিয়োগ কৰা প্রয়োজন 
যাহ? একমাত্র বাষ্টহ কবিতে পারে । 


১৯৪৮ সালেব নীতিব তুলনাধ ১৯৫৬ সালে নীহিব ছ্বিতীয বৈশিষ্ট্য হইল 
ইহার নমনীবতা | পুর্বিকাব শীতিতে পার্ট্রের একচেটিযা দাষিত্বে যে সকল 
শিল্প স্থাপিত হহযাডিল সেগুলিব €কষত্রে £বসবকারী শিল্পপতিদেব সহযোগিতা 
বা অংশ গ্রহণের কোন সন্ভাবনা ছিল না। কিন্তুনুতন শীতিত৬ প্রধষ শ্রেণীতে 
অনেক শিপ্প স্থাপন কবা হইফাছে যেগুলি ক্ষেত্রে ভশিষাতে সরকাবেৰ 
একচেটিঘা অবিকাব খ'কিলেও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইলে সখণাব বেসবকাবী 
শিল্পপতিদেন সহযোগিঠা প্রহণ কবিতে পাবেন । অধিকন্থ এ সকল শিল্পে বর্ত- 
মানে যে সনল কলকাবখান৷ আছে সেগুলিব শিক্ত নিভ মালিনগণ সম্প,সাবণ 
কখাই» পাখিশেন । খ্িতীন শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলিন ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের 
নীতিতে বলা হইথাচিল গৃতন কারখানা একমাত্র সবকানহ হ্বাপ” ববিচ্তে পাপিবেন 
কিন্ত ১৯৫৬ আানব নীপ্িতে বলা হইয়াছে “য নৃষন পালখনা সণক'ন বেশী 
কবিয়া বগাইাবেন আবার বেঘাকাবী শিল্পপতিগণণও বসাইতে পাধিবেন । বেলব- 
কাবা শিট] মশার অশ গ্রহণ কবি59 পাপিবেন | আুন্ঠীয পধাযের শিল্পে 
ক্ষেএ্রেও, নুতন নারি হ বশ ০ইবা যে খবকাব পর্ববপ্রথ।ব সাহাধ। প্রদান 
কিন । ভাতলাং ১:৭৮ সালের শিম শীঠি অপেক্ষা ১৯৫৬ লালেন শিল্প 
নীতিতে সববাখী ও বেপনব বা? অংশের অব্যে ঘনি্ঠভব অম্পক স্বাপশের ব্যবস্থা 
কণা হইব 1 এ নমনীযতা (0৩২11165) নন্তন নৃতিকে পুন'তন লীতি 
অপেক্ষা উত্ক্ট কবিমাছে । 


সরকারের আনভিকানাধীন শি 0০৮০৪০10৩77 ০7150 
[000907758 
ভালত শবকাল তাহাদিগেব ঘোষিত শিল্পনীতি অন্থুযাধী ভাহাদিগেৰ প্রত্যক্ষ 


মালিকানা কতিপব শিল্প স্থাপন করিয়াছেন এবং আবও কতিপয় শিল্প স্বাপনেব 


শিল্প £ বাষ্্রের ভুমিকা ২৯১ 


পবিকল্পন৷ প্রণয়ন কবিয়াছেন। ভারত সরকারের ছ্বাবা স্থাপিত প্রধান শিল্পগুলি 
এইকসপ £ ৪.৩ 

(১) সার উত্পাদদন-_-২৩ কোটি টাকা ব্যযে পিন্দ্রী নামক স্থানে ভাবত 
সরকার সাব উতপাদনেব কাবখান। স্থাপন কবিযাছেন । এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটিব 
অনুমোদিত মূলধন হই: ৩০ (কাটি টাকা এবং একখানি বাতীত অপর সকল 
শেয়াবেবই মালিক হইলেন ভাবত সবকান | একখানি শেযারেব মালিক হইন্বেন 
বোড অফ ডাইরেক্টাথ এব চেয়াবম্যান। এই কাবখানাফ বলবে লাড়ে তিন 
পক্ষ টন আাযোনিযাম সালাফট, উত্পাদন হইবে বলিয়া ধব! হইথাচছে । 


(২) হিন্দ, ভ্ভান বিমান কারখানা-_(1710955090 4100186ি 
[9০0%)--ভাবত সবকাব এবং মনীশুব সবকাবেব যুক্ত প্রন্চষ্টায এই কারখানা 
স্বাপিত হইযাছে । দেশবক্ষ। দপ্তনেৰ নিয়ন্ত্রণ।ধীনে এই কানখান।ব বিমান নিম্মিত 
হইবে | উহ] বাতীন এই স্থানে বেপ-পথেল জন্য তুঙী শ্রেণীব যাত্রী কামবা 
নিশ্মিত হইবে । 

(৩) চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা -(0190160:700]27 150০0700058 
৬/০২) -মিভিজ'ম ন'সক শান (ইহব নাম চিজ্তবঞন দেপুযা হইমাছে) ভাখন্ত 
পবকাব ১৫ পাটি টকা সাযে একটি ইঞ্জিন উতপাদনেন কাবখানা স্থাপন 
করিশাঁচেশ | ইহাতে বসবে ২০ খানি ইতিন উত্পাদিত হইবে । 

» (৪8) জাতীয় যন্ার্ছি কারখানা (10091 [05000767005 
ঢ০০7%)  দোঁলির মন্তাদিল এন্টি শিভিন্ প্রবাবেন অভ্রা্দ যন্্াদি (10150151010 
[1)5000016100) নিশ্মাণ 'আপন্দ বাখনাছিশ | 


(*) পোনির্পানলিন ক্ারখানা--(01 01501011509] পত্তনানে 
তইটি টান্জ তিল প্রন্গগানের সঙ্গাবণান (50) 80৫ হছ) 
ভাব * সব" 1 পেনাসশিন উৎ্পাপণনেন পাবখনা ছাপা উদ্ঠোগা হইখাছেশ। 
নান্থডি োতপ পতিষন্ভান ুকটি |" ডা দথা সাত) প বশে এব ভাবত 
সবশাবি ও লা টপ প্রদাণ টিন | 

(৬) কারখানার যন্ত্র উত্পাদনের কারখানা (১1৭0075 
[০71১1 :০601)  এবাট সপ শ্রতিঠানেন অভায পা] শি 1? শ মক স্থানে এঈ 
বাশখান স্বাগনেশ আক্গাডন বলা হহযাত্ত। 

(4) হিন্দ, স্থান জাভাভ নিম্্বাণ তেন (11170400110 ১1710 
০)--এ৩ হাহ শিশ্মাণ কেপ্রটি ভাপ সবার পণ প্রহণ বণিষাচিন। এাং 
উহার উন্নথনে ব্য/পুত আভেন। 

(৮) টেলিফোন কটাতুীরী -:(151৩]1,976 7 ০০০1/)--ই যান 
টেলিফোন ইনডাট্রা লিমিটেড” এই নামে বাঙ্জাপোব নামক স্থানে টেলিফোনেব 


২৯২ ভারতীয় অর্থনীতি 


সবঞ্কাম উৎপাদনেব উদ্দেশ্যে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । বর্ধমানে 
বপনারায়ণপুব নামক স্থানে টেলিফোনের তাব নিশ্মাণেব ঘন্ত একটি বিলাতি 
বাবস। প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সরকার কারখানা স্থাপনে উদ্ভোগী হইয়াছেন । 

এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য বাট্রীায যে শিল্প স্বাপিত আছে বা হইতেছে সেগুলি 
হইল ডিডিটি কাবখান', বেভাব যন্ত্র কারখানা, ইষ্টার্ণ সিপিং কবপোরেশন, তৈল 
সংশোধনাগাব ইত্যাদি । 

শিল্প উন্নয়ন এ নিয়ন্ণ---0৩551০220৩0 270 (০7307০1 ০ 
170 0811158 

2. 05010089119 015003 01১ হা0210 01951510759 0£ 00৩ [000500153 
(1৩৮1920960৮ 900 [68019007 ) 4১০6 1951. (3 0010. 1951) 

ভাবত মবকাব ত্ৰাহাদেব নিষস্রণেব আওতাব শিল্প সম্প্রসাবণ সম্ভব কবিবাব 
যে নীতি গ্রহণ কবিযাছিলেন 'অদন্তযাধী ১৯১ সালে তাহা একটি বিশেষ 
আইন বিধিবদ্ধ কবিযাছিলেন। ইহ! “শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) বাঁধি” 
রূপে পরিচিত । ১৯৫২ সাসেব ৮ই মে ভাবিখ হইতে এই আইন বলব কবা 
তম তবে পববত্নব ইহাতে কতিপয প্রয়োজনীয সংশোধন সাধিত হয় | 

এই বিধিব প্র।ম তালিকা কতিপয শিল্প নিদ্দিষ্টভাঁবে উল্লেখ কবিয়া দে ওযা 
হইযাছে এবং ইহাদেব উপব কেন্ীয সবকাদেব যখোচিত নিযম্রণেব ব্যবস্থা কনা 
হইযাছে। এই তালিকাভুক্ত শিল্লেব সংখ্যা হইল ৪২ লক্ষ এবং উপ-বিষব, 
(১৩০৪০১৭) *গুলি শণনা কবিলে এই সংখ্য। ঈাডাম ৫০ । বিমান, অন্ত্শস্ম, 
কলা, লৌহ ও ইস্পা», জাহাজ, চিনি, বস্ত্র সিমেণ্ট, বৈহ্যুতিক মটব, ভাবা 
বসায়নঃ যন্ব সবপ্জাম (1১1901)106[0915), রুষি যন্ত্র বাইসাইকেল প্রভৃতি শিল্প 
এই তালিকা অন্তর্ভি ক । 

এই আইন অনুযায়ী (ক) মালিক (খ) শ্রমিক (গ) ক্রেতা এবং (ঘ) মূল- 
উত্পাদকদিগের (00100 07000০915) অনধিক ও০ জন্‌ প্রতিনিধিদেব লইয। 
একটি কেন্দ্রীম পবামর্শ সংসদ (0500:9] £১51501% 0০এ0০11) গঠিত হইবে । 
বন্ত্মানে ২৬জন সদস্য হইয়। (ইহাদেব মধ্যে একজন,__কেক্দ্রীয় শিল্প বাণিজ্য 
দণ্তবেব ভারপ্রাপ্ত মপ্রী-_হইলেন চেযাবম্যান) এই সংসদ গঠিত হইযাছে | 
ইত্তাব কার্য হইল তালিকাভুক্ত শিল্প ওলিব উন্নযন এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সবকাবকে পবামর্শ প্রদান কবা। এইবপ তালিকাভুক্ত যে কোন শিল্পেব ক্ষেত্রে, 
-অথনা একাধিক এইবপ শিল্পকে একত্রিত কবিয] উহাদেব ক্ষেত্রে, -__কেন্দ্রীয 
সবকাৰ “'উন্নযন পরিষদ” (96৬1020960৮ 0০90০11) গঠন কবিয়া দিতে 


* এই 26520 গুলি_-৫ (এ), ১৯ (এ), ১৩ (এ)১ ৯৬ (এ), ১৭ (এ), ২৭ (এ), ৩৪ (এ) 
এবং ৩৬ (এ)। 


শিল্প £ রাষ্ট্রের ভুমিক। ২৯৩ 


পারেন । (ক) মালিক (খ) শ্রমিক (গ) ক্রেতাদিগের প্রতিনিধি এবং (ঘ) 
বিশেষত্বশীল শিল্পত্ঞান বিশিষ্ট ব্যকিদের লইয়া এইরূপ উন্নয়ন পাঁরিষদ গঠিত 
হইবে । এই পরিষদণ্ডলির উপর একাধিক কার্ধোর দায়িত্ব অপর্ণি করা হইয়াছে 
_--যথা উৎপাদনের তাগ্‌ (081881 0৫0109990000) নির্জারণ সম্পর্কে স্থপারিশ 
করা, উৎপাদনের বন্মস্থচীর নধ্যে সামগ্তম্য বিধান কর] এবং কতদুর অগ্রগতি 
হইল তাহা বিবেচনা করা, প্রতিষিত ক্ষমতার (10501130 ০৪০৪০10) পুর্ণতর 
ব্যবহার আুপারিশ করা, বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা] করা, নিয়স্্রিত সামগ্রীর 
ব্টনে সাহায্য করা ইত্যাদি । বর্তমানে ১০টি শিল্পের জন্ত এইরূপ পবিষদ 
গ্বাপিত হইয়াছে--ভারী রসায়ন, কাগজ, চামডা, বনম্পতি, বাইসাইকেল, ভাবী 
বৈদ্যুতিক, হান্কা বৈদ্যুতিক, ওঁষধ, কৃত্রিম রেশম ও পশম বয়ন । কেন্দ্রীয় 
সবকাবৰ যে কোন তালিকাভুক্ত শিল্পের উপর শতকরা ২ আনা হারে উৎপাদন শুশ্ক 
আরোপ করিতে পারেন এবং উহ1 হইতে সংগ্রহীত অর্থ, সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন 
পবিষদকে শিল্প গবেষণ1, ও গুণের মানোল্সয়নে, শিল্প জ্ঞানী (65০15101905) 
কটি প্রভৃতি কাধ্যে ব্যয় করিবাৰব উদ্দেশে প্রদান করিতে 
পারেন । 


প্রত্যেক তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিককে তাহার প্রতিষ্ঠান রেজেষ্টী 
কবিতে হইবে! তালিকাভুক্ত শিল্পের মধ্যে যদি কোন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করিতে হয় তাহা হইলে সরকারেন নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে । 
পুরাতন কোন প্রতিষ্ঠঠন নূতন কোন সামগ্রী উৎপাদন করিতে চাহিলেও উতাব 
জন্য তাহাকে নৃতন লাইসেন্স লইতে হইবে । কেন্দ্রীয সরকার প্রয়োজন বোধে 
তালিকাভুক্ত কোন শিল্প সম্পর্কে বা বিশেষ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধান 
(10555088002) পরিচালনা করিতে পাবেন । বিশেষ উৎপাদন হ্রাসেন 
সন্তাবনা দেখ! দিলে, গুণ হস পাইলে, মুল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিলে অথবা 
জাতীয় গুরুত্বপুর্ণ সঙ্গতি সংরক্ষণের ভন্তা এইরূপ অন্ুসন্ধান পরিচালনা করা যাইতে 
পারে । উহার পরে সরকার প্রয়োজনানুযায়ী প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে 
পারেন-__যথা মূল্য নিয়ন্রণ করা, পণ্যের বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করণ, ক্ষতিকর ক্রিয়াপদ্ধতি 
নিষেধ করা, উত্পাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া! অথবা উৎপাদনের মান নিদ্ধারণ করিয়া 
নির্দেশ প্রদান করা ইত্যাদি | 

কোন কোন অবস্থায় সরকার তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজেরাই 
পরিচালনা করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন । কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি 
সরকারের নির্দেশ পালনে অক্ষম হয় অথবা অত্যান্ত অব্যবস্থার মধ্যে পরিচালিত 
হয় তাহা হইলে সরকার এই ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন । এরূপ অবস্থায় 
কেন্দ্রীয় সরকার আংশিকনভাবে বা পরিপুর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ব্যবন্বা- 


৯৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


পনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন অথবা ইচ্ছামত কতিপয় নিদিষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ 
করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন । 

১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে শিল্প (উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ) বিধির একটি 
সংশোধন সাধন করা হইয়াছে । ১৯৫৭ সালের ১লা মার্চ হইতে এই সংশোধিত 
আইনটি প্রয়োগ করা হইতেছে । এই সংশোধনের দ্বারা আরও ৩১টি নূতন 
শিল্পকে শিল্পবিধির আওতার মধ্যে আনা হইল । এই শিল্পগুলি হইল ফেরো- 
এ্যালয়েজ, বিশেষ ইম্পাত, লিগনাইট, টেলিভিসন যন্ত্র বৈদ্যুতিক চুল্লী, এক্স-রে 
যন্ত্র, টাইপরাইটার, গণনা যন্ত্র ইত্যাদি | 


সারাংশ 

শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্তরীয় সাহাযোর যৌক্তিকতা__ পুরে ব্যতি- 
স্বাতপ্র্যবাদী চিন্তাধারার যুগে অর্থনীতিবিদ্গণ মনে করিতেন যে দেশের শিল্প 
বাণিজে;র ক্ষেত্রে সরকার নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিলে, বিভিন্ন ব্যক্তি ও 
অর্থনৈতিক দলের নিভেদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা হইবে এবং উহার দ্বারাই 
ক্রুতগতিতে সম্পদ ট্ৎপাদন পাইবে ও অর্থনৈতিক জীবন উন্নত হইবে। 
বর্তমানে কিন্তু অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং উহাদের, 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধিও সম্প্রসারিত হইতেছে । শিল্পের 
উন্নতির জন্য বাষ্টের সাহায্য যে বিশেষ উপকার দিবে এবং প্রয়োজন তাহ ক্রষশ:ই 
উপলব্ধি হইয়াছে । 

শিলের ক্ষেতে রাতের ভামিকা-__শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে পরাধীনতাঁব 
যুগে বৈদেশিক সরকার বিশেষ কিছুই করেন নাই। ১৯০৫ সালে শিল্পদপ্তর 
স্বাপিত হইয়াছিল বটে কিন্ত সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে তাহাদের করণীয় 
হইল নিছক শিল্প-শিক্ষা প্রদানে উৎসাহ | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে একটি শিল্প 
কমিশন গঠিত হয় ; এই কমিশন সরকার কর্তৃক শিল্পকে নানাভাবে সাহায্য 
প্রদানের প্রয়োজন উল্লেখ করেন । ইহার পর সৈম্থদলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
ক্রয় করিবাব জন্চু মিউনিশ্বান্স্‌ বোর্ড এবং প্রদেশে প্রদেশে শিল্প দপ্তর স্থাপিত 
হইল ; বেসরকারী প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্ত ষ্টোস দপ্তর । 
যুছের পর শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার নীতি গৃহীত হইল (অবশ্য বিচারমূলক 
সংরক্ষণ) এবং শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বিধি প্রণীত হইল | সরকার গ্রাম্য ও কুটির 
শিল্পকেও সাহায্য করিতে থাকেন, শিল্প গবেষণ। বুযুরোও স্থাপিত হয়। হয় 
যুদ্ধের সময়ে সরবরাহ দপ্তর প্রয়োভনীয় সামগ্রী দেশীয় শিল্পের নিকট হইতে ক্রর 
করেন এবং শিল্প দপ্তর শিল্প শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা করেন। 


শিল্প : রাষ্ট্রের ভুমিক। ২২ 


স্বাধীনতাব পরে, সবকাব শিল্পোন্নয়নেব পবিপুর্ণ দ্বায়িত্ব স্বীকার করিযা লন | 
কাধ্যক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন কবা হয মেগুলি হইল: যন্ত্রপাতি 
আমদানীব সুবিধাদান, কীচামাল ও যন্ত্রপাতিব উপৰ আমদাশী শুন্ক হাস, 
ডিপ্রিসিবেশন ফাণ্ডে অধিক নর্থ সংস্থানেব সুযোগ দান এবং নবগঠিত শিল্পের 
মোট মুনাফাঁব একটি নিদ্দিষ্ট অংশকে আযকব ও স্ুুপাব ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি 
দান, শিল্পে অর্থ সবববাহ সমস্তাব সমাধানের জন্য ইপ্ডাষ্্িয়াল ফিনাজ কর্পোরেশন, 
বাজ্য ফিনাঙ্গ বর্পোনেশিন স্থাপনঃ আহ সি, আই, সি, স্থাপনে সাহায্য এবং 
আগ্তজ্জাতিক ফিনান্স কর্পোবেশনে যোগদান, শিল্পেব উন্নয়ন ও নিযস্ত্রণের ব্যবস্থা, 
নিজেদেব মালিকানাষ শিল্প প্রতিষ্ঠা, নৃঙন ফিগক্যাল কমিশনেৰ স্ুপাবিশ অনুযায়ী 
অধিকতব উদাব সংবক্ষণনীতি গ্রহণ শিরগত ৪ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাহাযা, 
শিল্লেল নীতি ঘোষণা এবং পঞ্চবাধষিবশ পবিকল্পন] গ্রহণ | 


জাতীয়করণের সমস7া - আমাদের দেশে শিল্পে জাতীযকবণ কবা 
উচিত কিন এ সম্পকে স্বপক্ষে ও বিপক্ষ অনেক মতামত দেওয়া হইয়া থাকে । 
স্বপক্ষে যুক্তি হইল £ (১) পারেব হাত শিল্প আসিলে পিভ্িল্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানেব 
মধ্যে প্রতিযোণিতা *ইবে নাঃ উহাতে অনেক উদ্ভম ৪ শাথব অপচয বাচিয? 
যাইবে ; (২) লা শিতব মুশাফাব লোভ কবিবে নাঃ স্ুতিবা* সম্তায সামগ্রী 
পাওয়া যাইনে , (৩) হনগণেব প্রযে'জন এব” কল্যাণ অন্ুযাধীই সামগ্রী 
উতৎপাাদিশ হইবে , (৪) শ্রমিকশণ ন্তাযসঙ্গ 5 মজুবী পাইবে , (৫) অর্থনৈতিক 
পখিকল্পনা বাধ্যক্বী কবা সহজ হইবে । বিজ্ঞ বত্তমানে শিল্পে সামগ্রিক জাতীয়- 
কবণেব বিবছে। নিশ্ননূপ যুক্তি দেওয়া হইযা থাকে * (১) জাতীযকবণেব প্রস্তাব 
শিরপতিদিগকে নিবৎসাহি এ কবে, স্ততবা" পুঁজি গঠানে বাধা দেষ । (২) অধিক 
উৎপাদনই আমাদিব এবমাব্র প্রামাজন, বাট্্রাযভ্তকনণেখ দাবা উৎপাদন এখনই 
বৃদ্ধি পাইবে এপ নিশ্চযতী নাই , (৩) সখবাবী শশ্ল্প যে অধিক দক্ষতা 
সহকাৰ পবিচালিত হইনে একপও বোন স্থিক্তা নাই , (৪) বাঠ্রীয় কাঠামোতে 
সতাকাব শণতন্র বশদিন না প্রতিচিত হইতেছে ৬৩দিন সার পবিচালিত শিল্প 
জনকল্যাণেন আদর্শে পবিচালিত হহতে পাবে লা (৫) সবক।বেব হাতে যা 
অর্থ "আছে তাহা প্রবাতন শিল্প ব্রযে বাম না করিমা নৃতন শিল্প স্বপনে নিয়োগ 
করবা উচিত | মোট কখা, শিল্পে জাতীযকবণেব মধ্যে যে আদর্শ আছে তাহ। 
উপপন্ধিব জন্য ধীবে ধীবে উহান সহাযক অবস্থাব কটি কবিতে হইবে | 


সরকারের শিল্পনীর্তি--১৯৪৮ সাল ভাবত সরকাব শিল্প সম্পর্কে 
ভাহাদেব একটি নীতি ঘোষণা! কবিয়াছিলেন । ইহাতে শিল্পসমূৃহকে তিনটি 
পর্য্যায়ে বিভক্ত কবা হইযা্িল। ১ম পরধ্্যায়েব শিল্প সবকাবের একচেটিয়। 
অধিকারে থাকিবে হ্য পধ্যায়েব শিল্পের পুনাতন কারখানাগুলিকে ১০ বৎসরের 


৭৯৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


জন্ত কাজ চালাইয়! যাইতে দেওয়া হইবে কিন্তু নূতন কারখান স্বাপন এককাত্র 
লরকারই ফরিতে পারিবেন : ৩য় পর্যায়ের শিল্প সাধারণ লোকেই চালাইবে তবে 
সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে | ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার আর 
একটি নূতন শিল্পনীতি ধোষণ1] করিলেন । ইহাতেও শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হইল । প্রথম শ্রেণীতে অস্তভু ভ্ত হইল ১৭টি শিল্প ; এই শিল্পগুলির 
ক্ষেত্রে পুর্ব হইতে যে সকল কারখানা আছে সেগুলি চলিতে থাকিবে এবং 
উহাদের সম্প্রসারণও কর] যাইবে কিন্তু নুতন কারখানা স্থাপিত হইবে একমাত্র 
পরকারের দ্বারা । দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২টি শিল্প অস্তভুক্ত হইয়াছে । এই শিল্প- 
গুলির মধো সরকারও কারখান' স্থাপন করিবেন এবং সাধারণ লোকেও কারখানা 
স্বাপন করিতে পারিবে । তৃতীয় শ্রেণীতে অন্যান্য শিল্পগুলিকে স্থাপন কর 
হইয়াছে । 

১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির মধ্ো পার্থক্য হইল দুইটি £ (ক) 
পুর্ববাপেক্ষা বেশী করিয়া রাষ্ট্রের শিল্পোগ্ঠোগের ব্যবস্থা কবা হইল ; (খ) নৃতন 
নীতি পুর্ববাপেক্ষা অধিক নমনীয ; সরকারী অংশেও এক্ষণে বেসরকারী অংশের 
বেশী করিয়৷ সহযেগিতা গ্রহণ কবা হইবে | 


সরকারী আানিকানাধীন শিল্প--সবকানের প্রত্যক্ষ মালিকানায় যে 
সকল শিল্প স্থাপিত হইয়াছে সেগুলি হইল সার উৎপাদন, হিন্ৃস্থান বিমান 
কারখানা, চিন্তবপ্তন ইঞ্জিন কারখানা, জাতীয় মন্ত্রারদি কারখানা, পেনিসিলিন 
কাবখানা, কারখানার যন্ত্র উৎপীদনেব কারখানা, হিন্ুস্থান জাহাজ নিম্মাণ কেন্দ্র, 
টেলিফোন ফ্যাকঈনী ইতা!দি | 


শিল্প উন্নয়ন ৪ নিয়ন্ত্রণ শিল্লেব যাহাতে উন্নয়ম ঘটানো যায় এবং 
দেশের প্রয়োজন অন্য।য়ী উহাব নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে 
শিল্প উন্নয়ন ও নিমন্বণ বিধি প্রণীত হইয়াছে | বিমান, অস্ত্রশস্ত্র, কয়লা, লৌহ, 
জাঁতাজ, চিনি, সিমেন্ট প্রভৃতি অনেকগুলি শিল্পেব ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোগ 
যোগা | এই শিল্পগুলিন উন্নয়ন ও নিয়ন্ণ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শদানের ভগ্চ 
কেন্দ্রীয় পবামর্শদ্ণঙা পবিষদ গঠন কবা হইয়াছে । এইরূপ শিল্পের প্রতোকটিৰ 
জন্য নথন] কয়েকির জন্ত একত্রিত ভাবে উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা যাইবে। 
এইরূপ শিল্পের উপর উৎপাদন তন্ক আবোপ করিয়া ই অর্থ সংশ্লিষ্ট শিল্পে 
উন্নয়নের জন্য ব্যয কর] যাইতে পাবে । এই শিল্পগুলির মধ্যে প্রত্যেক কারখানাকে 
রেজেট্রী হইতে হইবে, নৃতন কারখানা খুলিতে গেলে লাইসেন্দধ লইতে হইবে | 
ইহাদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পার] যাইবে এবং অন্নসন্ধানের পর 
প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে । কখন কখনও 
কোন বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভার সরকার স্বয়ং গ্রহণ করাতে পারিবেন। 


লণ্তদশ অধ্যায় 
শিল্প $ অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচাজনা 


1008805 : 71778177005 8120 11217559176) 


শিল্পের পঁজি বা অর্থবিনিয়োগ সমপযা--2*০১1০৮৭ ০ 


080165] ০1 1120618615] চ1757765 


(২), [0150055 090 1081)0191 106209 06 [17191 10790500105 08 5. 
1941). 109500116 002 550150170 5552ে2ে। 96100015019] 0098006 107 10018 
9030. 10812 500555010105 001 105 06610191060 11) 00016 (03, 0000. 1941) 


ভারতীয় শিলের তথ প্রয়োজন--£177527 01411276508 ০ 
17012210008 6758 

শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলি পক্ষে দুই পর্যযামেন পুঁজি প্রয়োজন | শিল্পের কারখান। 
স্থাপনের জন্য বাড়ী, যদ্বপাতি ইত্যাদি কতিপয় বিসয় প্রয়োজন যে গুলিব জগ্য 
প্রথমেই একসাথে একটা নিদ্দি্ পরিমাণ অর্থ বার করা প্রয়োজন হয়। ই 
সামগ্রীগুলির ব্যবহারও বনু বৎসর পরিয়! চলিতে থ।কে, অর্থাৎ উহাদের দরুণ যে 
শর্থ বায় করা হয, তাহা কাবখানায় সামগ্রী উত্পাদন "9 বিক্রয করিয়া দু এক 
বসরের মধ্যেই তুলিয়া লওয়া সন্ভব হয না। এই পধ্যায়ের পু'ঁজিকে বল! হর 
স্থির পুজি (353 ০901091) । অপব পক্ষে কাচামাল ক্রয়েব জন্য, শ্রমিকেস 
মজুরী প্রদানের ও বিক্রয়ের লন্দোবন্ত কবিবাল জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানেন আরও অর্গেব 
প্রয়োজন-_অর্থাৎ আর এক পধ্যাষের পুঁজির প্রয়োজন | এউ বাবদ ব্যশ্ন 
প্রতিবৎনরই হইবে এবং এক বৎসর এই বধরণেব যে ব্যয় করা হইল তাছচ। এ 
বৎসরে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রষ করিয়া উঠাইয়া লওয়া হইবে কারণ এই ব্যম 
হইল উৎপাদনের খরচা ; সামগ্রী বিক্রয় করিয়া তাহ উৎপাদনের খরচা 
তুলিতেই হইবে | এই পয্যাযের নাযের ভগ্ঠ যে পুঁজিন প্রযোজন তাহাকে পলা 
হয় চল্তি পুজি (০159150108 ০01 ত91106 ০80151) | 

অতএব শিল্পের স্থির পজি এবং চল্তি পুঁজির ভ্রপ্ত অর্থের প্রয়োজন 
হইবে। 

পুতি সংগ্রহের সাধারণ পড্ভাতি_-17516005851 5০হ০6৪ ০৫ 
01008170108 02121 

03.:101500$5 076 9811005 060)075 17 %/0010) 080108] 15 18159 00 


২৯৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


[00187 10005001657 475 0655 20500095 80601056208. 4. 1943 7146) 
15559770205 836 016001710155 0১20 216 65061160060 1) 006 ৮89 0৫ ঠ1920106 
11700131115 10) 10019. 200 5085686 03685001590 0৬610010178 11067) 
(ট. 0০920, 1944). 

আমাদের দেশের শিল্প সমূহ চিরাচরিত ভাবে যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং স্বত্র 
হইতে তাহাদের পু'ভি সংগ্রহ করিত, সেগুলি এইভাবে বিশ্লেষণ করিতে পাবা 
যায়। 

প্রথম ৬: শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের অংশ পত্র অর্থাৎ শেষার বিক্রয় করিয়াই 
প্রখমিক পুভি সংগ্রহ কবিয়া থাকে । বিভিন্ন প্রকারের শেয়ার প্রচলিত আছে 
বটে কিস্ত অধিকাংশ পুঁজিই সাধারণ শেয়ার (01108 51)9165) বিক্রয় 
কবিযাই সংগৃহীত হয় | ডিবেঞ্ছার বিক্রয় করিযাও পুজি সংগ্রহের পদ্ধতি বর্তমান 
'আছে কিন্তু একাধিক ক।রণে ডিবেঞ্কারগুলি যথোচিত জনপ্রিয়তা অজ্জন করিতে 
পারে নাই | ইহাতে পুভির মূলা বৃদ্ধির সম্ভাবনা (০1081722 ০06০0121091 812096- 
০1811013) অল্লই : এহন গুলির উপবে আইন অক্নযায়ী খরচাও আছে অনেক এবং 
্টাম্প ফিও প্রয়োজন হয় । আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প বিনিয়োগকারীগণ 
যে পু্জির মুল্য ব্দ্ধির আশাতেই অর্থ বিনিযোগ করে, লভ্যাংশ অথ!ৎ নিষমিত 
আয় করিবার নিমিত্ত নহে, ইহাই এক্ষেত্রে একটি প্রবল অন্তরায়, এবং বিশেষ 
পবিতপের বিষয় । 

ছথিতীরত:. কোন কোন অঞ্চলে শিল্প প্রতিটানগুলি দীর্ঘ মেয়াদ" এবং স্ব 
মেয়াদী সম্পত্তি কষ্টির জন্ত জনসাপ।রণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণের প্রথা 
অন্থসলণ কবে । কিন্ত সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিবার মধ্যে 
বিশেষ ঝুকি এনং অনিশ্চয়তা থাকে | ইতাব কাবণ শিল্পে মন্দা! উপস্থিত হইলেই 
জমসাধাবণ শাহাদের আমানত পুনরপপন (২67০৬) ন] করিয়। উহা উঠাইয়া লয়-_ 
যখন লাকি প্ুঁজিব স্থায়িত্ব থাক] সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন | স্ত্তরাং পুজি 
সংগ্রহের এই পদ্ধতি নিছক সুসময়ের সুহৃদ ব্যতীত আর কিছুই নহে । 

ততীয়তঃ, ম্যানেজিং এজেণ্টগণও শিল্লে পুঁজি সবববাহেব অন্ততম উপায়জ্পে 
ক্রিয়া করিয়াছে । ম্যানেজিং এজেপ্টগণ তাহাদের তত্বাবধানে স্থাপিত শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সরবরাহ করিয়া! খাকে । কারণ অনেক ক্ষেত্রেই শিল্প 
প্রতিষ্ঠীনগুলির আদায়কৃত পুঁজি (519- ০৪091) উহাদের স্থায়ী বা চল্‌তি 
থরচার পক্ষে যথেষ্ট হয় না। কখনও কখনও ম্যানেজিং এজেপ্টগণ শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করিয়! পুঁজি সরবরাহ করিয়াছে কখনও বা 
কারখানার সল্প সারণের জন্তু বা কাচামাল ক্রয়ের জন্ত খপ প্রদান করিয়াছে । 

চতুর্থত:, দেশের বাঁণিজ্য-মুলক ব্যাঞ্ছগুলিব নিকট হইতে'ও শিল্প সমুহ 
তাহাদের পুজি সংগ্রহ করিয়া থাকে । এই ব্যান্ক সমুহের কারবাবের প্রক্কতিই 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ২৯৯ 


এইরূপ যে উহারা শিল্প সমূহের দীধ-কালের জন্য পুজি সরবরাহ করিতে পারে 
না। ব্যান্ক-গুলি সেই কারণে কল কারখানারপ স্থায়ী সম্পত্তি, মুক্ত মল বা 
নিঙ্মীয়মান পণ্যের বন্ধকীতে শিল্পগুলিকে স্বল্লকালীন খণ চল্‌্তি পুরজিরূপে প্রদান 
করিয়া থাকে । 

পঞ্চমতঃ, বিতিন্ন রাজোর শিল্পে বাহ্ীয় সাহায্য আইন (5০86 410 ৩ 
]79550065 4০0) বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; ইহার দ্বারা রাজ্য সবকারগুলিকে শিল্পে 
থণ প্রদানের ক্ষমতা দান করা হইয়াছে । এই ধরণের শিল্প কিন্ত স্বভাবতই ক্ষুদ্র 
আয়তনের শিল্প | সরকারের দ্বার! সরাসরি প্রদন্ত এই ধরণের আথিক সাহায্য 
বিশেষ সুফল প্রস্থ হয় নাই, করণ খণ প্রদানেব সময়ে বিস্তারিত এবং সেহেতু 
দীর্ঘাঁয়ত ক্রিয়া পদ্ধতি ধরণ প্রাপ্তিতে বহু বিলম্ব ঘটাইত কিন্তু থণের অর্থ আদায়ের 
সময়ে সরকারী যন্ঘ ছুলজ্বয নিয়তির ন্যায় কার্ধয করিত। 

শিল্পের অথাব্যবন্ডা-- ইহার সমঙগ7া কোথায় 2 
1270108801165,] 1727787105--/1617৩6 1155 06 7১8001610 ? 

শিল্পের অর্থ সংগ্রহের এই বিভিন স্ুত্রের আলোচনা হইতে স্বভানতহই 
শিল্পেব অর্থব্যবস্থা সমস্যা আলোচনার প্রয়োজন উত্থিত হয়! "আমাদের দেশে 
সাধারণ ব্যক্তির সঞ্চয়ের ক্ষমতা কম বলিয়া পুজি গঠন (09151 £০015090) 
ঘটে অত্যন্ত বীরে এবং খুব অগ্প পরিমাণে । শিল্প অর্থ শিনিয়োগের অভ্যাসও 
জনগণের মধ্যে জাগরূক হইয়াছে অতান্থ দীরে | বর্তমানে এই বিনিয়োগ স্পহ? 
পুরবব্বেব তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে কিন্তু প্রয়োজনেৰ তুলনায় এবং যতটা 
কাম) তাহার তুলনায় উহারা এখনও যথেষ্ট নহে । অঅধিকন্ক অংশপত্রে “অগ্র 
প্রতিশ্রুতি” (900০7৮71008 5108165) প্রথা যথেষ্ট অন্পাতে স্ছটি হয় নাই, 
বিও বর্তমানে ইহাব উদ্ভবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়। যার । 'অগ্র-প্রতি শ্রুতির 
অর্থ হইল যে কোন কোম্পানী যখন শেয়াব বিত্রয় কবে খন কোন ব্যাঙ্ক 
বা অর্থ সংক্রান্ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এ অংশের একটা নিদ্দিট পরিমাণ ক্রয় 
করিবার প্রতিশ্রতি অগ্রেইট প্রদান করে। ইহার দ্বারা শেয়ার-গুলিকে 
সমর্থন করা হয়, এমন কি পবোশ্গভাবে নিশ্চয়তা! প্রদানও (63081801056) 
করা হইয় থাকে : ইহাতে নৃতন কোম্পানীর পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করিয়] পঁজি 
সংগ্রহ কর! অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হইয়া পডে। 

সাধারণ যৌথ পঁজি ব্যান্কগুলি জনগণের নিকট হইতে অল্পকালের জন্তই 
আমানত (76295105) পাইয়৷ থাকে ৷ সুতরাং ইহাদের পক্ষে দীর্ঘকালের ভান 
আটকাইয়! থাকিবে এই ধরণের পুজি শিল্পগুলিকে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। 
প্রগতিশীল দেশগুলিতে এই ফাঁক পুরণ করা হর বিশেষ ধরণের শিল্প ব্যান 
স্বাপনের ছারা | আমাদের দেশে সে প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল বটে কিন্তু চরম 


৩০০ ভারতীয় অর্থনীতি 


অসাফল্যের মধ্যেই সে প্রচেষ্টা শেষ হইয়া! গিয়াছে । বোম্বাই এবং আমেদাবাদে 
বস্্রশিষ্পগুলি জনগণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া পু*জি সংগ্রহ করিয়া 
থাকে, কিন্ত এই ধরণের পুজি অত্যন্ত অস্থায়ী এবং ইহার উপর কোন ক্রমেই 
নির্ভর করিতে পার! যায় না। বিপদের সামান্ততম আভাসে এই পুজি 
সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতি আরও 
জটিলতর হইয়া পড়িবে । ম্যানেজিং এজেণ্টগণ ব্ছ ক্ষেত্রেই শিল্পকে পুজি 
সরবরাহ করিয়াছে অথবা তাহাদের পুজি সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সহায়তা করিয়াছে । 
কিত্ত লক্ষা করা প্রয়োজন, এই কাধ্যেব বিনিষয়ে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ 
শিল্পগুলির নিকট হইতে অনেক অযৌক্তিক স্থুযোগ সুবিধা আদায় করিয়। 
লইয়াছে এবং শিল্পগুলি যে সুবিধা পাইয়াছে তাহার তুলনায় অভাধিক মুল্য দিতে 
হইয়াছে কিনা তাহা বিশেষভাবে চিন্তনীয | 


শিল্পগুলি তাহাদের চল্তি পুজির কিছু অংশ যৌথ পুঁজি ব্যাক্ক অর্থাৎ 
বাণিজ্য-মুলক ব্যাক্কগুলির নিকট হইতে পাইরা পাকে । ছোট খাট শিল্প সমূহ 
দেশীয় ব্যান্ক ব্যবসায়ী এবং মহাভনদিগের নিকট হইতে খণ পাইয়া থাকে । 
ব্যাক্কগুলি কিন্তু শিল্প সমূহকে তাহাদের চল্তি পু'ক্তির সম্পূর্ণ অংশ বা অধিকাংশই 
সরবরাহ করিতে পান্নে এ ধাবণাও ঠিক নহে । যতটা চলতি পুঁজি ইহাবা 


সরবরাহ কবে তাহার ভণ্য প্রদেয় ন্রদ কানবানেব নিরমিত লাভযোগ্যতার 
(ই 0ো08] 01920101115 91 585105695) তু্সনায় অভাধিক বলিয়াই গণা হইতে 
পারে । অধিকস্ধ ইহার! দা মেযাদী বা মাঝারি মেয়াদী খণ প্রদান করিতে 
পারে নাঃ পাবে শুধু স্বপ্ন মেয়াদী খণ সরবরাহ করিতে । এই খণও তাহারা 
শিল্পের শেয়াবের উপব প্রদান কবে না| বাস্তব সম্পর্তির বন্ধকীতেই প্রদান 
করে । আুতবাং ব্যাঙ্কের নিকী হইতে কঙ্জ লইয়া এই বাস্তব সম্পত্তি ক্টিব 
অবকাশ খুবই কম; জনসাধাররণেৰ নিকী হইতে গ্ৃহত আমানত চল্‌তি 
পু'জিরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্ত ইহার খিপদ পুরেরবেই দেখিয়াছি । 

জতরাং শিদ্গে অর্থ ব্যবস্থার মূল সমস্যা হইল দেশের শিল্প কাঠামোতে অর্থ 
সরবরাহের অপ্রাচুরধ্য, অর্থ সংগ্রহেব কতিপয় উৎস সম্পর্কে নির্ভরযোগাভাব 
অভাব এবং অর্থ শববরাহের কোন কোন উৎস কর্তুক অন্তায় সুযোগ সুবিধা 
সংগ্রহ । 

শিল্পে অর্থবিনিয়োগ প্তির উন্নয়ন --(১২০1০০:৩০৫ ০৫ 
0১৩ 555তাহ) ০06 100150091  109০6)-__জনসাধারণের মধ্যে শিল্পে অর্থ- 
বিনিযোগ করিবাব অভ্যাস আনিতে হইবে ; বিনিয়োগ স্পৃহা জাগরূক এবং 
ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য সরকারী সহায়তায় বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান 
গঠন করা প্রয়োজন । সর্বসাধারণের সঞ্চয় যখন শিল্প পরিপুষ্ট করিবার দিকে 


শিল্প : অর্ধ ব্যবস্থা ও পরিচালন! ৩০১ 


প্রবাহিত করিতে পার! যাইবে তখনই বিনিয়োগ সমস্যার প্রকৃত সমাধানের দিকে 
অগ্রসর সম্ভব হইবে । তবে সাধারণের বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ আমানতের স্মরফত 
না হইয়। শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ের মারফৎ হইতে হইবে । উপরস্ত সাধারণ 
ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে সুসংগঠিত এবং সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য চেট্টিত হইতে 
হইবে--এবং এই ভাবে যাহাতে তাহার! শিল্পের লাভজনকতা অনুসারে 
অপেক্ষান্কত কম সুদে ধার দিতে পারে তাহ! দেখিতে হইবে । “ভারতীয় 
ব্যান্কগুলি সম্তায় এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্বল্প মেয়াদী থণ আগেই সরবরাহ 
করিয়াছে এবং এক্ষণে দীর্ঘ মেয়াদী থাণ সরববাহই একমাত্র সমশ্যা--এই ধারণা 
সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত |” (লোকনাথন্‌ ) 


ভারত সরকার “ইনডাট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোস্লেশন' গঠন কবিয়াছেন | ইহা 
অবশ্য পুজি সরবরাহ সমস্যার কিছুট] সমাধান কন্নিতে পাবিবে । কিন্তু উহাই 
যথেই নহে । আমাদের দেখে বিশেষ ধরণেব শিল্প ব্যান্ক বা শির বন্ধকী ব্যাঙ্ক 
গঠন কবা প্রয়োজন | এই সকল ব্যাঙ্ক শিল্প প্রতিষ্ঠানেন সামগ্রী ব। সম্পত্তি 
বন্ধক রাখিরা উহাকে খণ দিতে পাবিনে । এই নাঙ্গগুলি অর্থ মংগ্রহ করিতে 
পারিবে শিল্প বন্গকী ধণপতর (10710500191 70000096€ 0০05) বিক্রয় করিয়।। 
সমগ্র দেশের জন্য একটি নিখিল ভাবত শিল্প বন্ধকী ল্যাঙ্ক গঠন করা যাইতে 
পাবে-ইছ। শিল্প বন্ধকী থধাণপত্র বিক্রর কবিবে এবং এই গ্লণপত্র গুলিতে কেন্দ্রীয় 
সরলার নিশ্চয়তা প্রদান কলিলে জমসাধারণ এইগুলি আস্বার সহিত কিনিবে 
( অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার বলিবেন যে শ্রগুলিব অর্থ পবিশোধের জন্য তাহারা 
পনোক্ষভাবে দায়ী থাকিবেন )। 

সম্প্রতি ইণ্তাস্বীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেপ্ট কর্পোরেশন নামে এনটি 
প্রতিষ্ঠান স্বাপিত আছে । ভারত সনকাব ইহাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ 
কবিশাছেন । 


আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং পুজি প্রয়োজনের অয ধ্টাক-__ 


080106৮৮765 [007258610 52517758 2110 (০51916511২6 0517500501 
দেশের মধ্যে যতখানি সঞ্চয় কাধ্য সম্পন্ন হয এবং যতখানি পুজির প্রয়োজন 
দেখা যায় উহাদের বিশ্লেষণ করিয়া ফিনক্যান কমিশন উহাদের মধ্যে কতখানি 
ফাঁক আছে তাহার একটি ধারণা দিতে অচেষ্ট হইয়াছেন-_-যদিও এই সম্পকে 
অন্রাস্ত কোন হিসাব প্রণয়ন মম্ভব নঙে | দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 
যে বিভিন্ন বেসরকারী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে সেগুলি দেশের পুজি প্রয়োজন 
(0901051 15001051060) কতখানি বলিয়া ধরিয়াছিল ফিসক্যাল কমিশন তাহা 
বিপ্লেষণ করিয়াছেন ; এ সম্পর্কে তাহারা বলিয়াছেন যে খুব কম কবিয় 
ধরিলেও প্রচলিত দ্রবা মূল্য স্তরে ৩০০ কোটি টাকার মঙন মুলধনীবায় 





৩০৯ ভাবতীয় অর্থনীতি 


(0901051 5:06010016) প্রয়োজন 1 যুদ্ধ পুর্বকালে যত বিনিয়োগ হইত, 
উহ দামস্তরের পরিবস্তন ধবিয়।, প্রা ইহার সমানই ছিল * এ সময়ে আভাস্তবীণ 
সঞ্চয় আভ্যন্তরীণ পুজি বিনিয়োগের সহিত প্রায় সমানই ছিল । কিন্তু যুদ্ধোত্তর 
কালে, পুঁজি গঠন (0851 0০001801020) হাস পাইযাছে। 


যুদ্ধোত্তবকালে যে পঁজি গঠন হাস পাইযাছে তাহ] ঠিকই ; কিন্ত যুদ্ধপুর্ববকালে, 
আভ্যন্তবীণ সঞ্চয়ের দ্বাবা যে পুজি বিনিয়োগে সমস্ত প্রয়োজন মিটিত ইহা 
নিশ্চিত কবিয়। বলা চলে না। ঠঙখন৪ বৈদেশিক পুঁ্িব সাহায্যে বিনিয়োগ 
এবং আভাশ্বীণ সঞ্চযেব ব্যবধান পুবণ কবিতে হইয়াছিল । 


- সাম্প্রতিককালে পুজি গর্নের প্রতিবন্ধক-_চ২৩০৩৪৫ 
5156008০0০৪ 60177586102 
যুদ্ধোতব যুগে শিল্পে পুঁজি বিনিযোগেব পবিমাণ হ্রাস পাইয়াছে দেখিতে 
পাগুযা যায | ইহান একাধিক কানণ বিশ্লেষণ কবা য।ষ্‌ ও 


(১) শিত্রেব জাহীযকৰণ সম্পকে ভাবত সবকাবেব নির্ধাবিত নীতি অনেক 
সন্দেহেব স্ষ্টি করিয়াছে । ঠিকই হউন অথনা ভলই হউন, শিল্পকে অনিশ্চযতাষ 
আবহাওয়ার মণো খাকিঙছে হয 0২) অধিকতন আন্যপ উপব যে শ্তাবিক 
হাবে আখ কবর সংগ্ৃতঠাঠ হয হাতেও পু বিনিমোগ বাধ। প্রাপ্ত হয বপিমা 
অণনকেই যনে কপিযা থাকেন (৩) ম্যানেভি” এজেপ্টদিগেব অসাধু 
ক্রিযাকলাপ€ প্রুজি বিনিবোগেন অন্তবাযঝাপে গণা ভভণা খাকে 1:08) ষক 
এক্সচোত জ্ুযাখেলান পদ্ধতি পুশ গঠনের বাধা বলিখা অনেকেউ ফিক 
কমিশনেন নিকট তান্র্যাণ কপিখাচিন্লন 1:0৫) জঅন্গণেন নিভিন্ন শ্রেণী মধ্যে 
জাতীয় আাবের “এয পুনর্থণন ঘাটিবাতছ 8125 754 পুঁজি বিনিবোগ হাস পাউযাছে | 
“এক্ষণে ব্রুমবদ্ধীমান। ভাবে ফন কগতা জনগণের সেই অশশেব নিকট যাইতেছে 
যাহছাবা সঞ্চন করিতে শ্রব* শ্িনিষোণ কলিণে এভাস্ক নহে এবং যে শ্রেণী 
সাধাবণত" শিল্ষে পিশিমোগ কানন গালে 551৮৮ প্রা সধ্তয পবিমাণ 
জীপনধাবেন বযাবি তা রং অঙাহ। বাবাণ হাস প্াইযাছো |? 

শিল্ল খণ সরররাহ প্রতির্ভান--[7955015] মিহজ5৪ 0০৮ 
0০015101028 
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শিল্প খণ সবববাতে সাচামা কবিবাব জন্যু ভাবত সরক!বেব উষ্চোগে শির খন 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালন। ৩০৩ 


সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বা ইনডাতত্রীয়াল ফিনাঙ্গ করপোরেশন যে গঠিত হইয়াছে, 
তাহ? পুর্বরবেই উল্লিখিত হইয়াছে । 


গর্ন পলাতি--এই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা__ 
৫০০০২ টাকা মুল্যের ২০ হাজারখানি শেয়ারে ইহা বিভক্ত । প্রথম ইহার 
'অদ্দ্রেক শেয়ার__-মোট ৫ কোটি টাকা মুল্যের ১০ হাজারখামি শেয়ার-_-ইন্্যু 
কর! হইয়াছে । কর্পোরেশন যখন উপযুক্ত বিবেচনা করিবে তখন কেন্দ্রীয় 
সরকারের অনুমতি লইয়া অবশিষ্ট শেয়ার ইন্স্যু কবিতে পারিবে | জনসাধারণ 
এই সকল শেয়ার ক্রয় করিতে পাবে না--এই শেয়ার ক্রম করিতে পারে ব্যাঙ্ক, 
বীমা কোম্প।নী প্রভৃতি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকার ৷ প্রথম প্রচারিত 
শেয়ারের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজাভ ব্যাঙ্ক প্রত্যেকেই এক কোটি 
ট/কাব শেয়ার কিনিবে । সিডিউল ব্যাঙ্কগুলি কিনিবে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার, 
বীমা কোম্পানী, বিনিয়োগ ট্রাষ্ট ও অশ্ঠান্য অর্থ বিনিয়োগ যিলিয়া ১ কোটি 
২৫ লক্ষ টাকার, এব: সমবার ব্যাঙ্কগুলি ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনিতে 
পাবিবে । কোন খিণেষ প্রতিষ্ঠানেব হস্তে যাহাতে অধিক শেয়ার কেক্্রীভুত 
না হয় সেই উদ্দেশে দিম কবা হইয়াছ কোন শ্রেণীর অস্তভু্ত কোন 
একটি প্রতিষ্ঠান এ শ্রেণীব ভন্ত যত পরিমাণ শেরার নিদ্ধীরিত আছে তাহ 
শতকনা ১০ ভাতগর আধক ক্ষ করিতে পারিবে না। এই সকল শেয়ারের 
উপর একটি নৃযুনতম হারে ডিভিডেও প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সবকার গ্যারান্টি 
প্রদান কবেন | 

করপোরেশন পরিচালনার দায়ি একটি বোড অফ ডাইবরেক্টরস বা পরি- 
চালক সংসদের উপপ্র অপিত। তবে ইহার ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে মরকারের 
নিকট হইতে নীতি-নিদ্ধাৰণ পম্পাকত যে মকল নির্দেশ ইহা লাভ করিবে, 
উহা সথাধথ পালন করিতে পরিচালক সংসদ বাধ্য থাকিবে | যাহ।দিগকে 
লইয] পরিচালক পংশদ গঠিত খাকিবে তাহাব] হইল (১) কেঙ্্ীয় সলকারের 
দ্বারা মুনানীত [তিনজন ডাইবেক্টর (২) বরিজাভ ব্যাক্ষের দ্বারা যানোনীত তিনজন 
ডাইরেইঈন (৩) কর্পোরেশনের অংশীদাব শে সকল সিডিউন ব্যাঙ্ক আছে তাহ'- 
দিগেব দ্বারা নির্বাচিত হুইগ্রন (৪) কর্পোবেশনের অংশীদার সহবার 
ব্যান্কগুলির দ্বারা নির্বাচিত ছুইজন এবং (৫) ইহারা বাদে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে 
ছুইজন। একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর খাকিবেন ; কেন্দ্রীয় সরকারই ইহাকে 
নিয়োগ করিবেন, প্রথমবারে রিজার্ভ ব্যান্কেব সহি» পরাদর্শক্রনে এবং তাহার 
পর হইতে কর্পোরেশনেরই পরিচালক সংসদের সঠিত পরানর্শক্রাষে | 


কিয়াকলাপ- কর্পোরেশন শিল্পে সাহাযা করিবার নিঙিত্ত বিভিন্ন পর্যায়ের 
কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারে । প্রথমতঃ, শিল্প প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট 


৩৪৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইতে যেখণ গ্রহণ করে সেই খাণের পৰ্িশোধ সম্পর্কে ইহ! গ্যারান্টি প্রদান 
করিতে পরে | এই খণ ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য হইতে হইবে । কি শর্তে 
এবং কি পারিশ্রমিকে কর্পোরেশন এইকসপ গ্যারিন্টি প্রদান করিবে ভাহ। 
কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তির ছারা নিষ্ধারিত হইবে | 
দ্বিতীয়তঃ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রচলিত শেয়ার, বণ বা ডিবেঞ্চারে ইহ] অগ্রপ্রতি- 
শ্রুতি প্রদান করিবে (9০067/06 ) পারে । তৃতীয়ত, এর সকল কার্ধোর 
জন্ত কর্পোরেশন চুক্তির দ্বার নির্ধারিত কমিশন লইতে পারে । চতুর্থতঃ, অগ্রপ্রতি- 
শ্রুতিব লাধ্যকতা পালনের ছন্য যে টরক্‌, শেয়ার, বগু বা ডিবেঞ্চার ইহার হাতে 
আসিবে তাহা স্বীয় সম্পন্তিব শ্রংশ হিমাবে ইহা বাখিয়া দিতে পারিবে, তবে 
এই গুলি যতশীপ্র সম্ভব ( ৭ নখসনেব মধ্যে অবশ্যই ) বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে 
পঞ্চমতঃ, ই] শিল্প প্রতিষ্ঠানকে খণ বা দাদন দিতে পাবিবে অথবা শিল্প প্রতি- 
উানের ডিবেঞ্চার করন করিত9 পবিবে | তবে এই খাণ বা ভিবেঞ্চার পরি- 
শোপের মেয়াদ ২৫ বৎসবের অপিক কালের জন্য হইবে না । কর্পোরেশন যে 
খণ প্রদান করিতে উহার ভগপ্ত গিকিউরিটি, &ক্‌, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ধাতু, 
স্বাবন-অস্থাবন অন্য কোন সম্পন্তি বন্ধক বাখিতে হইবে । কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে 
কপৌরেশন কত পবিমাণ খণ দিতে পাবে তাহার মর্বেবাচ্চ পরিমাণ নিদ্ধাবিত 
কবিযা দে'ওমা হইয়াছে | 


কর্পোবেশন নিডেব চল্তি পুদি সংগ্রহেধ জন্য আুদ প্রদারী বও এ 
ডিবেঞ্কাৰ বিক্রয় করিতে পাবিনে | কপোোবেশনের সামগ্রিক দায় (11910111 ) 
উহার আদায়ী মুলবন (1781050 082151 ) ও পিজার্ভ-এর মিলিত পরিমাণেব 
পাচ শুণের অধিক হইতে পারিবে না। শুধুমাত্র ইহার বিক্রীত বও ও ডিবে- 
বারই উহান সামগ্রিক দান্ন নহে, উহার সামশ্রিক দায়েব যধ্যে উহার দ্বারা 
প্রদত্ত গ্যাবান্টি এবং'অগ্রপ্রতি শ্রুতি (91967716108) অন্তর্ভ,ক্ত বলিয়া বিবেচিত 
হইবে । জনসাধারণের নিকট হইতে কর্পোবেশন আমানত গ্রহণ করিতেও 
পাপ্িবে তবে পাঁচ বংসরের কম সময়ের জন্য এবং দশ কোট টাকার অধিক 
আমানত গ্রহণ কর] হইবে না। 


কর্পোরেশনের খণ প্রদানের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় । ইহা কোন 
শিল্প গ্রতিঠানকে বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে থণ প্রদান করিতেও পারে এবং সেই 
উদ্দেশ্য ইহা! আন্তজ্জাতিক ব্যাঙ্ক অথবা অন্য কোন সুত্র হইতে বৈদেশিক মুদ্রা কঙ্জী 
করিতে পাবে, অবশ্য কেল্ীয় সবকারের সন্মতি লইয়া । সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান 
এ খণ হয় বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা সমপরিমাণ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করিতে 
পারে । এইরূপ ব্যবস্থার যৌভ্িকতা স্বরপ তদানীন্তন অর্থসচিব স্যার সম্মুখম্‌ 
চেষ্টী বলিয়াছিলেন “এইরূপ বিধান প্রয়োজন এই কারণে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে 


শিল্প £ অর্থ বাবস্থা ও পরিচালন! ৩০৫ 


ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের হস্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বিদেশে পঁজি প্রয়োজন হইবে 
এবং বৈদেশিক মুদ্র। ব্যবস্থার যে অনুবিধা এখনও কিছুকাল চলিবে তাহার, মধ্যে 
কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পু'জি সামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্রে প্রয়োজনীয় বৈদে- 
শিক মুদ্রা সংগ্রহ করা ছু্রহ হইবে । ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা -প্রাপ্ত এই 
ধরণের একটি কপৌরেশন হয়তো এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা 
সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে 1” 


সংশাধন--১৯৫২ সালের ৫ই ভিপেম্বর পালিয়ামে্ট “ইইন্ডান্ীয়াল 
ফিনাঙ্গা ক'পপারেশন বিধির” একটি সংশোধন সাধন করিয়াছেন । এই সংশোধনের 
উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে উহা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে থাণ গ্রহণ করিয়া 
কাধ্যকলাপ বিস্তুত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উহাকে আথিক ভাবে 
পক্তিশাণা করা । এই সংশোধনের দ্বারা ভারত সরকার এই কপোোরেশনের 
বৈদেশিক খণ গ্রহণকে গ্যরান্টি প্রদান করিতে পারিবেন এবং এ ক্ষেত্রে 
বিনিময় হার জনিত কোন লোকগণান হইলে উহ পুরণ করিবেন । এই সংশোধন 
বিধির দ্বার! ফিনাঙ্গ কর্পোরেশনে বিশেষত্বশীলজ্ঞান বিশিষ্ট দক্ষ ব্মাচারী 
নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে : ইহার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে শিক্প প্রতিষ্ঠানের 
পরিকল্পনাগুলি উত্তমদ্পে পরীক্ষা করা হয় এবং খাতক-শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির 
(৭69০1 170450055) ক্রিয়াকলাপ যাহাতে যথাযথ ভাবে পধ্যবেক্ষণ করা হয়। 
প্রয়োজন বোধে, অর্থাৎ স্তুষ্ট ভাবে পরিচালিত না হইলে, খ্নণগ্রন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানেন 
নিয়ন্ত্রণ ফিনাঙ্গ কপোরেশন স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবে । সরকারী কম্ম- 
চারীদিগের মধ্য হইতে গৃহীত ডাইবেক্টরদিগেব সংখ্যা এই সংশোধনের 
ঘর! বদ্ধিত করা হইয়াছে এবং কম্পট্ন!লার ও অডিটর জেনারেলের সহিত ফিনাঙ্গ 
কর্পোরেশনের সম্পর্ক স্থাপনের আয়োজন কর] হইয়াছে-__ইহার ছ্বার। সমগ্র ফিনান্গ 
কর্পোরেশনের উপর ভারত সরকারের অধিকত্বর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের সুবিধা হইবে | 


কম্াপরিয়-__১ ৯৫৬ সালের ৩০ জুন যে একটি বৎসর শেষ হইয়াছে 
এঁ সময়ের মধ্যে ফিনা্স কর্পোরেশনের কর্দতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলিয়া! দেখিতে পাওয়। যায় । ১৯৫৫-৫৬ সালে (১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন) 
এই কর্পোরেশন ৮৬টি খণের আবেদন পাইয়াছিল এবং এই দরখাস্তগুলিতে 
২৭*৭০ কোটি টাকার খাণ প্রার্থিত হইয়াছিল। উহার পুর্ব বৎসরে দরখাস্তের 
সংখ্যা ছিল ৪৬ এবং প্রাার্থত খণের পরিমাণ ছিল ১১২৭ কোটি টাকা। 
১৯৫৫-৫৬ সালে ৪৪টি দরখাস্ত মগ্জ র হইয়াছিল এবং ১৫১৩ কোটি টাকা থণ 
মর করা হইয়াছিল | প্রথম হইতে ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন অবধি কর্পো- 
রেশন মোট ৪৩:২১ কোটি টাকা খাণ মগপ্ত,র করিয়াছেন । ইহার মধ্যে যে শিল্পের 
জন্য যত পরিমাণ থণ মঞ্তুর কর! হইয়াছে তাহ! এইকপ £ খাস্ক তৈয়ারী শিল্প _- 


০ 


৩০৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


১১*৬২ কোটি টাকা ; বস্্বয়ন--৬"৬০ কোটি : কাগঞ্জ ও কাগজী ভ্রব্য--৪'২১কোটি; 
ক্কত্রিম তত্ত--১'১০ কোটি ; রবার সামশ্রী--১৫৫০ লক্ষ ; ভিভিক শিল্প রসায়ন 
(সার সমেত) -_-৫*৩৬ কোটি ; বনম্পতি, প্রাণীজ তৈল এবং চর্ধর্বি--:৬'৫০ লক্ষ ; 
বিবিধ রসায়ন দ্রবা-_-৪১ ২৫ লক্ষ , কাচ ও কাচদ্রব্য--১১০ : মৃৎশিল্প, চিনা- 
মাটির বালন--৩৯'৫০ লক্ষ ; সিমেণ্ট--৩৫০ কোটি ; লৌহেতর ধাত শিল্প- ১*১৭ 
কোটি ; ধাতুজাত সামগ্রী (যন্ত্র বাদে)__১৬৮ কোটি ; যন্ত্র (বৈদ্যুতিক যন্ত্র বাদে) 
১০৮ কোটি ; বৈহ্যুতিক যন্ত্র-:১-৫৬ কোটি : রেল রাস্তার সরঞ্জাম নিশ্নীণ-_- 
০ লক্ষ; মোটরযান ও আনুমঙ্গিক_১৩৭ কোটি ; বাইসাইকেল-_৫০"৫০ লক্ষ ; 
বিবিধ কারখানা শিল্প_-8২*৮০ লক্ষ ; বৈহ্যতিক আলো ও শক্তি-৪২*৭৫ লক্ষ । 


কেবলমাত্র ১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাব ধরিলে চিনি শিল্প (উপরে খাদ্য 
শিল্পের মধ্যে ধবা হইয়াছে) এবং বস্ত্র বয়ন শিল্প সবথেকে বেশী খণ পাইয়াছে। এ 
ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটন। হইল বোম্বাই, মহীশুর, আসাম ও পাঞ্জাবে সমবায় 
চিনির কারখানাগুলিকে খণ প্রদান করা । ১৯৫৫-৫৬ সালে এইরূপ সমবায় 
মমিতিগুলিকে ৫*৫০ কোটি টাক থণ দেওয়। হইয়াছে | সরকার এ সম্পর্কে যে 
নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তদগুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমবায় 
চিনি কারখানাগুলিকে প্রঙত্ব ধাণে নিশ্চয়তা প্রদান কবিয়াছেন । কর্পোরেশনের 
কশ্মপরিচালনার মধো একটি সুখের বিধম্ন হইল খার্ণের টাকা এবং সুদের টাকার 
সন্তোষজনক আদাঁয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে আসল বাবদ ইহার ফিরৎ পাইবার 
কথ! ছিল ২'২৫ কোটি টাক1, ইহার মধ্যে ফির আসে নাই ৫৬ লক্ষ টাঁক1 মাত্র । 
ওটি শিল্প প্রতিষ্ঠান আসলের টাকা শোধ দিতে পারে নাই-__ইহাদের মধ্যে সোদ- 
পুর গ্লাস ওয়ার্ক লইয়াই বেশী অস্ুবিধ। হইয়াছিল । অন্যথায় অনাদায়ের পরিমাণ 
আরও কম হইত | এ সময়ে কপোরেশনের সুদ প্রাপ্য হইয়াছিল ২৮১ কোটি 
টাকা । ইহার মধো সদ আদায় হইয়াছিল ২'৭৩ কোটি টাকা । এক্ষেত্রে 
আঅনাদায়ের অনুপাত ৬৪ শতাংশ মাত্র । ইহা সন্তেষজনকই বলিতে 
হইবে । এ বখসরের জন্য ফিনাঙ্স কপৌরেশন ৩২৬৮ লক্ষ টাকা! 
মুনাফা অজ্জন করিয়াছে ; উহা! পূর্বববত্তী বংসর অপেক্ষা ৮ লক্ষ টাকা বেশী । 
উহার মধ্যে ১০"১৮ লক্ষ টাকা কর প্রদানের জগ্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, 
আুতরাং কর্পোরেশনের নীট মুনাফা থাকে ২২৫০ লক্ষ টাকা । কিন্তু এই সমস্ত 
টাকাটাই খারাপ ও সন্দেহজনক ধাণের দায় মিটাইবার জন্য বিজার্ভে সরাইয়। রাখা 
হইয়াছে, কারণ সোদপুর প্লাস ওয়াকস লইয়া কপোরেশনের অনেক লোকস'দ 
হইবার সম্ভাবন! | সুতরাং ফিনান্দ কর্পোবেশনকে মুনাফা অজ্জন করা সত্বেও নিজের 
শেয়ারের উপর নিশ্চয়ত প্রদত্ত ডিভিডেও্ড দিবার অন্ত সরকারের নিকট হইতে অর্থ 
মাহাযা চাহিতে হইয়াছে । 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালন! ৩০৭ 


সাম্প্রতিক সতশাধন 


১৯৫৫ সালে ““ইগুট্্রীয়াল এগ ষ্টেট ফিনালিয়াল কপোরেশনস্‌ এমেওুষেন্ট 
গর্যাক্ট' (10095500191 900 556 [10800181002 01901009 4১005007060 
4১০৮ 1955”) নামে একটি আইন প্রণয়ন কর] হইয়াছে | ইহা ১৯৫৫ লালের 
১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে চালু হইয়াছে । ইহার ছার! ইপ্ডাস্্ীয়াল ফিনাঙ্গা 
কর্গোরেশন সম্পকে ব্যবস্থা হইয়াছে যে উহার বোর্ড অফ ডাইরেকউসোঁর একজিকি- 
উটিভ কমিটির পরিবর্তে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকিবে । পুর্বে একজন 
অবৈতনিক চেয়ারম্যান ছিলেন এবং একজন সর্ববসময়ের অন্ত বেতনভোগী 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন ; এক্ষণে একজন বেতনভোগী চেয়ারম্যান থাকিবেন 
এবং ভাহাকে সাহায্য করিবার জন্য একজন জেনারেল ম]ানেজার থাকিবেন 
বলিয়া বাবস্থা হইয়াছে । অধিকত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এই 
কর্পোরেশন খণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইহার নিকট গচ্ছিত বন্ধকী-সামগ্রী 
ইহা পাট! দিতে পারিবে । তত্তিক্ন কর্পোরেশন অগ্রপ্রতিশ্তি (906150008) 
দিবার কারণে যে টক, শেদার, বও. বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবে তাহা সাত বৎসরের 
বেশী ধরিয়া রাখিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়! 
তাহ] পারিবে । পণ্য উৎপাদনের জন্য বা বিক্রয়যোগ্যকরণের (01০০655178) 
জন্য গঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপ।দন সুর করিবার পুর্বে এই কর্পোবেশনের নিকট 
হইতে সাহায্য পাইতে পারে বলিয়াও বিধান দেওয়] হইয়াছে । 


এই পরিবর্তনের উপকার 

এই পরিবস্তনগুলিন দ্বারা ইগ্ডা্ীয়াল ফিনান্গ কর্পোরেশনের কম্মদক্ষতা অর্থাৎ 
শিল্পগুলিকে উপকাব প্রদানের সম্ভাবনা রদ্ধি পাইবে । বেতনভোগী চেয়ারম্যান 
থাকিলে দক্ষ অর্থবিশেষভ্ঞকে চেয়ারমাননূপে পাওয়1 যাইতে পারে এবং এমন 
একলন বাক্তিকে চেয়ারম্যানরূপে পাওয়া যাইতে পারে যিনি কোন চল্তি 
কারবারের সহিত লিপ্ত থাকিয়! স্বার্থ সত্রিটট হইয়া পড়িবেন না। ইহাতে 
কর্পোরেশনে কার্য পক্ষপাতশুগ্ত হইবে । সেই কারণেই এইজপ পরিবর্তনের 
জন্য ইণ্ডাস্্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের অনুসন্ধান কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন | 
অধিকন্ধ কর্পোরেশন যদি বেশী সংখ্যক শিল্পকে সাহায্য করিতে চাহে তাহা! হইলে 
উহার '্মাথিক সঙ্গতি যখাসন্ভব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । সবকারের নিকট হইতে 
খ্ুণ করিবার এবং বন্ধকী সামগ্রী পাট্টা দিবার ক্ষমতা পাইয়। এক্ষণে কর্পোরেশনের 
পক্ষে আথিক সঙ্গতি বৃদ্ধি করিবার স্থুযোগ ঘটিয়াছে । সরকারও 
বেলরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাব্যমত আথিক সাহায্য দিবার প্রতি শ্রঃতি 
দিয়াছেন (১৯৫৬ সালে শিল্পনীতি প্রস্তাব) । কিত্ত ফিনাঙ্স কর্পোবেশনের 
গ্যায় একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া ইহ1 কর] সরকারের পক্ষে 


৩০৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


লাভজনক ও নিরাপদ হইবে । ফিলাল্স কর্পোরেশন যদি সরকারের নিকট খণ 
করে ।এবং এ খণ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করে- তাহা হইলে সরকার ও ফিনান্গ 
কর্পোরেশন উভয়েরই উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইবে | সাত বৎসরের বেশী সময়ের জন্য 
ফিনাঞ্ কর্পোরেশন ইক, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ধরিয়া রাখিতে পারে ( অবশ্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়1) বলিয়৷ যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহাতে 
কপে রেশনের কার্য অনেক প্রধারক্ষম (1850০) এবং সুফলপ্রদ (676০6৮৩) 
করিবার স্থুযোগ দেওয়। হইয়াছে । আরও কিছুকাল শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ধরিয়। 
বাখিয়! যদি একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করাইয়! দেওয়া যায় তাহা হইলে উহ। 
বাখিতে বাধ। কি? অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই কার্যের গুণাগুণ বা ফলাফল 
স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়] দেখিতে হইবে-_সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি 
গ্রহণেব ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে । কাধ্য আরম্ভ করিবার পুবেব ও শিল্প প্রতিষ্ঠান 
থণ পাইতে পারে--ইহাও কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পকে প্রভুত উপকার দিবে। 
কোন নবপ্রতিষ্ঠিঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের উত্পাদন কনম্মস্থচী যদি অর্থনৈতিক বিচারে 
সুষ্ঠ ও সঙ্গত হয় তাহা হইলে প্রথম হইতেই, অর্থাৎ উৎপাদনের পুবের্ব ই, তাহ!কে 
'আর্ঘক সাহাব কনিলে উহা দ্বাবা শিল্পোন্নয়নে গাহাযাই করা হইবে । 


তথাপি কোন্‌ ক্রটি থাকিয়া গেল-__ 

কিছ ১হ] মন্তবেও, ফিনান্স কপৌবেশনেব কার্যাকে ফলপ্রদ করিতে হইলে 
আজাব "অনেক লি করা প্রয়োজন | প্রথমতঃ, কর্পোবেশন যে খণ মগ্তুব করে 
সেভ থণেব অর্থ সংশ্রি্ট শিপ প্রতিষ্টান বাস্তবক্ষেত্রে প্রদান কবিতে এত সময় 
কেন লাগে ঠাহা বুনিষ। উঠা কঠকন | খপ নিছক মঞ্জুর কবা হইলে উহার দ্বার! 
কোন উপকাব হয না, থাশেৰ অর্থ লংশ্রিই শিল্প প্রতিষ্ঠানের হস্তগত হইলে তবেই 
উহা উপকার হয | ১৯৫৬ সাপে ৩০শে জন অবধি ৪৩২১ কোটি টাকা খণ 
মঞ্তুর কর! হইযাছিল কিন্তু প্ররুত মখ হস্ান্তবিত হইয়াছে ১৬৭৩ কোটি টাকা। 
উহ! এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাপদ্ধতির ক্রটি এব' কম্মদক্ষতার অভাবের পরিচয় দেয়। 
ধিতীয়তঃ, কর্পোরেশনেব কাধ্যেন মধো আারও নমনীয়তা সূষ্টির প্রয়োজন । 
কেন কোন ক্ষেত্রে বাজাদবকারগণ মরাসরি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ধণ দিয়াছেন, 
ফিনান্ন কপোৌবেশনের অপেক্ষা অনেক কম সুদে এবং অনেক সহজ বন্ধকীতে । 
সুতখাং ফিনান্স কর্পোবরেশনকে গণ প্রদানের শত্তাবলীর কঠোরতা! প্রয়োজন বোধে 
শিথিল করিবাব অধিকার দেওয়া উচিত--অবশ্য খারাপ খণ যাহাতে স্ষ্টি না হয় 
তাহাব দিকেও নঙব দিতে হইবে । আরও একটি বিষয় হইল প্রয়োজনের 
তুলনায় কপোবেশনের কম সঙ্গতি । ফিনাম্দ কপে!রেশন তাহার কর্মক্ষেত্র 
বিস্তৃত করুক ইহা চাহিলে উহাব সঙ্গতি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্য? 
করিতে হইবে । 


শিল্প £ অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ৩০৯ 


ততীয়তঃ, বিভিন্ন রাজের মধ্যে বোস্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বিহার এবং 
ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যগুলি ফিনাল্জা কর্পোরেশনের নিকট হইতে সব থেকে *বেশী 
পরিমাণ ধণ পাইয়াছে। কম খণ পাইয়াছে আসাম, মধ্যভারত, দিল্লী এবং 
মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত শিল্পগুলি । মোট ৪৩২১ কোটি টাকা মগ্তরকুত থণেব 
মধ্যে এক বোম্বাই পাইয়াছে ১৩৩০ কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াছে ৫ কোটি 
টাকার কিছু বেশী, মাদ্রাজ পাইয়াছে ৪*৭৮ কোটি, বিহার ৩১৯ কোটি এবং ত্রিবাঙ্ক,ব 
কোচিন ৩১৮ কোটি টাকা , অর্থাৎ এই পীচটি রাজ্য ফিনা্স করপোরেশনের 
দ্বার! প্রদত্ত থণের তিন চত্রর্থাংশ পাইয়াছে । দেশের অন্য সমস্ত অঞ্চল মিলিয়। 
এক চতুর্থাংশ পাইয়াছে। ফিনান্ধা কর্পোবেশনকে নিছক একটি সাধারণ খাণ 
প্রদায়ী সংস্থারূপে দেখিলে খণ প্রদানের এই আঞ্চলিক বৈষম্যে দোষের কিছুই 
দেখিতে পাওয়া যাইবে না; কারণ যে অঞ্চলে বেশী শিল্প গড়িয়া! উঠে, সেই 
অঞ্চলে বেশী খণ পাওয়া স্বাভাবিক | কিন্ত ফিনান্ধা কর্পোরেশনের আইনগত 
সত্তা যাহাই হউক ন1 কেন, ইহা একটি জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং দেশের 
অনুম্নত অংশে শিল্পোন্নতি সহজ করিবার কার্যে ইহার কিছুট1 দায়িত্ব রহিয়াছে । 
স্থখের বিষয় যে যে-রাজ্যগুলি ফিনাঙ্স কর্পোরেশনের নিকট হইতে পুরের্ব বেশী 
ঝণ পায় নাই, সম্প্রতি কর্পোবেশন তাহাদের প্রতি অধিক দৃষ্টি প্রদান করিতেছেন । 

চতুথতি৪, ফিনা্দ কর্পোরেশনকে বিভিন্ন উপায়ে শিল্পে অর্থ সরবরাহের 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । সরাধরি থণ প্রদান ছাড়াও, ইহ] শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারে, শেয়ার ক্রয়ের অগ্রপ্রতি শ্রুতি দিতে পারে অথবা 
অপরের দ্বার! প্রদত্ত খণে ইহা নিশ্চয়তা দিতে পারে । কিন্ত ফিনা্স কপে রেশন 
এই পদ্ধতিগুলির কোনটিই এযাৰৎ অবলঘ্বন করে নাই । 


উন্নয়নের কম্মপ্রভা ব__-9582৩86101058 1০0 1077১80600৩ 

(১) ফিনাঙ্স কপে।রেশনের রিজার্ভ বৃদ্ধি করিবার উপায় বা পদ্ধতির সন্ধান 
করিতে হইবে__যাহাতে দেশের শিল্পোন্নয়নে ইহ! আরও অধিক কাধ্যকর' অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে। 

(২) পরিচালক সংস্থার (8০819 ০ [316০6075) কোন সদশ্যের কোন 
খণ-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে স্বার্থ থাকিবে না। 

(৩) কোন কোম্পানীর ঝুঁকি-পু*জিতে (2091 ০521091) বিনিয়োগ করিৰার 
ক্ষমতা ইহার থাক] উচিত | 

(৪) মুখ আটকের সকল কারণ অপসারিত করা উচিত-_যাহাতে যে থণ 
মঞ্জুর করা হইয়াছে তাঁহার পুর্ণ অংশ যথা সময়ে কঙ্জপ্রার্থীর নিকট পৌছায় । 

(৫) ফিনান্স কপ্পোরেশনকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাবও কোন কোন মহলে 


৩১০ ভারভীয় অর্থনীতি 


করা হইয়াছে । যাহাতে শ্বার্থসংপ্লিষ্ট ব্যত্তির দ্বারা কপোরেশন নিয়ন্ত্রিত না হয় 
সেই উদোশ্েই এই প্রস্তাব কর] হইয়াছে । 
রাঙা আথ ফারবরাত সংস্যা-১01৩ চ1108720151 0০01১07861025 
03). 55015100705 00010058100 09016500৮85 ০0? 90865 15117821508 


00:001801905 63 8509101151)60 11) 416616170 568055 06 10915 (0৪1. 
9. 4১. 1956) 


শিল্পে অর্থ সরবরাহ সংস্বা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেই সাহাযা 
করিতে পাবে, ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প এবং কুটির শিল্পকে যথাযথ সহায়তা প্রদান 
করা ইহার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই কারণে পালর্পলামেণ্ট ১৯৫২ সালে “রাজ্য 
অর্থ সরবরাহ সংস্থা বিধি? (50806 10800181 00119919010) 4০0 নামে একটি 
বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া দিয়াছিলেন | ইহার দ্বারা রাজ্য সরকারগুলিকে 
তাহাদের নিজ নিঞজ অঞ্চলে অর্থ সরবল!ভ সংস্থা স্থাপনের সুযেগ প্রদান করা 
হইয়াছে । 

পশ্চিষবঙ্গেও এইরূপ সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৫১ সালেই পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এরাজ্যেব ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আয়তনের শিল্প সমূহের অসুবিধা বিশ্লেষণের 
জন্ত ডক্টব এন, এন, লাহার সভাপতিত্বে একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করিয়া- 
চিলেন । এই কমিটিও সুপারিশ কবিয়াচিলেন যে বর্তমান ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্থয 
অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যাহারা দীর্ঘকালীন থণ সংগ্রহ করিতে 
পাবে না সেইরূপ শিল্পের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য “পশ্চিমবজ অর্থ সরবরাহ সংস্থ1১ঃ 
লামে বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্বাপন করা প্রয়োজন । ১৯৫২ সালে পালামেণ্টের 
বিধি প্রণীত হইবার পরে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হন এবং ১৯৫৪ সালের 
১ল মার্চ তারিখ হইতে “বাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা” চালু হয়। 

এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধন (£১47011550 080101) হইল ২ কোটি 
টাকা এবং আদারীক্ুত মূলধন (51-49 0৪91651) ১ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে 
রাঙা সরকার দিয়াছেন ৩০ লক্ষ, রিজাভ ব্যাক্ক ২০ লক্ষ এবং ৪০ লক্ষ টাকার 
পুজি দিতে পারিবে শিডিউল ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী সমবায় ব্যান্ক ইত্যাদি । 
জনসাধারণের নিকট হইতে ১০ লক্ষ টাকা পুঁজি সংগ্রহীত হইবে | কর্পোরেশনের 
শেয়ার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদত্ত (80৪790064) , এই নিশ্চয়ত। 
ওধু আসঙ্গ সম্পর্কেই নহে, ডিভিডেও, সম্পর্কেও | ১৯৫৪ সালে ১লা জুলাইয়ের 
পরবর্তীকালের জন্য বাৎসরিক শতকরা ৩. টাকা হারে ন্যুনতম ডিভিডেও্‌ 
প্রদানের নিশ্চরতা প্রদত্ত আছে । তবে শতকরা ৫২ টাকা হারের অধিক 
ডিভিডেও্ড কখনই প্রদত্ত হইবে না। এই সংস্থা মেয়াদী আমানত (515 1৫০০ 
91) গ্রহণ করিতে পারে তবে উহা অন্ততঃ ৫ বৎসরের ছ্রন্য হইতে হইবে। 
ইহা অর্থ সংগ্রহের জনা বও-কাগজও বিক্রয় করিতে পারে | উহার হ্বারা সংগৃহীত 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ৩১৪ 


অর্থের পরিমাণ উহার আদায়ী পুঞ্জি (9910-00 ০৪191) এবং রিজাভ ফাণ্ডের 
মিলিত পরিমাণের পাঁচ গুণের অধিক হইবে না। ইহার অংশপন্র এবং বও 
কাগজগুলিতেও রাজ্য সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন-_-এই নিশ্চয়তা 
(8£0৪1866) থাকিবে আসল পরিশোধেব উপর এবং স্রদ প্রদানের উপর | 

রাজ্য কর্পোবেশন একাধিক পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র শিল্প সমূহকে সাহায্য প্রদান 
করিতে পারে । প্রথমতঃ, ইহ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে থণ প্রদান করিতে পারিবে : 
এইরূপ থণ ২০ বখসবেব মধো পবিশোধা হঈবে | ছ্িতীয়ত:, কোন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান অন্য কাহারও নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিলে এই খণের উপরেও 
কপোরেশন নিশ্চয়ত। প্রদান করিতে পাবে । তৃতীয়তঃ, এই কর্পোরেশন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র, বণ্ড এবং ডিবেঞ্চারে অগ্রপ্রতিশ্রতি (0067/716) 
প্রদান করিতে পাবিবে । কর্পোবেশন কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে যে ধণ প্রদান 
কবিবে তাহ।ৰ মর্ব্বোচ পরিবাণ ও বাঁধিয়া দেওষা হইযাছে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
কে ১০ লক্ষ টাকাব 'অধিক থণ প্রদান করা হইবে লা; এবং শিল্প পৃতিষ্টানের 
আদায়ী পুর (810-00 08101191) ১০ শতাংশ যদি ১০ লক্ষ টাকার কম হয় 
তাহ] হইলে এ কম পনিমাণ অর্থ পর্যন্ত কর্পোবেশন এ পৃতিষ্টানকে খণ দিতে 
পারিবে | 

এই কর্পে'রেশন একটি পরিচালক সংসদের ছ্বাবা (০৪ন ০6101506015) 
পরিচালিত হয়| ইহা দশজন ব্যক্তি লইয়া গঠিত । ইহাদের মধো একজন হইলেন 
চেশানম্যান এব 'সাৰ একজন হইলেন ম্যানেজিং ডাইবেকটর । পরিচীলক সংসদের 
সকল সভ্যই বাজ সরকাবের দ্বাবা মনোনীত ; কেবল একভন সদস্য ইপ্ডাষ্্ীয়াল 
ফিনান্গ কর্পোবেশনেব দ্বাবা মনোনীত । 

পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল বাজ্যে অনুরূপ “অর্থ সরবরাহ সংস্থা? 
স্থাপিত হইযাছে সেগুলি হইল অন্ধ, পাঞ্জাব, সৌবাষ্ট,, জ্িরাহ্ক,র-কোচিন, বোস্বাই, 
হাযদাবাদ, আসাম, উত্তরপ দেশঃ বিহার, রাজস্থান এবং মধ্যভারত* | 


কঙ্পরিঢয়--১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ নাগাদ ১২টি রাজা ফিনালল 
কর্পোরেশন গঠিত ছিল । ইহারা ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩১০২৭৯১০০০২ টাক 
ধণ অঞ্তুব করিয়াছিল কিন্তু প্রত খণেব অর্থ প্রদন্ত হইয়াছিল ১১৫৪১০২০০০৬ 
টাক) | একমাব্র মধাভাবত কর্পোরেশন ছাড়া অগ্ঠ সকল বাজ্য কর্পোরেশন 
১৯৫৫-৫৬ সালে কিছু কিছু লাভ দেখাইতে সক্ষম হইযাছিল। কন্মপরি- 
চালনায় সর্বাপেক্ষা দক্ষতা দেখাইয়াছে ব্রিবাস্কুব-কোচিন রাজা কপোরেশন; 
ইতাব পর দক্ষতার তালিকা স্থান দেওয়] যাইতে পারে বোগ্বাই, পৌরাষ্ট্র, এবং 
পাঞ্জাবকে | পুজি বিনিয়োগের অন্য খন দেওয়া এক্ষণে পুব্বাপেক্ষা স্ব্ধি 


ষ& রর উস 
ক ১১৯৫৭ সনলেৰ মে মাস হইতে উডিষ্যা রাঙ্গা কিলালিয়াল কর্পোবেশন গঠিত হইয়াছে । 


৩১৭, ভারতীয় অর্থনীতি 


পাইতেছে। কিন্ত হায়দ্রাবাদ কর্পে রেশন এ বিষয়ে একটু পিছাইয়। পড়িয়াছে ; 
উহার কারণ বলা হইরাছে যে ক্ষুদ্র শিল্প-বোর্ড (91081150815 10057 
00159 13০0৪10 ) আরও সুবিধাজনক সরতে ধার দিতে সুক করায় রাজা-ফিনাঙ্গ 
কপোরেশনের নিকটে কম ধাণের অন্ুবোধ আসিয়াছে । অন্ধ, কর্পোবেশনও 
এইব্ূপ অন্ুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে কারণ তখাকার বাঁজ্যসরকারের শিল্প দপ্তর 
“শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বিধির" (56906 1৭ 6০100500155 4০ ) আওতায় 
শিল্প সমূহকে সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়। দিয়াছেন । 


এই কপোরেশনগুলির কল্মপরিচালন৷ সম্পর্কে একটি বিরূপ সমালোচনা 
হইল ইহারা মাঝারি এবং ছোট শিক্পপ্রতিষ্ঠান সমৃহকেই সাহায্য 
দিবার অগ্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বড় শিল্পগুলিকে থণ দিবার জন্য অনেক বড় 
বড় খণ সরবরাহী সংস্বা গঠিত হইয়াছে ( যথ। |. ঢ 0.7 1. 0,150 3 
ব. 1. 0.0.) কিন্ত রাজা কপেরেশনপুলি ছোট শিল্পকে অবহেল। করিয়। 
বেশীর ভগ থণ অপেক্ষাকৃত বড শিল্পগুলিকেই দিতেছে যথা বস্ত্রশিল্পঃ উঞ্জি- 
নিয়ারিং শিল্প, বিদুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, আবাদ (018590005) ইত্যাদি | 
এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই কপোবেশনগুলি তাহাদের মূল উদ্দেশ্য 
উপলব্ধির দিকে এখন 9 যাইতে পাবে নাই । 

শুধু তাহাই নহে, রাজা কপে রেশনগুলির কশ্মপরিচালনার খরচাও আয়ের 
তুলনায় অনেক বেশী। বিহাব ও অন্ধ, কপোরেশনের কর্ঠপরিচালনার বায় 
হইল উহাদের সাকুল্য মুনাফাব (93955 7:005 ) যথাক্রযে ৫৯১ এবং 
৬৮১ শতাংশ । পশ্চিমবঙ্গের এ অনুপাতে হইল ২৮৯ শতাংশ । সর্বাপেক্ষা 
কম হইল ত্রিবাঙ্কুব-কোচিন কপোোরেশনের-১২১ শতাংশ । সকল রাজ্য কপো- 
বেশনের উচিত যথাসম্ভব ব্যয় কমাইয়! ফেল! । 

প্রশ্ভাবিত পুনরথ সরবরাহী কর্পোরেশন 70৩ ৮৮০০০৪৩ 
[২৩-চ 05 0০979015610 01 17015 

সম্প্রতি ভারত সবকার মাঝারি আয়তনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে খণ সর- 
বরাহের সুবিধার জগ্ড একটি পুনবর্থপরবরাহী কপোরেশন ( 76710950500" 
ঢ20:90০0 ) গঠনেব কথ! চিন্তা করিতেছেন । এই কপো1বরেশনটি একটি পার্ক 
লিমিটেড কোম্পানীরূপে গঠিত হইবে । ইহার প্রাথমিক পুজি হইবে ১২৫ 
কোটি টাকা-- সাধারণ শেয়ারের দ্বারা এই পুজি তোল হইবে । প্রাথমিক 
এই শেয়ার পুজি নিয়লিখিত সংস্বাগুলির নিকট হইতে গৃহীত হইবে £ 

বিজার্ভ ব্যান্ক__-€৫ কোটি; ট্রেট ব্যা্ক-_২৫ কোটি; জীবন বীমা- 
কপোরেশন--২'৫ কোটি : অন্যান্ত বাঞ্ক ২৫ কোটি । অন্যান্য যে সকল 
ব্যাঙ্কে এই বাবস্থায় যোগদানের জনা আমগ্্রণ জানানো হইয়াছে সেগুলি হইল 


শিল্প £ অর্থ ব্যবস্থা! ও পরিচালন! ৩১৩ 


€ টেট ব্যাঙ্ক ছাড়া ) সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইতডয়া, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক 
অফ্‌. ইওিয়া), বাহ্ক অফু বরোদা, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়া, ইউন্/ইটেড 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক, লয়েড্স্‌ ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, চার্চার্ড ব্যাঙ্ক, ইঙডয়ান 
ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডিয়া, মার্কান্টাইল ব্যাঙ্ক অফ ইপ্ডিয়া, দেনা 
ব্যাঙ্ক এবং হায়দ্রাবাদ ষ্েট, ব্যাঙ্ক | 


ভারত সরকার আমেরিক॥র নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন কোন সামগ্রীর বিক্রয়লদ্ধ 
অর্থ ২৬ কোটি টাকা কপোরেশনকে খণ হিগ!বে প্রদান করিবেন ; এই খণের 
অর্থ ৩০ বৎসরে পরিশোধ্য | স্ুতনাং প্রথয় হইতেই কপোঠরেখশন ৩৮৫ কৌটি 
টাকার মত মূলধন লইয়া কারা সুরু করিবে । এই কপোরাবেশনের দ্বারা প্রদেয় 
ধণের একটি বৈশিষ্ট্য আছে । এই বৈশিষ্ট্যই টহার নামের মধ্যে প্রতিফলিত 
হইতো | ইহা শিল্পগুলিকে সবাসরি খণ দিবে না। ইছ] খণ দিবে যোগ- 
দানকারী ব্যাক্কগুলির মাৰফং। অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে খধণ দিবে 
এবং সেই থণের টাকা এই কপোরেশন ব্যাঙ্কগুলিকে দিবে । যে ব্যাঙ্ক খণ 
দিবে উহা খণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের কঙ্জ-যোগ্যতা ( ০601(5/0111)1255 ) য!চাই 
করিবে এবং খণের সংশ্রিঞ্চ ঝুঁকি বহন করিবে । খণ দেওয়। হইবে মাঝানি 
আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে-- মুলত" ২য় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্তর ক্ত শিল্প- 
গুলিকে, পাণের মেয়াদ হইবে তিন হইতে সাত বৎসরের মত । 
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ভারতের শিল্প সমূহকে এখনও অনেকখানি অগ্রলর হইতে হইবে, বিশেষ করিয়। 
পরিকল্পনার আওতায় শিল্পেব দ্রুত উন্নতি প্রয়োজন | কেন্দ্রে এবং রাজ ফিনান্স 
কর্পোবেশন স্থাপিত হইলেও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তলনায় উহা যথেষ্ট নহে। আবার 
শুধু দেশে সংগৃহীত পুজিই যথেষ্ট নহে, বৈদেশিক পু'জিও সংগ্রহ কর' প্রয়োজন । 
এই উদ্দেশ্যে দেশী ও বিদেশী স্ষুত্র হইতে পুজি সংগ্রহ করিয়া দেশের শিল্পে উহা 
সরবরাহ করিবার নিমিত্ত বিশেদ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভুত 
হইতেছিল। এই সম্পর্কে ভারত সরকার, বিশ্বব্যাঙ্ক (৬/০1এ 8৪001) এনং 
কতিপয় মাকিণী পুঁজিপতির মধ্যে জআালোচন] হয় এবং মাকিণ যুক্তরা্রী সরকার 
বৈদেশিক সাহাযা খাতে যে মাল দিয়াছিল তাহারও সুযোগ গ্রহণ কর] হয়। 
ফলে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে “শিল্প খণ ও বিনিয়োগ কর্পোবেশন 
লিমিটেড? (170050151 0516016 214 10৮69000606 00100150101 1700) নামে 
একটি বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এ সালের ৫ই জানুয়ারী বোম্বাইতে ইহা 
রেজেষ্রি হইয়াছে । 

এই কপোৌোরেশনের শেয়ার পুজি হইল ৫ কোর্টি টাকা । এই শেয়ার ক্রয় 


৩১৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


করিবে ভারত, বুক্তরাজ) এবং যুক্তরাষ্ট্রের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কিছু 
অংশ ব্রনষাধারণকে ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইবে । ভারতের ব্যাঙ্ক ও বীম) 
কোম্পানীগুলি ছুই কোটি টাকা শেয়ার ক্রয় করিয়াছে, এক কোটি টাকার শেয়ার 
ক্রয় করিয়াছে যুক্তরাজ্যের কতিপয় ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান (ইট্টার্ণ 
এক্সচেঞ্জ ব্যান্কঃ কমনওযেলথ ডেভলেপমেণ্ট ফিনাঙ্স কোম্পানী লিমিটেড ইত্যাদি), 
এবং ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বীমা এবং শিল্প 
প্রতিষ্ঠান (যথা ব্যান্ক অফ আমেরিকা, রকফেলার ত্রাদার্স, ওলিন ম্যাখিসন 
কেমিক্যাল কর্পোরেশন এবং ওয়েষ্টংহাউদ ইলেকটিক ইন্টারম্যাশীনাল 
কপোরেশন ইত্যাদি)। অবশিষ্ট দেড় কোটি টাকার শেয়ার দেশের মধ্যেই 
জনম[লাবণকে ক্রয়ের স্রযোগ দেওয়] হইয়াছে । 

ইহা লাতীত বিশ্ব ব্যাঙ্ক (ড/০০৭ 8৪01.) এই কপোবেশনকে এক কোটি 
ডলার থণ মঞ্জ,র করিয়াছেন । মাকিণ যুক্তরার্ সবক'র ভারতকে যে ইস্পাত 
প্রদান করিয়াছিলেন তাহাব বিক্রয়লন্ধ অর্থ প্রায় সাডে সাত কোটি টাকা ভারত 
গরকাব যুক্তরা্র সবকাবেৰ সন্মতিক্রমে এই কর্পোবেশনকে বিনা সুদে খণ প্রদান 
করিযাছেন। পনেব বৎসর পরে বাষিক কিস্তিবন্দীতে কর্পোবেখন এই খণ 
পরিশোধ করিবে । কর্পোবেশন তাহাব পুজি, বিনা-স্দী আমানভ এবং নিজের 
বিজাভ --ইহাদেব একত্রিক পরিমাণে তিনগুণ অধিক পধ্যন্ত খুণ গ্রহণ করিতে, 
পাবিবে। 

এই কর্পোবেশন পবিচালনান দায়িত্ব একটি বোর্ড অফ ডাইবেক্টপর উপর 
অর্পণ করা হইয়াছে । এগাবোজন ডইরেক্টব লইয়া এই বোর্ড গঠিত। 
এগারোজনের মধ্যে সাতজন হইলেন ভারতায় অংশীদারদের প্রতিনিধি, দুইজন 
হইলেন ব্রিটিশ, একভন আমেবিকান, এবং আর একজন হইলেন ভারত সরকারের: 
মনোনীত প্রতিনিধি । ভারভ মনকাবেব নিকট হইতে গ্রহীত থণ যতদিন না 
শে।ধ হইতেছে ততদিন ভাবত সরকার করুক একজন প্রতিনিধি মনোনয়নের 
অধিকাৰ থাকিবে । এই কর্পোরেশন যদি ভারত সরকারের খণ পরিশে।ধে 
গাফিলতি করে, অথবা অবিবেচকের মত বিনিয়োগ করি] নিজের পুজি বিপদ- 
গ্রস্ত কবিয় ফেলে তাহ হইলে ভাবত সরকার উহার কাববার গুটাইয়া ফেলাইবার 
দরখান্ত করিতে পারেন। 


এই কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হইল, বে-সরকারী অংশের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
অধিক সহায়তা দান করা। এই আথিক গহায়ঙা দেওয়া হইবে শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে সবাসরি থণ প্রদ!ন করিয়া অথবা মুনাফা ভগ।ভাগির সর্থে খণ দিয়! । 
এই বর্পোরেশন শিল্প প্রতিষ্ঠানেব শেয়ার ক্রয় করিতে পাপিবে এবং উহাদের 
শেয়ার বিক্রয়ে অগ্রপ্রতিষ্রুতি শ্রদান করিতে পাহিবে। বিদেশ হইতে শিল্প 
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বিশেষজ্ঞ সংগ্রহের ব্যাপারেও ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমৃহকে সাহাযা করিবে। 
কর্পোরেশন অবশ্য শিল্প পরিচালনায় কোন আধিপতা বিশিষ্ট অংশ ঞহণে অগ্রসর 
হইবে না। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ ইহার সহিত মংশ্রি্ট থাকায় আশ 
করা গিয়াছে যে বৈদেশিক পুজিপতিগণ ভারতেব শিল্লোন্নয়নে অধিকতর 
কাধ্যকরী অংশ গ্রহণে আগ্রহাছিত হইবে | 


কার্যাাবিবরণী--এই কর্পোরেশন আডাই বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে । 
এই সময়ের মধ্যে ২৮টি বে-সরকাবী শিল্প সম্প্রমারণের পরিকল্পনায় ইহা! ৮ কোটি 
টাকার মতন অর্থ সাহায্য মঞ্জর করিযাছে। এই সকল শিল্প হইল কাগজ, 
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রসায়ন, বস্ত্রশিল্লেব সবল্লান, চিনি পবিশুদ্ধকরণ (759/)108), 
ধাতু আকরিক এবং স্বতা বয়ন । ১৯৫৬ সালে এই কর্পোরেশন ৩৭ লক্ষ টাকা 
নীট লাভ করিয়াছে । ইহ? হইতে ১৫ লক্ষ টাকা সরকারকে আয়কব দেওয়া 
হইয়াছে এবং ৫ লক্ষ টাকা সাধারণ রিজাভে রাখা হইয়াছে | (গত বত্মরও 
সাধারণ রিজার্ভে ৫ লক্ষ টাক! রাখা হইয়াছিল ললিয়া, রিজার্ভের পরিমাণ এক্ষণে 
১০ লক্ষ টাক) । অংশীদারদিগকে শতকরা ৩২ টাকা হারে আয়কর মুক্ত 
ডিভিডেগু প্রদান করা হইল । 


সমালোচনা- ব্যবসায়মহল এবং অর্থনীতিবিদ্গণ আই, সি, আই, সি"র 
,এইট সময়ের কাধ্যকলাপ অবলোকন করিয়া উহার বিরুদ্ধে কতিপয় সমালোচনা 
করিয়াছেন । প্রথমত ৪, নলা হইয়াছে যে এই কর্পোবেশন খপ প্রদানের এবং 
বিনিয়োগের কার্ধো অঙ্যান্ত মস্থরগতি এবং অত্যন্ত বেশী সাবধানী । ইহাতে 
প্রয়োজনের সময়ে কাজ হয় না। ঘ্িতীয়তঃ, শিল্পপতিগণ অভিযোগ 
করিয়াছেন যে শিল্প সম্খ্রসারণের যে সকল পরিকল্পন।ব জন্য ইহার নিকট অর্থ 
সাহাধ্য চাওয়া হয় সেগুলি এই কর্পে!রেশন বিচার বিবেচনা করিয়! দেখিতে 
অনেক সময় লয়। তৃতীয্নত৪, এই কপোরেশন বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
১ কোটি ডলার খণ পাইয়াছিল কিন্তু অগ্ভাপি এই মুলাবান ধণ কাড়ে লাগাইতে 
পারে নাই । 

সম্প্রতি আই, সি, আই, সির দ্বিতীয় বাঁমিক অধিবেশনে (২২শে এপ্রিল 
১৯৫৭) উহার চেয়ারম্যান শ্রীরামস্বামী মুদালিয়।র এই সমালোচনাগুলির উল্লেখ 
করিয়া উহার উন্ধরে কপোবেশনের এ সম্পর্কে কি বক্তব্য আছে ভাহ1ও ব্যাখ্য? 
করিয়াছেন । প্রথমতঃ, কিছুই-না-থাকা অবস্থ] হইাতে যখন এই ধরণের একটি 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তুলিতে হয় তখন সুমংগঠিত হইতে এবং অভিজ্ঞতা অজ্জ্বন 
করিতে বেশ কিছুটা সময় লাগে । এই কপো!রেশন নিক বন্ধকী লইয়া ধার 
দিবার প্রতিষ্ঠান নহে, ইহ] শেয়ারে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রপ্রতিশ্রাতি দিয়াছে এবং 
বিভি কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে । এই ধরণের কাধ্য 


৩১৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


করিতে গেলে অনেক বিচার-বিবেচনা করিয়া আগাইতে হয়, সেই জগ্ত ইহাতে 
সময় লাগে? দ্বিতীয়তঃ, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প,সারণের যে পরিকল্পনা দেয় 
সেগুলি এই কপে।বরেশনের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এবং বোডের দ্বারা পুঙানুপুঙ্খবূপে 
পরীক্ষা করা দরকার । ইহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করিলে চলিবে না। তৃতীয়ত:, 
আই, পি, আই, ঘি'র বরাবরই ইচ্ছা যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ছারা প্রদত্ত খণ যথাশীঘ্র 
সম্ভব ব্যবহার কর! হউক ' বধং বিশ্ব ব্যান্ষের সহিত যে কথাবার্তা হইয়াছে 
তাহাতে আশ। করা যাঁয় যে এই খণের অর্থ ব্যবহার হইয়া গেলে পুনরায় খাণ 
পাওয়। যাইতে পারে । কিন্তু কথা হইল যে শিল্পপতিগণ যতদিন তাহাদের 
প্রয়োজনধয় বৈদেশিক মুদ্রা স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই পাইতে পারিতেন ততদিন 
তাহারা বৈদেশিক মুদ্র। ধার করিবার প্রমোজন বোধ কবিতেন না। অতএব 
বৈদেশিক মুদ্রা ধাখ করিবার কোন আবেদনই আসে নাই। এখন অবশ্য 
বৈদেশিক মুদ্রার ত্ুপ্র।প্যতা ঘটিতেছে-_-ম্ুতরাং অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছে ; 
স্থৃতরাং এক্ষণে শিল্পপতিগণ বৈদেশিক মুদ্রা ধার করিবার জন্য আই, পি, আই, 
গি'র (নকা অন্ুসঙ্কান করিতেছেন । 

আতন্তজ্জাতিক খণদান সংস্তা 10587780005] 637057506 


(07208561018 

তাবতীয় শিল্প নযুদ্চপ পক্ষে থণ সংগ্রহেব, তথা বেদেশিক ঝণ প্রাপ্তিব, আৰ একটি 
উপায় সম্প্রতি শ্াষ্টি হইয়াছে। অবশ্য ইহা একী তাবতেব জন্যই হয নাই, বিভিন্ন 
অনুষ্নত অঞ্চলেব শ্ুবিধার্থেই ইহা ক্ষ্টি হইযাছে। ইহার নাম আন্তর্জাতিক থণনান সংস্থা 
( চ70920560004]17581200 06077১0:810199 ) 1 পৃথিবীব বিভিন্ন রাষ্টেল সহযোগিতায় এই 
সংস্থা গঠিত হইয়াছে-ভাবও ইহাদে অনাতম | ১৯৯৫৫ শালেব ৯৯শে অকরোবব ভাবত 
এই প্রতিষ্ঠানে সনদে স্বাক্ষব কবিধাছে। যে সকল রাষ্ট, বিশ্ব-বযঞ্ষেব সদল্য সেই সকল 
বা) এই খণদান শংস্থাব সদস্য হইতে পালে । ইহাব অনুমোদিত মুনধন (4587020894 
€191681 ) হইল ৯০ কোটি ডলাব ; বিভিন্ন বারী এই মুনধন প্রদান করিবে, বিশ্বব্যান্ধে 
তাহাদের ছার। প্রদত্ত মুশধনেব অনুপাতে । প্রতিটি ১০9০ ডলাব মুলোব ১ লক্ষ শোৰে 
এই মুনধন বিভন্ত। 

বিশ্বব্যাক্কের সহিত ইহার কিছুটা শম্পর্ক থাকিলেও, ইহ] বিশ্বব্যান্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
একটি সংস্থা । ইহাৰ সম্পত্তি (4১55915) সম্পূণণ পৃথক ভাবেই বাধা হইবে একং বিশ্বব্যাক্কেব 
নিকট হইতে ইহা ণগ্রহণ করিবে না। 

এই সংস্থার কার্য হইবে সদস্য রাষ্্রগুলির বেপরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমুহকে খণ প্রদান 
করা। যে সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সঙ্গত শর্তে যথেষ্ট পৰিমাণ পুঁজি পাওয়। যাইবে না, সেই 
সকল কেত্রে সদস্য রাষ্্রগুলির উদ্নয়নের স্বার্থে, বেসবকারী শিল্প প্রচেষ্ট। স্থাপন, উন্নয়ন বা 
সম্প্রসারণের জন্য ইহা কর প্রদান করিবে-_ইহাৰ জন্য সং্রিষ্ট দেশেব সরকাবের কোন 
নিশ্চয়তা প্রদান ( 88:৪০৮৪৩) প্রয়োজন হইবে না। খণ প্রদান ব্যতীতও উহ] অন্য প্রকার 
বিনিয়োগ ববিতে পারিবে | ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানেব পিকিউরিটি ক্রয় করিতে পারিবে এবং 
সেক্ষেত্রে উহার যুনীফাব অংশীদার হইতে পারিবে; অবশ্য এইবপ কোন শিল্প গ্রতিষ্ঠান 


শিল্প : অর্থব্যবস্থা ও পরিচালনা ৩১৭ 


পরিচালনার দায়িত্ব ইহ গ্রহণ করিতে পাবিবে না। শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠানই নহে, বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান এবং কৃবিপ্রতিষ্ঠানকেও ইহা সহায়তা প্রদান কবিতে পাবিবে । বিশেষত ( 62০855৫9] 
95:8৪) এবং অন্যান্য বিনিয়োগকাবী সংগ্রহেও ইহ] শিল্পকে সাহায্য করিবে। কোন 
একটি দেশের লোকে অন্য দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বাপনে উদ্যোগী হইলে এস কর্পোরেশন 
উহাকে স্থানীয় অংশীদাব এবং পুঁজি সংগ্রহে সাহায্য করিবে । 

ত্রিশটি রাষ্ট্র ইহাতে যোগদান কবিলে এবং ৭২ কোটি ডলাব পু'জি সংগৃহীত হইলে ইহা 
কাধ্য স্সুক কবিবে এইবপ কথা ছিল। এক্ষণে এই শর্ত পুবণ হইয়া গিয়াছে । এখন 
পর্যন্ত (জুন ১৯৫৭) ৪৭টি বাট ইহাব স্দস্] শ্রেণীভুঞ্জ হইয়াছে এবং ইহাদেব দ্বাব। প্রদত্ত 
পুজি-চাঁদাব পবিমাণ হই কোটি ডলাব। ভাবত হইতে ঢাদা (পুজি) গিয়াছে 
8৪ ৩১,0০০ ডলাব অথাৎ ২» কোটি ১০ লক ১৬ হাজাৰ টাক! ইহা এই সংস্থাৰ 
অন্যাদিত পুঁজিব শতকর। ৯ ৪৩ ভাগ । আক্জজ।তক খিণাক্গ কপোবেশন উহাব কাধ্য 
সম্পাদনে অগ্রসব হইলো ( এব* সংস্থাটি যদি স্রপবিচা।ত হৰথ তাহা হইলে ) তাবতেৰ 
শিল্পান্নয়নেন ক্ষেত্রে ইছা বিশেষ উপকাব প্রদাণ কবিতে গাবিদে বলিয়া আশা করা 
যায । 

বেসরকারী শিল্পে অথ সরবরাহ সম্পর্কে এফ কারজিটি_ 
919৮016 00108151055 2170 [77171250181 11725005 

বেসবকাবী শিল্পে অর্থসনববাহ বাবস্থা পর্যালোচনা কবিবাব জন্য ভারত 
সবকাব একটি বিশেষ কমিটি নিযোগ কব্যাঁচিলেন ( 00170081066 00. [10 
৪1706 00] 0) 715৭6 9০000 ) , উহাব চেযাবম্যানেব নামানুসাবে "শ্রফ 
কমিটি” নামে উহা! সাধাবণ৩: পবিচিত । ১৯৫৪ সালেন জন মাসে এই কমিটি 
সবকাবেব নিকট তাহাদেব বিববণী দাখিল কম্বন | 

কমিটি বলেন যে খাম্প্রতিককালে নুতন গু জিত বিনাযাগেপ ক্ষেঘ্ে কিছাটা 
উন্নতি দেখা যাইলেও, যতটা আশা কব ভইমাঁছিল উহা ৬তটা নহে : পবিকল্পিত 
ভাগে (01907760 2186) পৌছাইতে হইলে বাৎ্সবিক প্রঁজি বিনিষে।শ 
১৯৫১-৫৩ সালে ভুননাব দ্বিগুণ কবিবাব প্রয়োজন চিন । কৃ কব্দাব 
আধুনিকীকবণ এব" বদলীকবণের ( 2)0060715001017 91) 761140600৩2 ) 
ক্ষেত্রে, পবিকল্পনা কালেব অবশিষ্ট সমযে অনেকখানি ফাঁক পুবৰণেব শ্রযোজনও 
কমিটি উল্লেখ কবিরাছিলেন | পঞ্চঘ এবং ৩বল সঙ্গততণ যোগানেব বর্তমান 
প্রন্ণত। বদি চলিতে থাকে? হাহ। হইলে বেসবকবী অংশে শির সম্পলাবণেব 
উহ্ধাই হইবে অগ্ততম প্রধান বাধা । শিল্পে অপ্িকতন বেপবকারী বিনিযোগ 
পম্ভব কবিবাব জন্য কমিটি প্রস্তাব কবিযাছেন যে যে-সকল শিল্পে বৃহৎ 
পবিমাণ জিনিযোগ ফলপ্রস্থ হইতে অনেক সময় লাগে গে সকল শিল্পকে জাতীয়- 
কবণেব হাস্ত হইতে নিদিষ্ট সমযেব জন্য অব্যাহতি দেওয়া হইবে বলিযা সবকার 
কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা কর্তা ৷ 

দীর্থকালীন কঙ্জ্ প্রদান সম্পর্কে কমিটি বলেন যে দেশেব ব্যান্কসমূহ শিল্প 


৩১৮ ভারভীয় অর্থনীতি 


প্রতিষ্ঠানের পিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিয়া এবং উহা বন্ধকীতে কঙ্জ প্রদান 
করিয়া দীর্ঘকালীন খণ প্রদানের ( (1995 হে: 8080০৩ ) ক্ষেত্রে কিছুটা অংশ 
গ্রহণ করিতেছে | কমিটি বেসরকারী শিল্পে দীর্ঘকালীন থণ সরবরাহের এই 
প্রত্যক্ষ পদ্ধতি সম্প,সারণেব পক্ষপাতী । এই উদ্দেশে ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ ধরণের 
প্রতিষ্ঠানের ( যথা ইপ্ডাগ্রীয়াল ফিনাঙ্গ কপোরেশন ) সিকিউরিটিতে অর্থ বিনিয়োগ 
করিতে পাবে । ব্যাঙ্কসমূহ পরোক্ষভাবে শিল্পে দীর্ঘকালীন খণ সরবরাহের 
কার্যে অংশ প্রহণ কবিতে পাবে যদি বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলি বীমাকোম্পানী সমূহের 
সহযোগে 00125900000 বা! 55701086 কূপ একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন 
করে ;- ইহাব কাধ্য হইবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে অগ্রপ্রতি- 
শ্রুতি ( 7961৮110776 ) প্রদান কর! এবং বিনিয়োগ করা |* 


শ্রফ কমিটি অগ্ঠান্ত যে সকল নিদিষ্ট সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন সেগুলি 
হইল ;: (১) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা শক্তিশালী কবিবার জন্ত এবং জনগণের আস্থা বদ্ধিত 
করিবার জন্য, মাকিণ যুজ্রার্টের পদ্ধতির অন্নুকনণে আমাদের দেশেও ব্যাঙ্ক আমা- 
নত বীম] কবিবার (£05078005 01 0400] 69515 ) প্রথা প্রবন্তিত হওয়া 
উচিত ; (২) শিডিউল ব্যাঙ্কগুণি যাহাতে তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সম্প.সারিত 
করিতে এবং নুতন শাখা স্থাপন কবিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উহ]দিগকে সহায়তা 
প্রদানে কোন কাধাক্রম গ্রহণ কবা বিধেয়। (৩) দীর্ঘকালীন ধণ 
সরবরাহের ক্ষেত্রে বাহ্কগুলিকে পুনবাটাব (15০15০900008 হি০101055 ) 
সুযোগ প্রদান কণা উচিত। (৯) বাঙক্ষসমূহের ব্যয়ের কাঠামো ( বিশেষ 
করিয়া মজুবী এবং বেতন লম্পকে ) স্ুপবিকপ্রিত করিবার উপার ও পদ্ধতি 
সন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন উচিত (€) ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক গুপিব শম্পকে, শ্রষ্ঠভাবে 
ব্যাঙ্ক ব্যবপা পরিচালনার মান, পুনবিববেচন] কিয়া স্থির করা উচিত ; (৬) 
মুদ্রা প্রেরণেব সুযোগ সুবিবাধ বাবস্থা আব ও উদার পন্থী করা বিবেয় ; (৭) 
শ্রফদিগকে এবং দেশীয় বাঙ্কাণদিগকে লিজর্ভ ব্যাঞ্ধের সহিত সম্পকিত 
করিবার উপায় উদ্ভাবন কপিতে হইবে; (৮) ফিনাহ্স কর্পোরেশন খিপ্লকে 
যে খ্ণ প্রদান কবিবে উছাতে পাক্কগুলিল আশ গ্রহণের বাবস্থা করিতে 
হইবে এবং সিডিউল ব্যাঙ্ক ও বাম! কোম্পানী যে দীর্কালীন খণ দিবে, 
তহাতে উহা নিশ্চয়তা প্রনাণ করিবে : (৯) বীমা কোম্পানীগুলি যাহাতে 
তাহাদেৰ অর্থ অধিকতর পররমাণে শিরে খিনিযোগ করিতে পারে তহুদেশ্যে 
বীমা আইনের যথাযখ সংশোধন মাধন করিতে হইবে ; (১০) কারবারের 


এইব্ধপ 0০0৪০৮০হা) বা 8৮:43০৪1০ গঠন করা যাহাতে সম্ভব হয়, কি করিলে উহা। 
কাঁধ্যকবী কপ লইতে পারে সে সম্প্কে নিদ্দিষ্ট আুপাবিশ করিবাব দায়িত্ব দিয়া ১৯৫৪ 
পালের জুলাই মাসে, বিজ্ঞ ব্যাঙ্ক একটি কমিটি গঠন করিয়া! দিয়াছেন 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থ! ও পরিচালন! ৩১৯ 


চল্তি পঁজি যাহাতে অধিক আটক হইয়া! না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় 
এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক মাল-যোগানকারীদিগকফে কর্জপত্র (1565 ০৫ 
০1৭10) প্রদান করা উচিত ; (১৯১) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে অর্থ সরবরাহ ব্বদ্ধি 
করিবার নিমিত্ত বিশেষ ধরণের উন্নয়ন কর্পোরেশন (06৮61099952 0০:0০- 
[80০০ ) গঠন করিতে হইবে ১ (১২) সুসংগঠিত ইন্্া হাউস (1558৩ 7104156) 
স্বাপন কবিতে হইবে ; (১৩) শিল্প সমূহকে টেকনিক্যাল এবং ব্যবস্থাপনা 
সম্পকিত সহায়তা প্রদানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপন করিতে হইবে | 

ভারতীয় শিল্পে ।বদেশিক পঁভির দমস7া--৮:০১/৩%, 
01 6015182 0০50161] 12 [20122 120118011৩5 


(030. 01৮5 006 10610158179. 29609 06 091618]0) ০8210199110 110019. 
€8. 0০010, 1938, 42, 8. 5১193?) 139. 40 05১10150055 006 
65018010010 2505 ০06 21010% 70610 076 (016160 ০8101991 1 [7015, 


€ 73. 0০092. 1954 ). 

আমাদের দেশে সঞ্চয় ছিল কম এবং যাহা ছিল তাহ শিল্পে নিয়োগের জনা 
আগাইয়! আসে নাই । অন্যান্য দেশে যেরপ স্থুসংগঠিত ব্যবসায়গত ব্যাঙ্ক 
( ৮০1] 01801560 ০০007670191 19910]. ) গড়িয়া উঠিয়াছিল সেইরূপ আমাদের 
দেশে গড়িয়া উঠিতে বছ সময় লাগিয়াছে। উপরস্ত আধুনিক যন্ত্রশির্ সম্পর্কে 
জ্ঞান এবং শিল্প প্রচেষ্টা ট্রিল খুবই অল্প; যাহ] ছিল তাহা স্রনিশ্চিত লাভ- 
জনক কতিপয় শিল্পের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল । সেই তুলনায় বিদেশীদের 
শিল্প জ্ঞান, বিনিয়োগযোগ্য পঁজি এবং উদ্যোগ প্রতিভা ছিল প্রচুর | সেইঙ্জন্য 
একাধিক মূল্যবান শিল্প বৈদেশিক মুলধনে স্থাপিত এবং বৈদেশিক প্রচেষ্টায় 
পরিচালিত হইয়াছে । পাট, রবার, চা, কফি, কবলা,, স্বর্ণ, কাগজ, যানবাহন 
প্রভৃতি বিষয় সম্পকিত শিল্প বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত ! কিছু কিছু কাপড়ের 
কল এবং পশম কলও বিদেশীদের মালিকানাভুক্ত । এই সকল শিল্পের লাভ 
বৈদেশিক শিপ্পপতিগণের নিকট চলিয় যায় । 


বদোশিক পুভির উপকারিতা 

(১) যে সময়ে ভারতীয়দিগের আধুনিক শিল্প সম্পর্কে কোন জ্ঞান ক্ষম্মে নাই 
সেই ধময়ে বৈদেশিক পুজিপতিগণ তাহাদের আধুনিক শিল্প জ্ঞান লইয়া! ভারতের 
শিল্প ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । ঠাহারা শিল্প সুর করিয়! ভারতকে শিল্পোমাত দেশ 
করিবার ভিত্তি স্থাপন করেন । 

(২) ন্দুষ্ঠন শিল্প ব্যবস্থায় যে বিপুল পরিমাণ পঁদ্ধি প্রয়োজন ছিল তাহা 
শিল্প সয়দ্ধ দেশের অধিবাপীরূপে বৈদেশিকগণের আয়ত্তের মধ্য ছিল : এ বিপুল 
পরিমাণ পঁজি সেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক নিশ্পেষণের খুগে 


২ ০ ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারতবানীর আয়ত্তাধীন ছিল না! | বৈদেশিকগণ তাহাদের বিপুল পরিমাণ পঁজি 
নুতন ধরণের শিল্প প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিয়া ভারতব!সীর সম্মুখে পৃষ্টাস্ত তুলিয়া 
ধরেন | 

(৩) নূতন শিল্প প্রচেষ্টায় যে সকল ঝুঁকি বহন করিতে হইয়াছিল এৰং 
বাস্তবক্ষেত্রে যে সকল লোকসান সহা করিতে হইয়াছিল তাহ! বৈদেশিক পঁজির 
উপর দিয়াই গিয়াছিল । বৈদেশিক পঁজি শিল্প প্রচেষ্টার তুর্গম পথ পরিঞ্ষার 
করিয়! দিয়াছিল। ইহাদের দ্ৃষ্টান্তে ভারতীয় পজির সাহায্যে কতিপয় বৃহৎ শিল্প 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! উঠিয়াছিল | 

(8) বৈদেশিক পজি ভারতে শিল্লোন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া অধিক লোক 
নিয়োগের বাবস্থা করিয়াছে এবং জাতীর ধনভাগ্ডার বৃদ্ধিতে সাহাযা করিয়াছে । 

বদেশিক পুভির অপগুণ 

(১) বেদেশিক পঁজিপতি দেশের প্রান্কতিক সম্পদ সম্পর্কে কোনে দরদ 
অনুভব করে নাই-_জাতির ভবিস্ততের দিক হইতে এইগুলিকে যে সংরক্ষণ 
করিতে হইবে সে সম্পকে মোটেই মচেতন হয় নাই । ফলে ভারতের প্রাকৃতিক 
সম্পদ বিদেশী পক্রিপতিদিগের স্বার্থের জন্য যর্ৃচ্ছ ব্যবহৃত হইয়াছে-_-অমূল্য 
সম্পদের বহু অপচয় ঘটিয়াছে । 

(২) বেদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবাসীকে শিল্প শিক্ষণ প্রদানে 
অকান্তই অনিচ্ছক । প্রতিষ্ঠিত শিল্পে শিক্ষানবিশীর মধ্য দিয়াই একটি জাতির 
মধ্ো শিল্পপদ্ধতিবিশারদ শ্রেণী তৈয়ারী হয়_কিস্ত আমদের দেশে বৈদেশিক 
প্রতিষ্ঠান গুপি ভারতীয়দিগের মধ্যে শিল্পপদ্ধতিবিশারদ গড়িয়া! তুলিতে এবং সেই 
কারণে ভারতীয় শিক্ষানবীশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছ ক। 

(৩) ভারতবাসী কেবলমাত্র নিয়স্তরের চাকুব্রী লাভ করিয়াছে-_-ডাইরেকঈটরের 
পদে এবং দাযিত্বপুণ অগ্তান্ত পদগুলিতে কেবলমাত্র বিদেশীদিগকেই প্রহণ করা 
হইঙ। ভারঙবষে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দারিত্বপুর্ণ পদে ভারতবাসীর 
প্রবেশাধিকার ছিল না। 

(8) ধনী ও প্রভাবশালী বৈদেশিক গঁজিপতিগণ ভারতের রাজনৈতিক 
জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতেন । ইহারা জাতীয় আশা আকাঙ্খার বিরুদ্ধে 
প্রতিক্রিয়ার্শীলতার মূর্তরূপ পরিগ্রহ করিতেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে 
অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া লইতেন | 


টরদেশিক পঁজি ৪ বর্তমান অথটেনতিক পরিস্ভাতি 


0০:৩৪ 089165110১৩ £৯58৩06 98105 810] 
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শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ৬২১ 


ুদ্ধোতর যুগে, বিশেষ করিয়া, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আমাদের দেশে 
বৈদেশিক পজির সমস্যা নূতন আকার ধারণ করিয়াছে । স্বাধীনতা প্রণপ্তির পর 
জাতীয় সরকার বৈদেশিক পঁজিকে সহজেই দেশ হইতে বিভাড়িত করিতে পারিতেন 
কিন্তু ট্রপ কোন ব্যবস্থা৷ অবলম্বনে সরকার অএসর হন নাই । তথাপি একাধিক 
বৈদেশিক পজিপতি তাহাদের সম্পত্তি ভারভীয়গণের নিকট হস্তাস্তরিত করিয়া 
এদেশে তাহাদের ব্যবপার অবল'ন ধটাইয়াছেন | এক্ষণে শিল্পে নিয়োজিত মোট 
পঁজির অধিকাংশই ভারতীয়দিগেরহ মালিকানাধীনে | শিল্পে অর্থবিনিয়োগের 
অনিচ্ছা ক্রমশ:ই অধিক পরিমাণে অতিক্রান্ত হইতেছে । তবুও কিন্তু সম্ভোষজনক 
পরিস্থিতির কৃষ্টি হইল না। করণ বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের যে পরিমাণ 
শিল্লোন্নয়নের প্রয়োজন অন্ুভৃত হইতেছে-তাহা বিপুল। আশ প্রয়োজনে 
'র্থাৎ নিতা-প্রবোজনীয় সামগ্রীব দশ্প্রাপ্যতা নিবারণের জন্ত এবং ভবিষ্যতের 
প্রয়োজনে অর্থাৎ সম্পদ উত্পাদনের স্বায়ী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য), আমাদের 
শিপোন্নয়নেন প্রচেষ্টা আরও ত্বরান্বিত করিতে হইবে । দেশাভাস্তরেই যত পরিষ?ণ 
পি শিল্পে বিনিয়োগ হইতে পাবে তাহ। কিন্তু এই ব্যাপক উদ্দেশ্য সাধনের 
পক্ষে যখেছ্ট নহে । বিশেষ করিয়া একাধিক নিশেষ বায়বছল পরিকল্পনা 
গ্হীত হইয়াছে এবং কাধ্যকানী কবিবার বাবস্থা হইতেছে-_-এইগুলিকে 
সফল কবিবার জন্যও বহু পরিমাণ 'অর্থেব প্রয়োজন । এই সকল কারণেই 


বৈদেশিক গঁজির প্রশ্ন এক্ষণে নতনভাবে বিবেচনা করিবার একান্ত প্রয়োজন 
হইয়াছে | 


ফিঙ্ক্যাল কমিশনের আভিমত 


১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্কাল কমিশন এ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে ন্যুনতম 
হিসাবেও, বর্তমান দ্রবামূলাস্তরে আমাদের দেশে বৎসরে ৩৩০ কোটি টাকা 
পজি-ব্যয় (০80109] 5300104100115) করা প্রয়োজন : কিস্ত বাৎসরিক পঁভি 


সপ (০42191 £900080010) আমাদের তদ্রুপ নহে বরং যুদ্োত্তর যুগে 
পঁজি সঞ্চয় হ'স পাইয়াছে। সুতরাং দেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং ন্যুনতম 


প্রয়োজনীয় পজির মধ্যে বু বাবধান। বৈদেশিক পজির প্রয়োজন সেই 
কারণে স্পষ্টই অন্রধাবন করিতে পারা যায়। ফিসক্যাল কমিশন আরও 
বলেন : “ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির নিমিত্ত পঁজি-সামত্রী ও সরঞ্জামাদির 
উপর বিপুল পরিমাণ ব্যয় হইবে; এই সকল সামগ্রী ও সরঞ্জামের 
অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় 
ইহাদের মুল্য প্রদান করিতে হইবে। বর্তমান ভারতের মুল্য-প্রদান 
ব্যালাল্গের (99177০5 ০৫ 79%72600) যেব্ূপ অবস্থা তাহাতে আমদানী সংগ্রহ 
করিবার একমার্র উপায় হইবে ট্টালিং উদ্বৃত্তের (5601105 159182০০) ন্যায় 
১ 


৩২২, ভাবতায় অর্থনীতি 


সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ টানিয়া লওয়া অথবা বিদেশ তইতে পঁজি 
সংগ্রহ রুরা। ষ্ট্যালিং উদ্ধৃত কিন্তু মাত্র সীমাবদ্ধ পরিমাণেই ডলারে 
পবিবর্তন করিতে পাবা যায, সুতবাং একমাত্র বিদেশ হইতে, বিশেষ 
করিয়। ডলার অঞ্চস হইতে, থণ সংগ্রহ করিষা ভারত তাহাব আমদালীর 
মূল্য প্রদান সমন্তাব সমাধান কবিতে পারে । অধিকম্ত যথাযথ বিচার 
করিয পঁজ্জি আমদানী বিলে আবও একাধিক সুফল লাভ কবিতে পারা 
যাইবে । শিল্প পদ্ধতি লম্পকিত আন (75০150159] 10,০7০), শিল্প 
গবেষণার ফলাফল, শিল্প কৌশলবিদ পবিচালকদিগকে আবও শিল্প-শিক্ষাদানেব 
সুযোগন্বিধা প্রভৃতি বিষয যে পবিমাণে বৈদেশিক পঁজিব সহিত আসিবে 
সেই অনুপাতে বৈদেশিক পঁজিব স্বপক্ষে আখিক যুক্তি আবও জোবালো 
হইয়া! উঠে |? 

ফিন্কাাল কমিশন অবশ্য কখন বৈদেশিক পঁজি গ্রহণ কবা বিধেয় এ সম্পর্কে 
ঠাহাদেব অভিমণ্ড প্রদান কনিষাছেন। (১) বশ্টাব উদ্ভোগে কার্ধাকবী কব! 
হইতেছে এবপ পবিকন্পনা যেগ্ুণশি বৈদেশিক যন্বপাতি ও শিল্প সহাযতাব উপব 
নিভবশীগ এবং (২) বাক্তিগণ্ড প্রচেষ্টাৰ অন্তত্ক্র যে সকল ণুতন ধ্বণেব শিল্প 
স্বাপিত হইব অথচ যেওুপিব জগ্ত পঁজি ওব্যবস্সাপনা সহভলভা হইবে না 
ইহাদের ক্ষেএ্রেই বৈদেশিক পি গ্রহণ কবা বিধেষ 1 অপ্রিকন্ত, যে সকল সাম- 
গ্রীব চাহিদাব টুপনশ্য উৎপাদন অণাস্ত কম অখঢ সংশ্লিষ্ট শিল্প ক্রুশ প্রসাব লাভে 
সক্ষম নহে, "নাক্ষত্রে অব্কাব বৈদেশিক পি আম্নান কবিতে পাবেন | 


বছেশিক পি দম্পর্কে সরকারী নীতি- 0১০৮০171060 


০1155 ৮588801718 £০£৩17 02151 

(3, (715৩ এ 001081০৬০০০ ৩ ৬)০৮০ ১০৭০১010185 00110 
[680011)1 10৮5191% 09101901117 10010 (73,415 10) 

অন্বনপ বিনেচনাতেই ভাবত সবকাব বৈদেশিব পঁক্িব আমপ।নী প্রতিবেধ 
অপ্রমব হন নাই, বণ" এ"দশে পুজি বিনিযোগেব জন্ত বিদেশী পঁজিপতিদিগকে 
সাহবান জানানে! হইঘাছে । ১৯৭৯ সালেৰ এপ্রিল মাপে ভাবত সবকানেব পক্ষ 
হহতে প্রধাশ মধ্ী বৈদশিক পঁজি সম্পর্কে সবকানী নীতি ঘোষণা করিযাছিলেন | 
এই নীত্িব মুল বিষয ওলি উল্পরখন্যাগা 

(১) সবকাবেখ শিল্পনীতিব কণ্ঠামোব মধ্যে বিদেশী মালিকেব শিল্প এবং 
দেশীম মাপিকেন শিল্পেব প্রতি যান ব্াবগ্থাব কৰা হইবে (২) বাযবসাব হইতে 
পন্ধ মুলাফ! বিদেশে প্রেবণ কব! চলিবে | পঁজি তুলিয। লইয। বিদেশে চালান 
কবিবাব পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে বটে তবে সে প্রতিবন্ধক সাধাবণ বিনিময নিয়- 
ঘণেব (0161গা) 2০105085 02০00:০1) প্রহিবন্ধক মাত্র | (৩) কোন বিদেশ। 


শিল্প * অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ৩২৩ 


সালিকের শিপ্প যদি রাষ্ট্রায়ত্ত কর? হয় তাহা হইলে উহার জন্ত যথাযোগ্য ক্ষাতি- 
পুরণ প্রদান কর] হইবে । এ ক্ষত্তিপুরণ ভারতের বাহিরে লইয়। যাওয়া যাইবে । 
(৪) বিদেশী শিল্পের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু ভারতীয়ের হস্তে থাকিবে এবং শিশ্ন প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যাধিক অংশ (3109155) থাকিবে ভারতীয়দিগের হস্তে । তবে বিশেষ ক্ষেত্রে 
জাতীর প্রয়োজন বোধে নিদ্দিষ্ট সময়ের জন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ বৈদেশিক 
হস্তে থাকিতে পারে | (৫) বিদেশী পঁজির ছারা পু শিল্পে ভারতীয়দিগকে 
শিল্প-দক্ষ করিয়। তুলিতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্ততে তাহারা বিদেশী বিশেষজ্ঞের 
স্বান গ্রহণ করিতে পাবে । সরকারের এই নীতির মধো বৈদেশিক পুজিপতিকে 
বিভিন্ন প্রকারের নিশ্চয়তা প্রদান কবা হইয়াছে দেখিতে পাওয়৷ যায়। কিন্তু 
পরিবন্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বৈদেশিক পু'জিপতিদিগের মনে যে সংশয় 
ও দ্বিধা স্যষ্ট হইয়াছিল তাহা দুরীভুত করিবার জন্ত্র এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদানের 
প্রয়োজন ছিল । আমাদের ক্রমবদ্ধমান পুঁজির প্রয়োজন এক্ষেত্রে অবশ্যই 
বিবেচ্য । কোন বিদেশী এদেশে অর্থ খাটাইতে আপিলে, উহা সে করিবে 
নিজের মুনাফার লোভে --উহার দ্বারা এদেশেব কোন উপকার সাধিত তইলে উহ? 
হইবে নৈমিত্তিক (80০1960051) মাত্র ; বাঁমিক মুনাফা বিদেশে প্রেরণের সুযোগ 
প্রদান করা সঙ্গতই হইয়াছে সুযোগ না দিলে বৈদেশিক পুজি আগাইয়। 
আসিবে না| জাতীয়করণ সম্পর্কে দেশীর পু*ঃজিপতিরাই বিচলিত, সুতরাং এ 
সম্পর্কে বিদেশী পুঁদ্রিপতিকে নিশ্চয়তা প্রদান না করিলে বিদেশী পুজির সহায়তা 
পাঁওয়! সম্ভব নহে । অপন পক্ষে আসার পুঁজির অভাবে চাপে পডিয়া'ও-- 
বৈদেশিক পুঙ্জিপতিদিগকে এদেশেন শিরেব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে 
আধিপত্া করিতে দেওয়া সরকাবেৰ পক্ষে বিজ্ঞগনোচিত কাখা হইত না; 
এদিক হইতে বিবেচনা করিলে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক পুজি খাটিলেও, 
উহার সংখবাধিক শেয়ার ভাঁরতীষদিগেব হাতে থাকিবে, এই সপ্ত আরোপ করা 
সমীচীনই হইয়াছে | তবে পরিবর্তনশীল অর্থনীতিন মধ্যে কোন গটুট নীতি 
দেওয়৷ সম্ভব নহে, স্ৃতনং জানীব সার্থে ইহ!ন ব্যতিক্রুমব ব্যবস্থা প্রদান করিয়া 
বাস্তব পরিস্থিতিই স্বীকার কবা হইয়াছে । কিন্ত কোন্‌ ক্ষেত্রে এই বাতিক্রম 
করিতে দেওয়া হইবে সেদিকে বেশ সতর্ক ঘটি দেওয়া প্রয়োদন | বিদেশী 
বিশেষজ্রের স্বান গ্রহণের জন্ত দেশীয় বিশেষজ্ঞ গড়িয়া তুলিতে হইবে বলিয়া 
সরকার যে সর্ত আরোপ করিয়।ছেন-__-উহাতেও দেশেব সঠিক প্রয়োজন উপন্ন্ধির 
পরিচয় পাওয়। যায় । 


কিন্ত সরকাব কর্তৃক এইরূপ প্রতিশ্রতিদান সত্তেও, বৈদেশিক গঁজিপতিদের 
নিকট হইতে, বিশেষ করিয়া মাকিণ যুক্তবাষ্টরের পঁছিপতিদের নিকট হইতে, 
বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই | রিজাভ ব্যাঙ্ক একটি মোটামুটি হিগৰি 


৩২৪ ভারভীয় অর্থনীতি 


করিয়াছিলেন যে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে ব্যজিগত প.জিপতির 
নিকট' হইতে বৈদেশিক পঁজি আসিয়াছে ১৩০ কোটি টাকা; ইহারও প্রায় 
দুই পঞ্চমাংশ হইল এদেশে অজ্জিত মুনাফার পুনর্ধিনিয়োগ | সুতরাং নুতন পি 
খুব বিশেষ আসে নাই । ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বৈদেশিক পঁ.ছি 
আকর্ষণের জন্য ধরা বাধা সর্তের, প্রয়োজন অনুযায়ী, ব্যতিক্রম না করিলে সুফল 
পাওয়া সম্ভব লহে । সম্পতি ভারত সরকার বিদেশী কোম্পানীকে এদেশে তৈল 
শোধনাগার স্থাপনে উৎসাহ দিবার জন্য উহণদিগকে বিশেষ ধরণের প্রতি শ্রুতি 
দিয়াছেন: যথাঃ বিদেশীদের হাতে মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা ক্ষমতার 
অধিক্ষাংশই থাকিবে, ভারতীয় কোম্পানী বিধি এবং ভারতীয় শিল্প বিধির কতিপয় 
সর্ভ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং ২৫ বৎসরেব মধ্যে জাতীয়করণ 
হইবে না। 

এইকপ উদার সর্ত প্রদান অবশ্ব ভারত সবকারের ঘোষিত নাতির বিরোধী 
নহে, কারণ ভাতীয প্রয়োজন বোধে বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিটি সর্ভেল তারতম7 
করিবার কথা এই নীতির মধোই ছিল । 


বদেশিক পঁভির পারিমাণ ও উৎস 217০8015750 9০:০5 
01 0151%5 ০201051 

0. ৬718 815 0১০ ১০:০5 0010) %1)101) 0019160 09010511002% 1 
90291060 00২ 06 ০০৮৮ £ (3. 451953), | 

১৯৪৮ গালে আমাদেন দেশে কতপনিমা বেদেশিক পঁজি ছিল রিজাভ ব্যাঙ্ক 
তাহার একটি হিপদাব প্রণয়ন করিরাছিলেন । এই হিমাবে এদেশে মোট 
বৈদেশিক পঁজির পরিমাণ ছিল ৫৯৬ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে দীর্ঘকালান 
ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হইল ৫১৯ কোটি টাকা । এই দীর্ঘকালীন ব্যবসায়ক 
বিনিয়োগের শতকরা ৮৩ ভাগ-_অর্থাৎ ৪৩১ কোটি টাকার ক্ষেত্রে পজিন 
মালিকানার পহিত ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণও জড়িত ছিল । 

উহার পরবস্তীকালে বৎসরে যে পরিমাণ পঁজি ভারতে আসিয়াছে তাহা হইল 
এইরূপ £ ১৯৪৯ সালে ৬৩৫ কোটি টাকা, ১৯৫০ সালে ২৫৭ 'কোর্টি টাক! 
এবং ১৯৫১ সালে ৯৯৬ কোটি টাকণ। 

তবে সাম্প,তিককালে বৈদেশিক পঁজির একটি নৃতন প্রবণতা দেখা গিয়াছে ; 
উহা হইল শুধু শিল্পে নিবদ্ধ ম! থাকিয়া বাণিজ্যেও (0৪৭৪) অংশ গ্রহণ করা। 
দেশের স্বার্থে কিন্ত বৈদেশিক পঁজির বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন নহে, 
হিতকরও নহে | 


সপ | ৭৯ শপ আসিস এ শ আপ | খল পাপী 
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ক পি শা শি পপ পপ পাশ শি আপন 





পা শপ পা | পপ আজ "পপ আসা পপ 


শিল্প £ অর্থ ব্যবস্ম। ও পষিচালন? ৩২৫ 


যুদ্ধপুর্ববকালে বৈদেশিক পঁজি বাক্তিগত বিনিয়োগকাবীদিগেব নিকট হইতেই 
সংগৃহীত হইত। ইহাবা অধিকাংশই ছিল যুক্তবাজোর অধিবাসী ; ইহার পতি 
প্রদান কবিত সবকাবেব মধ্য দিয়া! (যথা বেলওয়ে এযাচুযিটি ক্রয়) অথব! 
বেসবকাবী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেযাব ক্রয কবিত (মথা চটপলেব অথবা চা- 
বাগানেব) । কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী পঁজিপত্তিবা ম্যানেজিং এজেছ্িন 
স্বাপন কবিয়! এদেশে বৈদেশিক পঁ'জি সবববাহ কিযে । এইকপ ম্যানেজিং 
এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও বৈদেশিক পঁজি খাটাইতেছে | 

যুদ্ধোন্তব এবং স্বাধীনহাব যুগ (বিশেষ ভাবে পবিকল্পনাব যুগে) বৈদেশিক 
পঁজি প্রাপ্তিব উৎসেব ক্ষেত্রে গুকত্বপুর্ণ পবিবর্তন দেখিতে পাগ্ুযা যায়। 
1বদশিক পঁজিব বাক্তিগত যোগানদাবেব স্থলে প্রতিষ্ঠানগত (17500909091) 
যাগানাদাবেব উদ্ভব হইযাছে | ইহ্থাবা হইল বৈদেশিক সবকাব, বিদেশের 
আধা সবকাবী প্রতিষ্ঠান (5609140012110 1509165) এব* আন্মজ্াতিক প্রতিষ্ঠান । 
মা্িণ যুক্তনাষ্্, কানাডা, অষ্ট্রেলিষা, ননগষে প্রভৃতি বার্ট্েব সবকাবগণ পঁজি 
প্রদন কবিবাছেন। বকফেলান এবং ফোর্ড ফাঁউত্েশন 9 পভি সবববাহ 
কবিযাছে। আন্তজ্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক 17০0 এবং 
৮ 1 0 পজি প্রদান কলিয়াছে | ইহাদেৰ মধ্য কোন কোন পজি 
দান ঠিসাবে এবং কোন কোন পঁজি গণ হিসাবে প্রদান কবা হইযাছে । 
' যানেজিং এজেন্সি প্রথা 11570581778 48617659556 

00 ৯/1)৪ 15100810811) 90200% 71001500055 105 1061105 8170 06600 
(7 0০070 1940, 43, 45, 47,791) 

আমাদেব দেশে আধুনিক শিল্প পন্তনেব সময হইতেই ম]ানজিং এজেন্সিব 
উত্তব হইযাছে । ম্যানেজিং এছেণ্ট বলিতে একটি কাববাবী প্রতিষ্ঠান বুঝায । 
সাধাবণতঃ ছুইচাবদ্দন ব্যক্তিখ শংশীদানীব (68700515121) ছ্বাবা এইবপ কাববাবী 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয । ইহা অপব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পুজি সবববাহ কবে এবং 
তাহাঁৰ পলিচালন ভাব গ্রহণ কবে । যথা কোন কাপঙেব মিপ স্থাপিত হইলে 
উহার উদ্ভোক্তা পবিচালকবর্গ কোন ম্যানেজিং এজেণ্টেব নিকট হইতে গঁজিব 
কিছু অংশ গ্রহণ কবিতে পাবেন এবং মিলেব পবিচালনাব ভাব কার্ধ।তঃ ম্যানেজিং 
এজেণ্টেন উপবৰ অর্পণ কবিতে পাবেন । মিলেব পবিচালকবগ্র নামেই উহাব 
পবিচালক থাকেন কিন্তু প্রকুতপক্ষে উহাব সকল তত্বাবধান ও পবিচালনাব কার্য 
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৩২৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


ম্যানেজিং এদেন্টই করিয়া থাকেন | ম্যানেজিং এজেন্ট উহার দরুণ কোনো 
নির্দিষ্ট, ভিন্তিতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন । কখনও কখনও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
পরিচালকবর্গের মধ্যে উহার ম্যানেজিং এজেণ্টের প্রতিনিধিত্ব থাকে | একটি 
ম্যানেজিং এজেন্ট এইভাবে একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও তত্বাবধায়ক 
হইতে পারে,--একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান বলিতে একই শিল্পের একাধিক গ্রতিষ্ঠানই 
বুঝায় না, বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠানই বুঝাইতে পারে । একটি ম্যানেজিং এজেণ্ট 
এইভাবে একই সঙ্গে কাপড়ের কল, চিনির কল, চায়ের বাগান প্রভৃতি বিভিন্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও তত্বাবধায়ক থাকিতে পাবে ' কিন্তু উহা যে এ 
সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক তাহা নহে | 


ম্যানেজিং এজেলি প্রথার ছারা সাধিত উপকার 

(3). 4১107099810 00005101051 555855 056 080801108% 4১6100% 
5%96017% 7019%50 ৪2 170019061015 10 006 3655101900600 0৫ 
17010560105 171 10019710155 5655158] 01957102015.) [0150055 (3. ১. 
1953). 1707 9 10 15 10606358100 ৭০ 2579 5/10) 019 390512 0£ 
106096106 0986107 17 0015 ০0400 1 (3. 007. 1955), 

(১) যখন শিল্পে বিনিয়োগযোগ্য পঁছিন পলিমাণ একান্তই অপ্রচুব 
ছিল এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ভালজপে গড্যা উঠে নাই, তখন ম্যানেজিং 
এজেণ্টগণ শিল্পে পঁজি সবববাহ কবিসা শিল্লোন্নতিৰ ভিভি স্বাপন 
করিয়াছিলেন | 

(২) একটি ম্যানেজিং এজেক্ষিন কাববাব একাধিক পবস্পবের সম্পকিত 
এবং পবস্পর অন্পুবক শিল্প প্রতিচানের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকায় শিল্প- 
সংযোগের বিবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ সম্ভব হইযাচিল | 

(৩) ম্যানেজিং এজেণ্ট শিল্প পরিচালনায় 'অভিজ্ত বাতি লইযা গগ্িত 
হইত | সেইজন্য ইহার দ্বাবা পবিচালিত শিল্প ঠিক কাববাৰী নীতি অনুযায়ী 
পরিচালিত হইতে পারে । একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া উহাঁব মালিকগণ 
কোন ম্যানেজিং এজেণ্টেব হস্তে উহাব পবিচালনভার অর্পণ করিলে অভিজ্ঞ 
ব্যকির দ্বারা উহার স্থুযোগা ও যথাযথ পরিচালন হইবে বলিয়া আশা করা যায় । 


(8) ঝঃকিবছল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ 
উদ্ভোগী হইয়াছেন এবং এইভাবে নুতন শিল্পেব পত্তন হইয়াছে,-_ এইরূপ 
দষ্টান্ত বিরল নহে । 

(৫) এখনও সাধাবণ ব্যবসায়গত ব্যাঙ্কগুলি (0০1023610181 9215) কোন 
মিল কোম্পানীকে খণ দানের লময়ে শুধু এ কোম্পানীর স্বাক্ষরেই সন্তষ্ট হয় 
না--উহার উপরেও তাহারা কোনো ম্যানেজিং এজেন্টের গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা 


শিল্প ১ অর্থ ব্যবস্বী। ও পরিচীলন। শু২৭ 
£ 


প্রদান চাহে | উধু ব্যাঙ্ষের ক্ষেত্রেই নহে, একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার 
বিক্রয়ও অনেক ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেণ্টর নামেব উপব নির্ভর করে| 

(৬) ম্যানেজিং এজেপ্টগণ একাধিক শিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে বক্ষা 
করিয়াছে । যে প্রভুত পবিমাণ মূলধন ম্যানেজিং এজেণ্টদিগকে হারাইতে 
হইয়াছে উহার দ্বারাই, বিপদেব সময়ে ম্যানেজিং এজেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
কত সাহায্য করিযাছে তাহা প্রমাণিত হয । মন্দার সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে বাঁচাইব! বাখিবান দন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টপশ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া 
থকে । 


চি 


মযানোজিং এজেন্সি প্রথার ভারা সাধিত অপকার 

(১) এই পদ্ধতি খাবা দক্ণ কোন কোম্পানী তাহা পঁজি সংগ্রহের 
নিজস্ব পুথক বাবস্থা অবলম্বন কবিতে শিখে না-পঁজি সংগ্রহের বাবস্থার 
দিক হইতে এবং অন্যান্য আথিক বাবস্থান দিক হইতে, উহা ম্যানেজিং 
এছেণ্টেব উপব সম্পর্ণ নির্ভবশীল হইয়া পড়ে। ইহছাব ফলে ম্যানেজিং 
এজেণ্টের আখিক অবস্থাব "সবনতি ঘটলে উ্াান ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত কোন 
কোম্পাশীৰ নিদস্ব 'আাশিক অবস্থা খাবাপ হইনান কোন কাবণ না থাকা 
সহ্থেও. ন্াাহালে উহান ফলভোণ নিতে হয । 

(২) ম্যানেজি এজণ্ট একাধিল শিল্প প্রতিষ্ঠান পবিচালনা করে এবং 
সেক্ষেত্রে অনেক লয়সে আহালা এবি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্ধত্ত অর্থ অন্য 
প্রতঠ্ানে নিজ সচ্ছামত লজ্ পুদয বা বিনিযোগ কবে । এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় 
প্রতিচনটি লাভজনকভাবে পপিঢালিত শা *ইলে, প্রথম প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পর্ণ 
বিশ।দোমে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয । 

(৩) ম্যাঃনছিং একজণী একপঙ্গে আহাধিক সংখ্যক শিলপ্রতিষ্ঠানের 
পলিচালন'তাব খ্রভণ পবিতে পবে এব” অহাধিক ভালে ধ্বগসিয়া যাইতে 
পাবে ; ইচাতে একাধিক সজতিশালী কোম্পানাও ধ্বস হইবে । 

(8) এই প্রথাৰ একটি শিশ্ন প্রতিগ্তানকে কষেকছন বাক্তিব দ্বার! গঠিত 
একটি সঙ্গমেব তাতে এই কারণে ভুলিযা দে€যা হম যে তাহারা এ শিল্প 
প্রতিষ্ঠানটিকে আখিক মাহাযা দিতে সক্ষম ; তাহার| ষে উহা পরিচালনার 
ভন্য পর্ববপেক্ষা যোপ।-মুলতঃ এই বিবেচনা করিয়া উহ। করা হয না। 
ফলে শিল্প দক্ষতাকে শৌণ স্থান দেবা হব । 

(৫) ম্যানেজিং এজেণ্ট কানবারগুলি উন্ভবাধিকারেব উপব প্রতিষিত * 
অতএব উত্ুনাধিকান স্ত্রে যাহাবা এজেন্সির মধ্যে প্রবেশলাভ করে তাহারা 
যোগ্য ব্যবসার হইবে এপ কেনই নিশ্চনতা নাই । ইহ] শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
পক্ষে পিপজ্জনক । 


৩২৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


৮ 
(৬) ম্যানেজিং এজেণ্ট কোম্পানীব মালিক নহে, পবিচালক মাত্র । 
এক্ষেত্রে ভাহারা নিজেদের লাভ বৃদ্ধি কবিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অশোভন 
পদ্ধতি অবলম্বন কবিয়া থাকে । 


(৭) কখনও কখনও ম্যানেজিং এছেন্টেব আখিক অবস্থা সম্পর্কে গুজব 
বর্টিলে, উতভান ছ্বান। এজণ্টেব তত্বাবধানেন মণ্যে অবস্থিত কেম্পানীব শেয়ারে 
স্পেক্যুলেশন স্ভক হইয়া যায | অথচ “কাম্প।নীব আখিক অবস্থাব সহিত 
উতার কোন সম্পক নাও থকিতে পানে 


কিন্ত এই সকল 'অপণওণ সঙ্গে বলা মাইতে পাবে ম্যানেজিং এজেন্সি 
প্রথা সহসা পবিত্যাগ কৰা সমীচীন হইবে না| প্রযোজনীব সণঙ্কাব সাধন 
কবিয়া ইতাকে বজায় বাখিলে অর্থনভিক উপকার সাধিত হইতে পাবে। 
১৯৩৬ সালে ভাবচ্ঠাম কোম্পানী বিধিন (1770187. 05017081165 এ ০ 
1936) দ্বান। ম্যানেজ” এজেন্সি প্রথাম বিবিধ সন্ক্কাব স'ধিতচ হইয়াছিল, 
যথা এক কেম্পানীৰ অর্থ আব এক কোম্পানীকে ধাব দেওয়া যাইবে 
না]; ব্যান্কিং বা বানা কে'ম্পানীতে ম্যানেছিৎ এজ থাকিবে ন', 
যানেজিং এজেন্টেণ কাযাক।ল থাকিবে ৩৩ নঙ্সব, অবশ্য পুননিষোগ 
হইতে পারে , কোম্পানীব বাংসবিক নীট মুশাফাৰ উপব এস্জন্টেল পাবিশ্রমিক 
নির্াবিত হইবে : প্রহাবণা বা বিশ্বাস ভঙ্গেক জনা ম্য*নেজিং এজেণ্টাক 
অপসাবণ কবা যাইবে , মা'নেজিং এডেপ্ট ভাহাব 'অবীন কাবনাবেৰ অনুবপ 
বা উহার সহিত প্রতিযোগী কোন কাববাবে লিপ্ত হইতে পাবিবে না, 
ডিবেক্টববগ্গেব তিনচতর্থাংতশব সম্মতি ব্যাতিবেকে ম্যানেজিং এজেন্ট ক্ষ 
বিরুষ বা মাল সবববাতেব জন্য চুক্তি কবিতে পাবিবে না । 

১৯৫১ সাল কোম্পানী বিধিব (10190. 05970291১19 £১০6) পুনরাম 
যে সংশোধন লাবিচ্চ হয উহাতে ম্যানেজি” একুজণ্টদিগেব সম্পকে কতিপধ 
বিধান প্রদত্ত হইয়াছে । যে স্থলে মাানেজি”ণ এক্ঞক্সিব মালিকানার 
পবিবর্তনে উহাব অপীন কোম্পানীব শ্বার্থহ'নি হইতে পাবে বলিযা সবক'ন 
মনে কবেন সেক্ষেত্র সবকাবকে হস্তক্ষেপ কবিবাব ক্ষমতা প্রদান কবা 
হইয়াছে । কোন ম্যানেজিং এজেণ্টেব পাবিশ্রমিকেব হাব পবিবর্তন কবিতে 
হইলে অথবা ১৯৫১ সালেব ২১ শেজুল'ই হাবিখেব পব কেন ম্যানেক্সিং 
এজেণ্ট নিয়োগ কবিতে হইলে কেন্দ্রীয সবকাবেব পুর্বব সম্মতি প্রযোৌজন | 
অধিকত্ত, এই সংশোধনের দ্বাবা ম্যানেজিং এজেপ্ট ও কোম্পানীব মধ্ো 
চুক্তি পধ্যালোচনা কবিবার ক্ষমতা আদালতকে প্রদান কবা হইয়াছে । 


আযানেজিং এজেন্সি ও ১১৫৫ সালের কোম্পানী বিধি 


11510582708 ৯8৩0০ জাত হজ (0020070515165 4৯১০১ ০£ 1955 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা শু পরিচালনা ৩২৯ 


কোম্পানী সমূহের সাধাবণ অবস্থা এবং কোম্পানী বিধিব কার্যকারিতা 
পধালোচনা কবিয়! উহাৰ উন্নযন সম্পর্কে স্ুপাবিশ বিবার জন্য ভাবত  সবকাব 
কোম্পানী বিধি কমিটি নামে একটি বিশেষ কমিটি নিযোগ কবিয়াছিলেন । 
১৯৫২ সালের ১০ই মাচ্চ এই কমিটি ভাহাদেব বিববণী প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
উহাতে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থাব ব ক্রটি নিচাঠি সতেও এখনও বর্তমান শিল্প- 
সংগঠনের মধো ইহাব উপাযাগিন্া বহিমাছে পলিমা কমিটি অভিমত প্রদান 
কবিষাছিলেন । শবে এই ব্যবস্থান ক্রটি নিচুযুতি দু কনিবাঁৰ প্রয়োজনের 
উপব তাহাবা অন্যন্থ গুকস্থ আবোপ কবেন এবং কিভাবে কোন্দিকে এই 
সকল ক্রাটি দুব কবিষা ম্যানেদ্িং এন্জন্ি লম্থাক উপকাপী ব্যনস্বাণ পবিণ 
কবা যাষ তাশ্বাব স্থুপাবিশ কবিমাছিলেন । 


,কাম্পানী বিধি কমিটিব স্রপাবিশ সমূহ ভাবত বকাব বিশেষ ভাবেই নিবেচনা 
লবিষাছিলেন এন” ম্যানেজিং এজেন্লি বাণস্থাকে বঙ্গায় বাধিবাও উহাকে 
যাহাতে গ্ুনীতি ও দোষ ক্রটিমুন্ত কবিতে পাবা গাম উহাব জন্য তাছাবা চেটিত 
হইযাছিলেন 1! ১৯৫৩ সান ভাবত সবকার ভান ঠীয কোম্পানী বিধিব ব্যাপক 
সংশোধন সাধান অগ্রগব হন এব” সই উদোশ্যে পাল মযোণ একটি স্দীর্ঘ 
বিল উত্থাপন কানন | ১৯৫৫ সালে ইহা যুক্ত সিলেক্ট কমিটিব "আলাপ 
আলোচনার মধ্য দিয়া স”ণশাবধিত আকানে বাহিব হইয়া আসে এবং পাল।মেণ্টেব 
বা শন্রমাদিত হম | হহাতে ম্যানেছি” এজেপ্টপিগেব কম্মপ্রণালা, দয, 
অধিকাব প্রভৃতি বিষয় সম্পকে যে সকপ বিধান প্রদ্ত হইযাছে সেপুপি নিম্ননতপ 
বিশ্লেষণ কবা যাইতে পাবে 

(১) ম্যানেজি” এছেণ্ট এব” শযাবশ্থাজ্ডাবদিগেন প্রতিনিধি নইযা 
স্বাধীন পানঢালক স*সদ গঠিত হইবে এবং উহাতে “শযাবতে[জ্ডাবদিগে উপন 
মানেজিং এাজণ্ট 'আধিপঠা কবিবে না । ম্যানেভিং এক্ণ্টেব ছ্বাবা নিযুক্ত 
ডাইপবইবেব স*খ্য! সীমাবদ্ধ থাকিবে। ডাইাবক্টবেব সখা ৫ জন বা অধিক হইলে, 
মানেজিং এজণ্টেব ছাবা নিযুক্ত তই পাবিবে ১ জন, «জানব কম হইলে নিযুক্ত 
হইতে পাবিবে ১ ডন মাত্র । 

(২) কাববাবেন টদনন্দিন পবিচালনাভাব ম্যানেজিং এজেণ্টেব উপব 
খাকিলে অ্যানেছিং এজেণ্টন উপর ড'ইবেকইঈবপিগব বথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকিতে 
তইবে। 

(৩) মাংনেছি" এছেন্ট তাহাব গঠনপ্রণালীত্বে পরিবর্তন সান 
কবিলে ত্র পবিবর্তনে চব মণসের মধ্যে সবকাবেব অহমোদন গ্রক্ণ করিতে 
হইবে । 

(৪) ম্যানেদ্দি' এজেণ্ট কোন কেম্পানী পবিচালনাব কাধ্য হস্তাম্তবিত 


৩৩০ ভারতীয় অর্থনীতি 


করিলে উহাতে সংপ্লিষ্ট কোম্পানীর সাধারণ অধিবেশনে (£50615] 2055008) 
প্রদত্ত জনুঘোদন থাকিতে হইবে ; উহ] কেন্দ্রীয় সরকারের হ্বারাও অনুমোদিত, 
হইতে হইবে | 

(৫) সাধারণতঃ নীট মুনাফার ১১ শতাংশের অধিক পারিশ্রমিক 
ম্যানেজিং এজেণ্ট পাইবে না। মুনাফা যদি যথেষ্ট না হয় তাহ! হইলে 
কোম্পানী একটি নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ ম্যানেজিং এজেন্টের পারিশ্রমিকরূপে 
অন্রমোদন করিয়া দিবে । তবে উহা বাষিক ৫০,০০০২ টাকার অধিক 
হইবে না। 

. (৬) ম্যানেজিং এজেণ্ট কূপে কাঁধ্য করিতেছে এপ কোন ব্যক্তিগত 
কোম্পানী অপর কোন ম্যানেজিং এজেন্টের অধীন থাকিবে না। 


(৭) ম্যনেদিং এজেন্ট পুথকভাবে কোন 'অকিম ভাতা পাইবে না তবে 
খর51 করিলে উহা পাইবে । | 

(৮) কোন কোম্পানীর দ্বারা শাহ'র ম্যানেছিং এজেণ্টকে, বা একই 
মযানেজিং এজেণ্টের অপীন অন্ত কোন কোম্পানীকে খণ প্রপামেব উপন এবং 
একটি কোম্পানীন ছ্বারা একই দশেন অন্ত এক কোম্পানীর শেযার ক্রয়ের 
উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে | 

(৯) ম্যানেজিং এজেন্ট তাহার ব্যবস্থাপনাধীন কোম্পানীর শহিত্ত 
প্রতিযোগিতা ঘটে এপ কোন কাবনারে সাধারণতঃ লিপু হইবে না । 

(১০) ম্যানেজিং এজেণ্ট 'াহাৰ অধীন কে।ম্পানীব দ্ববা উৎপাদিত 
পণ্যের বিক্রয়-এজেণ্ট কূপে কাধা কনিবে না, ভালতেন বংহিবে উহা করিতে 
পাবে । 


(১১) ভারতেন মধ্যে অথবা বাহিরে ম্যানেডিং এজেণ্ট কোন কোম্পানীৰ 
তরফে কোন সামত্রী ক্রয় করিলে উহার নিমিত্ত সেযেলার করিয়াছে তাহা 
কোম্পানীর নিকট হইতে পাইবে । বিদেশ হইতে এপ ক্রব করিলে উহার 
নিমিত্ত ব্যয় ম্যানেজিং এজেণ্ট পাইবে, কোম্পানী উহা বিশেষ প্রস্তাবের দ্বারা 
মঞ্ুর করিলে । 

(১২) কোম্পানীর সহিত ম্যানেজিং এজেণ্টেব প্রতোক চুক্তিই কোম্পানীৰ 
বিশেষ প্রস্তাবের দ্বারা অন্রমোদিত হইতে হইবে । 

(১৩) কোন ম্যানেজিং এছ্েপ্ট প্রথমে ১৫ বংসরেব ছন্য নিযুক্ত হইতে 
পারিবে, পবে ১০ বৎসর করিয়া পুননিয়োগ ঘটিতে পারে। পুর্রবের নিয়োগ" 
কাল শেষ হইবার পুর্বে ২ বৎসরের মধ্যে পুননিয়োগ করা যাইতে পারে । 

(১৪) এখন যাহার] ম্যানেজিং এজেণ্ট আছে ১৯৬০ স'লের ১৫ই 
আগষ্ট তারিখে উহাদের গকলের কাধ্যকাল শেষ হইল বলিয় ধবা হইবে-_ 


শিল্প * অর্থ ব্যবস্থা ও পবিচালন! ৩৩১ 


যদি নৃততন আইন অনুযাধী ইতিমধ্যে ভাহাদের পুননিয়োগ না ঘটে । প্রত্যেক 
পুননিয়োগে কেন্দ্রীয় সবকাবেব অনুমোদন প্রযোজন হইবে । 
(১৫) কেন্দ্রীয় সবকাব কোন বিশেষ শিল্প বা কাববাবেব উল্লেখ 
কবিযা বলিযা দিতে পাবিবেন যে উহাব ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেণ্ট থাকিবে না। 
(১৬) কেহই একই সঙ্গে ১০টিব অবিক কোম্পানীব ম্যানেজিং 
এজেণ্ট থাকিবে না। কাহাব অধীনে ১০টিব ধিক কোম্পানী থাকিলে 
কোন্‌ ১০টি সে বাখিঙে পাবিবে তাহা “কেছ্ছায সনকাব বলিযা দিাবন | 


পারাওশ 


শিলের অর্থ প্রয়োজন- শিল্পের তুই শুক'ন পঁদি প্রযোজন £ একটি 
হইল 'স্থন পঁজি, অপনটি চলতি পঁদি। স্থিন পঁভি কয কনিবাব জন্য এক 
সঙ্গে বেশী পলিমাণ অথ প্তরযোজন হয বিক্ক উহা অল্প কালস মঙুধা এক সঙ্গে 
পবিশোধ কব সন্তব নাহঃ দাঘকাল বখিষা খাবে বীবে পরিসুশাধা | চলতি পজি 
প্রতি বংসপই নূহণ কলিণা প্রা €শ হইলে, মতা” ইভা ঘম নবিবান প্রয়োজনীয় 
অর্থ প্রতি সতসনঈ উন্ল নব" ₹ইবে পাব প্রঠি বঙসবই লিনিশোগ কলা হইবে । 


পঁতি দওগ্রহের পারারণ পদ্ভার্তি--আমাদেন দেশে মোটামুটি পাঁচ 
উপান্য সাধানণ ভবে পঁজি সণ্গ্রহ বলা হইয়া খানক * (১) শিল্প প্রতিষ্ীনগুলি 
শেষাব বিক্রগ কবিষ। প্রাখাঁদপ পঁভি সংগ্রহ বলব ডিবেগণান বিনব মাছে তলে খুব 
জনপ্রিম নহে । (*) (বিন কম লোত্র জনলাধালণেব নিকাশ হইতে আমানত 
গ্রহণ কবা হয, ইছাতে কিছু আনন কচি দ অনিশ্চনত। আট | (৩) ম্যানেজিং 
এজেণ্টদিগকে এ শিরেব গাঁছি সণপলাহ কনিতে দেখা শিবাছে | (৪) সাধাবণ 
বাণিজামূলক ব্যাঙ্ক গুণি ও গণ প্রদান কবে হবে উহা স্ব “বানী । (৫) বিভিন্ন 
বান্দযে শিলে বাষ্রীম সাহায্য লাইনেল আওহাষ সবকার পণ পদন কবেন ) এই 
ক্রত্র হইতে সাধাবণত, ভোট শি্লি কজ্জ পাইযা খাবে । 


শিলের অথ ব্যবস্থা উহার সমস7া কোথায় -এদেশে সাধাবণ 
লোকেন সঞ্চয ক্ষমতা কম । সঞ্চবেৰ ক্ষমতা! যাও ন। আছে শিল্পে বিনিযোগের 
স্পহ] সাপধাবণ ব্যর্ডিব নব্য নাই । কোম্প।নান শেযাবে অগ্র প্রতিশ্রুতি দিবাব 
ব্যবস্থা গডিথা উঠে নাই । সাপাবণ ব্যাঙ্কগুলি লোবেদেন নিকট হইতে অল্প 
কালেব ভন্য আমানত পাগ ল্রচবা" শিল্প প্রতিয্ানকে দীর্ঘকালেব জন্য গণ দিতে 
পাবে না। জনসাধাবণেৰ নিকট হইতে আমানত প্রহণ কৰা নিবাপদ নহে, কাবণ 


৩০২ ভারতীয় অর্থনীতি 


শিল্পের বিপদের সময়ে লোকে তাহাদের আমানত উঠাইয়! লইতে পারে | ক্যানে- 
জিং একেপ্টগণ অনেক সময়ে পঁজি সরববাহ করিয়াছে বটে কিন্তু বিনিময়ে অলেক 
অযৌক্তিক সুযোগ স্রবিধা আদায় করিয়া! লইয়াছে | ব্যাহ্কসমূহের দ্বার! প্রদত্ত 
খাণের সুদ কারবারেব লাভ যোগ্যতার তুলনায় অধিক ; আবার এই খাণ তাহাব 
প্রদান কবে বাস্তব সম্পন্তিন বদ্ধকীতে । স্রাতরং স্যাক্ষেব দ্বারা প্রদত্ত পণ হইতে ' 
সম্পত্তি স্টির অবকাশ কম । সুতরাং অর্থ সরবরাহের অপ্রাচুষা প্রধান সমস্যা | 

শিল্পে অথ বিনিষ্লোগ পঞ্জাতির উন্নয়ন-_জনসাধারণের সঞ্চর 
শিল্পে বিনিযোগেন ক্িকে প্রবাহিত কবিতে উত্সাহ দিতে হইবে । এই বিনিয়োগ 
শেমাব বা ডিবেঞ্কাব কয়েন আকার গ্রহণ কনাইছে হইবে । শিল্পে লাভযোগানা 
অন্লসারে কষ স্থদে ব্যাঙ্ক লি যাহাতে থণ দিতে পাবে তাহাও দেখিতে হইবে! 
লম্প্রতি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে খণ সরববাহ সহজ করিবাব দ্বন্ত কতকগুলি বিশেষ 
ধবণে 'অর্থ-প্রতি্ঠান গঠন করিয়া দেওয়া হইয়াছে 2 ইগ্ডাট্রিধাল ফিনান্ছল 
কর্পোবেশন, স্টেট ফিনান্স কর্পোনেশন, উপ্াট্রিযাল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেপ্ট 
কর্পোরেশন | আন্তজ্ছান্িক ফিনান্সকপৌারেশনে ও ভারতকে যোগদান করানে" 
হইয়াছে । পুনবর্থনববলাহী কর্পোবেশন স্থাপনের ও আযোজন করা হইতেছে । 
জাভীয় শিল্পোন্নয়ন কপ্পোবেশন স্থাপিত হইয়াচে--তবে ইহার উদ্দেশ্য প্রধান: 
শিল্লেব উন্নবন, নিঢক অর্থ সরববাহ নচে | 


আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ৪ পঁভি প্রয়োজনের মধ্যে ফাক-দেশেব 
মধো প্ররুত সঞ্চয এবং পঁজিব প্রযোজনেব মধ্যে অনেক ফাঁকে আছে । ফিসক্যাল 
কমিশন খুব কম কবিয়াও ৩০০ “কাটি টাক' মূলধনী ব্যর প্রয়োজন বলিনা 
ধরিয়াছেন । যুদ্ধপুর্ব কালে পঁছি গঠন এইবপই ছিন্ন, কিন্ত যুদ্ধোত্তর কালে 
পঁজি গঠন হাস পাইযাছে | 

পঁক্জি গঠনের প্রতিবন্ধক _পঁছি বিনিয়োগ হাসের একাধিক কাৰণ 
দেখিতে পাওয়া যাষ : (১) জাতীযকরণ শীহি সম্পর্কে সন্দেহ স্থষ্টি ; (২) উচ্চ- 
স্তরেব আয়ের উপব চডা হারে আয় কর (৩) ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের অসাধু 
ক্রিয়াকলাপ ; (8) ষ্টক এক্সচেঞ্জের ম্পেক্যুলেশন্ঃ (৫) জনগণের মধ্যে জাতীৰ 
আয়ের পুনর্বণ্ন । 
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শিল্প খণ সদব্রবরাহ প্রাতিষ্ভান-- ইওুষ্িয়াল ফিনাত্স কর্পোরেশনের 
(স্বাপিত ১৯৪৮) অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা, ভবে প্রথমে পাঁচ কোটি 
টাকার শেয়ার ভাড়া হইয়াছে । এই ৫ কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালন? ৩৩৩ 


এই ভাবে ঃ কেন্দ্রীয় সরকার-__১ কোটি ; রিজার্ভ বাক্ক-_-১ কোটি : শিডিউল 
বাহ্ক-_১% কোটি ; বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য অর্থ প্রতিষ্ঠান__১ কোটি ; 
সমবায় ব্যাঙ্ক -_২ কোটি । কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ারে নানতম ডিভিডেও্ডের 
নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন । এই কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব ১২ জন 
পরিচালক লইয়া গঠিত একটি পরিচালক বের্ডের উপর অপ্পিত আছে। 
একছন ম্যানেজিং ডাইরেক্টৰ আছেন ) 

এই কর্পোরেশনের কাধ্য হইল £ (১) শিল্প প্রতিষ্ঠঠনেব ছাবা গৃহীত থণে 
নিশ্চয়ত। প্রদান £ শেয়ার বু বা ডিবেঞ্চাবে অগ্র-প্রতিশ্রতি দান ; (৩) কাধ্যের 
বিনিময়ে কমিশন গ্রহণ (৪) অগ্র প্রতিতীগতিব ছাব ক্রীত টুক, শেযান, বণ ব1 
ডিবেঞ্চার যত শীগ্র সম্ভব বিক্রয ববিয়া দিবে ,(৫) ২৫ বংসরেব অনধিক মেয়াদে 
শিল্পকে খণ দিতে পাঁবিরে বা ডিবেঞ্চান কিনিাত পাবিবে। খণেব জন্তু 
সিকিউরিটি, ধাত ৰা সম্পন্তি বন্ধক লইতে পারিবে | 


সুদনাহী লগ ও ডিবেধণর বিক্রয় কবিয়া এই কর্পোবেশন চল্‌ তিগজি সংগ্রহ 
বৃবিতে পাবিবে : ইহা সামপ্রি,ক দা নিজেব আদায মূলধন ও বিজলাভের মিলিত 
পরিমাণের পাঁচ গুণেব অধিক হইবে না । জনসাধাবণেদ নিকাট হইতে ইহা 
আমানতও গণ কবিতে পাবিবে । কপোবেশন কোন শিল্প প্রতিঠানকে বৈদেশিক 
মুদ্রায় খণ প্রদান করিতে পারিবে এব এ প্রতিষ্ঠানটি বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা 
“দশী মুদ্রার উহ পরিশোধ করিতে পারিবে । 

সংশোরথল-_-১৯৫২ সালে ইঠাট্রিয়াল ফিনাঙ্স কর্পোবেশন বিধির 
সংশোধন করা হইয়াছিল | ইহার দ্বারা ব্যবস্থা হইয়াছিল থে ভারত সরকাব 
কর্পোরেশনের বৈদেশিক খণকে গ্াার।নি দিবেন ও বিনিময়হ।ব নিত লোকসান 
পুবণ করিবেন । ইহাব দ্বাবা বিশেষজ্ঞ কম্মচার্ী লিযোগেন এবং খপ গৃস্ত 
প্রতিষ্ঠান কর্পোবেশন কর্তূক গ হণেব ব্যবস্থা প্রদত্ত হইগ,ছিল | সরকারী কন্ম- 
চারীদের মধা হইতে গৃহীত ডাইরেক্টরদের সংখ্যা বদ্িত এব” অডিটর-জেনারেল 
সহিত কর্পোরেশনের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । 


কর্মাপাত্রিচয়__১৯৫৫-৫৬ সালে ৭৭০ কোটি টাক। ধাণ চাহিয়া ৮৬, 
টিখণের আবেদন আসিয়াছিল * ইহার মধ্যে ১৫১৩ কোটি টাকার ৪৪টি 
আবেদন মন্ত্র হইয়াছিল । প্রথম হইতে ধরিলে ১৯৫৬ লালের ৩০শে জুন 
অবধি মোট ৪৩*২১ কোটি টকা ধণ প্রদত্ত হইয়াছে । ইহ মধ্যে নান! প্রকার 
শিল্প আছে,_-চিনি, বস্ত্র, কাগজ, ববার, রসায়ন ইত্যাদি । ১৯৫৫-৫৬ সালে 
কর্পোরেশন ৩২৬৮ লক্ষ টাকা] মুনাফা অজ্ন কবিয়াছে | ইভা সত্বেও নিশ্চয়তা! 
প্রদত্ত ডিভিডেগ্ দিবার জন্য সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রয়োজন | 


পান্প্রকিক সংশোধন--১৯৫৩ সালে এই কর্পোরেশন সংক্রান্ত আইনে 


৩৩৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


কিছু সংশোধন কবা হইযাছে £ এক্সিকিউটিভ কমিটিব পরিবর্তে কেন্দ্রীয় কমিটি 
থ|কিবে, 'নেতনভোগা চেমাবম্যান ৪ জেনাবেল ম্যানেজার থাকিবেন, ইহা 
লরকাবেব নিকা হইতে খণ লইতে ও বন্ধকী সামগ্রী পাটা দিতে পারিবে, অগ্র- 
প্রতিজতির দরুণ টক, শেয়ান ডিবেধ্গব ৭ বৎসবেন বেশীও রাখিতে পাবিবে 
প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি সংশোধানে দেওয়া হইযাছে। 


এই পরিবশ্রনের উপক্ারর--এই পনিবর্তীনে কপোবেশনেৰ কাধ্য- 
দক্ষতা বাডিবি, ক'বণ (ক) নিবপেক্ষ যোগা চেয়াবম্যান পাওয়া যঈবে, 
(খ) ইহাঁস আগিক সঙ্গ বৃদ্ধি কবিবাব স্যোগ ঘটিবে (গ) ৭ বৎসবেব 
বেশী স্মঘ টক শেযার ইশ্যাদি ধনিনা! বাখিবাব দকণ ইহা কাধ্য প্রসারক্ষম 
হইবে। 

তথাপি কোন্‌ ক্রটি থাকিয়া গেল--(১) অগ্রবকুত খণেব অর্থ 
প্রদান করিশ্ে অহা বিল হয) (১) অন্ঠ সুত্র হইতে আবও সহজে 
কম স্রদে খণ পাওমা মাষয স্তলাং কর্পোবেশনেন কাধ্য আবও নমনীয কবিতে 
হইবে ; (৩) লিদিদটি অধযালর শিল্পকেই “বশী খপ দেওয। হয, ইভা জাতীয 
স্বার্দব অন্ক্ণল শে ১ (৯) ডিবেপান ক্র অগ্রপ্রতিশ্রতি ইত্াদিগুলি 
কল্পাতবশন ক্ষমতা থাকিপেও এযান২ কনে নাই | স্ুতবাং ইছাব পবিপুর্ণ 
উপকাব পাওনা যণ্য নাই | 

উল্লযানের কর্ধপ্রন্তাব [বিভা বদি কবিতে হইবে, স্বার্থসংক্রিষ্ট 
পরিচালন শাকিব এ পু শিপ্রুজিিত বিনিযোগ খাকা উচিত, খণেৰ অর্থ 
যথাসময়ে শিগের 'নকা পা টিন হাব স্বার্থপণ্িষ্ট ব্াক্তির নিযন্থণ হইতে 
মুক্ত বাখিচ্ছে হইবে 

বাজ আর্থ সরবরা; সংস্থা] ১৯৫২ সালে পাল'মেণ্ট কণ্তুক 
“ব'্জয অর্থ সবনবাহ সহ বিপদ প্রনীস হইয়াছিল | ঈহাৰ দ্বাবা বাজ্য গুলিতে 
বাজা ফ্নাল্স কপোবেশন শ্াাপানন অন্মঘতি দেএয়া হইমাছিল। পশ্চিষবঙ্ে 
এনপ শস্থ। স্বাপিত হইযাতে ১৯৫৮ সান উলা মার্চ হইতে) ইহাব 
অনু বাদিত মপধন ২ কোটি 'আদাযাী মূলধন - (কোটি (বাজ্য সবকাব-- ৩০ লক্ষ ; 
বিক্তাভ বাহ্ক--২০ পক্ষ . শিডিউল ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, সমবায ব্যাঙ্ক 
ইতাদি--২০ লক্ষ, এবং জনসাধাবণ--১০ লক্ষ )1। ইহার শেয়ানে বাজা 
লবকাবেব গ্যাবার্দি আছে এবং নানতম (৩) 3 উদ্ধাতম (৫ ) ডিভিডেও 
হার বাধা আছে 1 ইহা! দেযাদী আমানত পইটাভি এবং বও বিক্রষ কবিতে পারে । 
ইহ] ক্ষুদ্র শির ওলিকে অর্থ সাহাযা কখি'ব; বিত্িনন উপায়ে ইহ! কবিতে 
পানে; (১) ২০ বৎসবে পবিশোধা খণ প্রদান; (২) অগ্ঠের নিক হইতে 
গ্রহীত খণে নিশ্চবতা দান (৩) জগ্রপ্রতিক্ষতি দান। চেয়ারম্যান ও 


শিল্প ৫ অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ৩৩৫ 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সমেত ১০ জন সদসা লইয়া! গঠিত পরিচালক বোর্ডের 
উপর ইহার পরিচাঁলনাভার ন্থস্ত | ূ 

কর্মাপারিচয়-১৯৫৫-৫৬ সালে ১২টি রাজ্য ফিনান্গ কর্পোরেশন ৩ কোটি 
২৭ লক্ষ টাকা খাণ মঞ্জুর করিয়াছিল কিন্তু প্রকৃত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল 
১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা! প্রায় সকল রাজ্য কর্পোরেশনই কিছু কিছু লাভ 
দেখাইয়াছে এবং কল্মপরিচালনায় সর্বাপেক্ষা যোগ্যতা দেখাইয়াছে ব্রিবান্ক,র | 
হায়দ্রাবাদ এবং অন্ধ, কর্পোরেশন যথাক্রমে “ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড'” এবং “শিল্পে 
রাষ্ট্রীয় সাহায্য বিধির”? প্রতিযোগিতায় অন্পুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে । 


সাধারণভাবে রাজ্য কর্পোরেশনগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল যে ইহার! 
ছোট শিল্পকে অবহেলা করিয়া! অপেক্ষারূত বড শিব্লকেই খণ দিয়াছে । ইহার 
পরিচালনার ব্যয়ও আয়ের তুলনায় বেশী । 

প্রভাবিত পুনরথপরবরাহী কর্পোরেশন- _পার্িক লিমিটেড 
কোম্প।নীন্বপে এইবূপ কর্পোরেশন গঠনের আয়েজন করা হইতেছে । ইহার 
প্রাথমিক পঁজি হইবে রিজভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, বীমা কর্পোরেশন এবং অন্যান 
ব্যাক্ক কর্তৃক প্রদত্ত ১২৫ কোটি টাকা । ভারত সরকার ২৬ কোটি টাকা 
থাণ দিবেন । ইহা শিল্পগুলিকে সরাসরি খ্বণ দিবে নাঃ যে সকল ব্যাঙ্ক ইহাতে 
যোগদান করিবে তাহারাই ইহার নিকট হইতে খণ পাইবে : ব্যাঙ্কগুলি এই খণ 
“শিল্পকে দিবে | 


শিল গণ এবং বিবিয়োগ কপোোরেশন-_-ভারত সরকার, 
বিশ্বব্যাঞ্চ এবং মাকিণ পঁজিপতিদের সহবোগে ১৭৫৫ সালেব জানুয়ারী মাসে 
এই কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছিল । ভারতের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী 
(২ কোটি ), যুক্তরাজ্যের ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (১ কোটি ), মাকিণ 
যুক্তরার্রের ব্যাঙ্ক ও কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান (২ কোটি) ও দেশের মধ্যে 
জনসাধারণ ( ই কোটি )-_- ইহাদের দ্বার] প্রদণ্ড ৫ কোটি টাকার পঁজি লইয়া 
আই, সি. আই, সি. পঠিত হইয়াছে | ইহা ব্যতাত, বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে ১ 
কোটি এবং ভারত সব্ুকারের নিকট হইতে ৭২ কোটি টাকা ইহ] খণ পাইয়াছে । 
১১ জন ডাইরেক্টর লইয়া! গঠিত একটি বোড়ের উপর ইহার পরিচালনাভার 
অপিত (ভারতীয় ৭, ব্রিটিশ ২, মাকিণ ১, ভারত সরকারের মনোনীত 
প্রতিনিধি ১)। 

ক্তার্যাবিবরণী--গত আড়াই বৎসরে ইহা ২৮টি বেসরকারী শিল্পে 
৮ কোটি টাকা থাণ দিয়াছে । ১৯৫৬ সালে ইহা ৩৭ লক্ষ টাকা নীট লাভ 
করিয়াছে । 


সঙালোচডিনা-ইহার কন্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে কতিপয় সমালোচনা 


৩৩৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


উঠিয়াছে £ (১) অতান্ত মম্থরগতি এবং সাবধানীতে বাড়াবড়ি ; (২) পরিকল্পনা 
বিবেচনায় সময় অপচয় ; (৩) বিশ্বব্যাঙ্কের খণ কাজে লাগানে। হয় নাই। 
কর্ত পক্ষ এই সমালোচনাগুলির উত্তর প্রদান করিয়াছেন । 


আতঙ্ছাতিত আণদান সংষ্চা- _পথিবীর সকল অনুল্প* অঞ্চলের 
উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের দ্বার প্রদেয় ১০ কোটি ডলার 


মূলধন লইয়া! এই ব্যাক্চ গঠিত হইয়াছে । সদপ্য বার্গুলির মধ্যে বে-সরকারী 
শিল্প প্রচেষ্টায় খণ এবং অগ্ঠান্ত উপায়ে ( সংশ্লিষ্ট সরকারের নিকট হইতে কোন 
চাারার্টি বাতিরেকেই ) ইহা অর্থ সাহায্য দিবে; বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং 
কষি প্রতিষ্ঠানেও দিতে পারিবে । ভারত এই সংস্থায় চাদ! দিয়াছে 8৪ লক্ষ 
৩১ হাজার ডলার (প্রায় ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা )। ৭ কোটি ডলার 
ন্যুনতম পঁদ্দি সংগৃহীত হইলে ইহ? কাধ্য করিবে কথা ছিল; বর্তমানে (জুন 
১৯৫৭ ) ৯ কোটি ডলার সংগৃহশত হইয়া গিয়াছে । 


বেদরকারী শিলে অথ সরবরাত সম্পর্কে এফ কাজিটি__ 
লেসবকারী শিল্পে অর্থ সব্বরাহ সম্পকে পর্যালোচনান জন্য নিযুক্ত শ্রক কমিটি 


১৯৫৪ সালে ভ্রাহাদের বিবরণীতে কলকব্সার আপ.নিকীকরণ এবং বদলীকবশ্ের 
জনা ১ম পনিকল্পনা কালের শেপ দিকে অনেক পানি ফাক পুবণেন প্রয়োজন 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । কমিটি স্ুুপ্দবিশ করিয়াছিলেন মে বৃহৎ পবিমাণ বিনি- 
য়োগের সুফল পাইতে যে সকল শিল্পের দেরী হয় সেঞুলিন নিদ্দিট সময় পধ্যন্থ 
জাতীয়করণ হইতে অব্যাহতি ঘোষণা করিলে উহাতে বিনিয়োগ নেশা হইবে | 
এই কমিটি ব্যাঞ্ষনমূহ কর্তৃক প্রশ্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শিল্প ধাণ সরবরাহের 
পক্ষপাতী | কমিটির অন্যান্য সুপারিশ হইল ; (১) ব্যাঙ্ক আমানতের বীমা 
ব্যবস্থা প্রবস্তন, (২) শিডিউল বাক্ষের শাখা স্থাপনে এবং কাষ্যসম্পাদনে সাহায্য, 
(৩) পুণর্ঝটার (76-415০০:) আরও সুযোগ প্রদান, (৪) ব্যাঙ্ক সমূহের বায়ের 
কাঠামোর স্ুপরিকল্পনা, (৫) ব্যাঙ্ক পরিচালনার উন্নয়ন, (৬) মুদ্রা প্রেরণের 
অধিকতর সুযোগ স্থুবিধা প্রদান, (৭) দেশীয় ব্যাঙ্কারদিগের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
সম্পর্ক স্বাপন ইত্যাদি | 

ভারতীয় শিলে ।বকোশিক গস ভি স্পা) আমাদের দেশে শিল্পের 
পঁভি বিনিয়োগের মত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ স্পৃহা ছিল না। সেই জনা এদেশে 
বৈদেশিক পঁজির আধিপত্য ঘটিয়াছিল । উপকারিভা--(১) টবদেশিক পঁজি- 
পতিগণ আধুনিক শিল্প জ্ঞান লইয়া আসিয়াছিলঃ (২) নুতন শিল্প ব্যবস্থার জন) 
প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ পলি এদেশের লোকের ছিল না, (৩) প্রাথমিক ঝাঁকি 
ও লোকসান বিদেশীদের উপর দিয়াই হইয়া গিয়াছিলঃ (৪8) লোকের কশ্মসংস্থান 
ও জাতীয় ধনভাগ্ডার বৃদ্ধি পাইয়াছে । আপক্তারিতা--(১) বিদেশীগণ 


শিল্প £ অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালন! ৩৩৭ 


এদেশেব প্রান্কতিক সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহাব কবিয়াছে, (২) ইহাব! এদেশের 
লোককে শিল্প শিক্ষা দিতে অনিচ্ছক ছিল, (৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপুর্ণ, পদে 
ভারতবাসীকে নিযোগ কবা হইত ন1 (৪) বৈদেশিক পঁজিপতিগণ রাজনৈতিক 
ক্ষমতা প্রয়োগ আবও অর্থনৈতিক সুবিধা আদাষ কবিয়! লইত। 

বেশি পুজি ও বরুমান আথনেোতিক পারিস্্িতি--ম্বাধীনত। 
প্রাপ্থিব পব এদ্দেশে বৈদেশিক পঁজিব সমস্যা নূতন ৰপ লইযাছে । আমরা রাঁজ- 
নৈতিক ক্ষমতা প্রমোগে বিদেশী পঁজি বিতাড়িত কবি নাই, যদিও কিছু কিছু 
পঁজি চপিয। গিয়াছিল । আমাদেব ত্রুত অর্থনৈতিক উন্নতিব জন্য দেশীয পঁ,জিই 
যথেষ্ট নহে, ব্যাপক পবিকল্পনাব সাফল্যে জন্য বিবাট পবিমাণ পঁজি প্রয়োজন। 
সেই কানণে বৈদেশিক পুজিব প্রশ্ন নুতন ভাবে বিবেচনা কব! হয । 


ফিসৃক্যাল কমিশন বলিষাছেন যে উন্নযন পবিকল্পনাব জন্য বিদেশ 
হতে বহু পরিমাণ শামপ্রী ও সবঞ্জাম আমদানী কৰা প্রয়োজন । ইহাদেব মূল; 
প্রদানে একমাত্র সঙ্গত পদ্ধতি হইবে বিদেশ হইতে ধণ গ্রহণ--বিশেষ কবি 
ডলান অঞ্ল হইতে । বিদেশী পুঁজি সহিত শিল্প পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান, শিল্প 
গবেষণ।ব ফলাফল পৃ.স্ভুতি বিষযগ্ুণিও বিদেশ হহতে আসিনে । তবে হুইটি 
ক্ষেত্রে বিদেশী প্জি গ্রহণ সামাবদ্ধ নাখিতে হইবে £ (১) বিদেশী যন্ব- 
পাতিন উপন নিভ শীল বাষ্টায পৰিকল্পন! এবং (২) পুজি ও ব্যবস্থাপনা সহজ- 
লা ছে এপ নুতন ধবণেব বাক্তিগত শিল্প | 

বদেশিক পুজি সম্পর্কে সব্রকারী নীতি--১৯৪৯ সালে ভাবত 
সনকাব 'বদেশিক পুজি সম্পর্কে ভাহাদেব শিক্পনীতি ঘোষণ? কবিশাচিদেন | 
ইহা তাহাবা বলিলেন, দেশী ও বিদেশী মাপিকেব মধ্যে পক্ষপ।ত কবা হইবে 
না কানবাশেব শভ বিদেশে লইযাঁ যাওযা চলিবে, বিদেশীব শিল্প বাট্রায়ত্ত হইলে 
ক্ষতিপুবণ দেওয়া হইবে, সংখ্যাধিক শেষার ও নিষন্ত্রণ ভাবতাযদেব হাতে খাকিতে 
হহস্ব (বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীব হাতে থাকিতে পাপে) এব” বিদেশী পুঁজির 
স্বাপিত শিমি ভাবভীযদিগকে শিল্প-শিক্ষা দিতে হইবে | সণক।বেব এই নীতিব 
দ্বাল৷ বৈদেশিন পু টিকে এদেশে আসিবাব জন্য উৎসাহ প্রদান কৰা হইযাছে 
'অখচ উহার উপন দেশে স্বাথে ম্তাবসঙ্গত শর্ত আানোপ কবা হইয়াছে । 

বাদাশিক পুজির পরিমাণ ও উৎস --বিছাভ ব্যান্গ ১৯৪৮ সালেব 
একটি ঠিসাব কবিযান্িলেন। এই হিগাপে বৈদেশিক পঁজিল পনিমাণ ছিল 
৫৯৬ ক্ছেটি টাকা । উহ'শ পব তিন বৎশবে প্রান ১৯ কোটি টাকা আমসিষাছে । 
সম্থ্রতি নাণিজ্যেও বৈদেশিক পঁভি নিযোটি 5 হইয়াছে | যুদ্ধেন পুবের্ব বৈদেশিক 
পুজিব প্রধান উৎস ছিণ ব্যক্তিগঠ বিনিয়োগকাবাী (প্রধানত: যুক্তবাছ্যেব) | 
স্বাধানতাব পৰে নানাৰপ প্রতিষ্ঠালেব মধ্য দিষ! বেদেশিক পি আসিয়াছে | 


চে 


৩৩৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


আানেভজিও এজেকি প্রথা তুই চারিজন ব্যক্তি অংশীদারির ভিত্তিতে 
কারবারী "প্রতিষ্ঠান গঠন করে কিন্তু ইহার কারবার হইল অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালন! ভার গ্রহণ কর? | অপরের ব্যবসা পরিচালনা করে এরূপ কারবারীকে 
ম্যানেজিং এজ বলা হয়| কখনও কখনও ইহা সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
পি সরবরাহও করিয়া থাকে | একটি ম্যানেজিং এজেণ্ট একাধিক শিল্প 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার লইতে পারে । 


আযানোজি এজেন্সির উপকাব্র --(১) পুজি সরবরাহ করিয়াছে, 
(২) শিল্প সংযোগের স্থৃবিধা ঘটাইয়াছে, (৩) অভিন্তঃ ব্যক্তির ছারা শিল্প পরিচালন 
সম্ভব করিয়াছে, (৪) নুতন ঝাঁকি বহুল শিল্প গভিয়া তুলিয়াছে, (৫) শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে ব্যাক্কের দ্বার! প্রদত্ত থণে গ্যারান্টি দিয়াছে, (৬) বিপদের সময়ে শিল্পকে 
ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে ।. 


জযটানেজিং এজেলসির আপকার--(১) পুঁজি সংগ্রহের দিক হইতে 
শিল্প প্রতিষ্ঠান ম্যানেজিং এজেণ্টেব উপর নিভরশীল হইয়া পড়ে, (২) ম্যানেজিং 
এজেণ্ট একটি শিল্পের অর্থ অপব শিল্পে কঙ্জ দেয় বা বিনিয়োগ করে, (৩) এক 
সঙ্গে অনেকগুলি শিল্পের ভার লইয়! নিজেও ধ্বংস হয়, শিল্পকে'ও ধ্বংস করে, 
(৪) নিছক পুঁজির জোরে, দক্ষতার ভিত্তিতে সহে, এজেন্সি অধিকার পায়, (৫) 
উত্তরাধিকারের উপর প্রতিট্টিত, স্ুতরং যোগ্যতার নিশ্চয়তা নাই, (৬) নিজেদের 
লাভের জন্ত অপ-পদ্ধতি অবলম্বন করে, (৭) ম্যানেজিং এজেণ্ট সম্পর্কে গুজব 
রটিলে উহাব পরিচালনাধীন কোম্পানীর ক্ষতি হয় । 

১৯৩৬ এবং ১৯৫১ সালে ভারতীয় কোম্পানী বিধি সংশোধনের দ্বারা 
ম্যানেজিং এজেন্সির অপকার ও অন্ুবিধ! দূর করিবার জন্য কয়েকটি নূতন নিয়ম 
স্যষ্টি কর! হইয়াছিল । 

মযানেজিং এজেন্সি ৪ ১১৫৫ সালের কোম্পানী বাধি__ 
ভারতীয় কোম্পানী বিধির ব্যাপক সংস্কার সাধনের জন্তু ১৯৫৫ সালে একটি নূতন 
কোম্পানী বিধি রচিত হইয়াছিল | ইহার দ্বার! ম্যানেভিং এজেন্সি ব্যবস্থাকে দোষ- 
ত্রুটি মুক্ত করিবাব জঙ্ক ম্যানেজিং এজেপ্টদিগের ক্ষমতা! এবং অধিক*রে অনেকগুলি 
পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে । (১) ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং শেয়ার হোল্ডারদের 
প্রতিনিধি লইয়া স্বাধীন পরিচালক সংসদ গঠন কর হইবে । ম্যানেজিং 
এজেণ্টদের পক্ষ হইতে নিযুক্ত ডাইরেক্টরদের সংখ্যা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া 
হইল : (২) ম্যাঃ এং-দেব উপর ডাইরেক্টরদের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে ; (৩) ম্যাঃ 
এং-এর গঠন প্রণালীতে পরিবর্তন সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ : (৪) 
কোম্পানীর পরিচালনা অধিকার হস্তান্তরিত করিতে হইলে কোম্পানীর এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের অহ্থমোদন থাকিতে হইবে ; (৫) ম্যা: এ:-এর পারিশ্রমিক 


শিল্প : অর্থ বযবস্থ|! ও পরিচালনা ৩৩) 


১১ শতাংশের বেশী হইবে না, (৬) ম্যা; এ: কারবার ম্যাঃ এ:-এর অধীনে 
হইবে না, (৭) ম্যাঃ এ: পৃথকভাবে কোন আফিম ভাতা পাইবে না, (৮) 
পুথক অফিস ভাত পাইবে না, (৯) ম্যাঃ এ-এর অধীন কোম্পানী কতক 
প্রদান বা শেয়ার কয় নিয়নত্িত হইয়াছে ; (১০) ম্যাঃ এ: প্রতিযোগী কারবারে 
নামিবে না, (১১) বিক্রয় এজেট রূপে কার্য করিবে না; (১২) সামগ্রী 
ক্রয়ের ব্যয় পাইবে মাত্র ; (১৩) ম্যা;ঃ এ; ও কোম্পানীর ভি অগ্নমোদিত 
হইতে হইবে। (১৪) প্রথমে ১৫ বৎসর, পরে ১০ বংসরের জন্ত নিয়োগ ? 
(১৫) ১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্ট সকল ম্যানেজিং এজেণ্টের কার্যকাল শেষ 
হইবে; (১৬) কোন বিশেষ কারবারে ম্যাঃ এ; থ|কিবে না বল! যাইবে; 
(১৭) একই মা: এ; ১০টিব অধিক কোম্পানী লইবে ন]। 


রউ। চর ছি পাস 


অফীদশ অধ্যায় 
শিল্প £ সংরক্ষণ নীতি 


17800811৮ £ ৮০110 01 71086০01923 


শিল্প সংরক্ষণের নীতি”দ৮০11০৩ ০ ৮:০৮০০০০ 0£ [70088 
০1৩৪ 

সংরক্ষণ কি ?-সংবক্ষণ বলিহে। বুঝায বিদেশে উৎপাদিত সামগ্রী প্রতি- 
যোগিতা হইতে স্বদেশে উৎপাদিত সামপ্রীকে বক্ষা কবা। অনেক সমযে 
কোন একটি সামগ্রী দেশে উত্পাদিত হইতে যে খবচা পডে বিদেশে তাহ] অপেক্ষা 
সম্থায় উৎপাদিত হয | এক্ষেত্রে উহাদের মধ্ো 'অবাধ প্রতিযোণিখা থাকিলে 
বিদেশী সামগ্রী বিক্রয় হইবে, দেশে প্রস্থৃত সামভ্রী বির হইবে না; দেশেন 
শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে | ঠখন উহাকে অন।ধ প্রতিযোগিতার হাত হইতে বক্ষা 
কনিবাব প্রযোজন হয়| 


১. 1 ৮7186010000 (0100১ ০0 101060900910 06 81৮21) 00 10005 


টাব০০ 7 (3. 0077. 1941). 


সংরক্ষণের পল্ধাতি কি £- দেশীষ শিল্পকে তুইটি পদ্ধতিতে সংবক্ষণ 
কবা যাইতে পাবে 2 


(১) বিদেশ হইতে আমদানীক্চত পণ্যেব উপব উচ্চহাবে আমদানীশুত্ব 
বসাইলে বিদেশীপণোব দাম দেশেব বাভাবে চড্যা য'ইতে বাধ্য হইবে এব, 
সেক্ষেত্রে উহ] দেশী পণ্য অপেক্ষা সস্তাব বিব্রব হইতে খাবিবে না। 
অতএব আমদানীতশুন্ব ধাগ্য থাবা দেশীয শিল্লেব উপব সংবক্ষণ প্রদান কৰা 
যায । ইহাতে অবশ্য ভোগকাবীক্ধপে সাধানণ ব্যক্তিকে অধিক মূলা প্রদান 
কবিতে হয কাবণ আমদ'শীশুক না খাকিলে সে অপেক্ষাকৃত কম দামে বিদেশী 
সামগ্রী এন কবিষা ভেগ করিতে পাখিত | 

(২) দেশে উৎপাদিত শামএীৰ উপ £বাউনি” (3০৪০৮) বা আথিক 
সাহাযা প্রদান কলিয।ও সংব্ণ দেওয়া যাইতে পাবে। ব্যবস্থা থাকে যে 
সংপক্ষণযোগা কেন মামশ্রী এবটি শিপ্প প্রতিষ্ঠান যে পমিমাণে উৎপাদন 
বখিবে গেই শন্ুপতে মলবান হইছে শাহাকে আাথিক সাহায্য প্রদান কবা 
হইবে। ইহান দ্বারা শিল্প প্রাত্ঠান তাহ'ন উত্পাদিত সামত্রী অপেক্ষা্ক ত 


শিল্প £ সংরক্ষণ নীতি ৩৪১ 


কম দামে বিক্রয় করিতে পারিবে । ইহাতে করপ্রদানকারীরূপে সাধারণ ব্যক্তিকে 
স্বার্থত্যাগ করিতে হয় কারণ এইবপ বাউণ্টি প্রদান কর হয় রাজস্ব ,হইতে 
এবং অধিক রাজস্বের জন্য সরকাবকে অধিক পরিমাণে কর আদায় করিতে হইবে | 


সংরক্ষণ কেন বা সংরক্ষণের ভিন্তি__আমাদের দেশে একাধিক 
কারণে শিল্প সংরক্ষণের নীতি গ্রহণের দাবী কর] হইয়াছে । 

(১) জাতীয় ক্কয়ংসম্পুরণতা _( 1ব0101009] 5616 50001016190) 
শ্রান্তজ্জীতিক পরিস্থিতি যেরূপ অস্থির তাহাতে কখন কোন্‌ সামগ্রীর আমদানী 
বন্ধ হইয়া ষায় তাহার স্থিরতা নাই । সেই কারণে যে সামগ্রী জাতীয় জীবনে 
অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহ] যাহাতে দেশেই উৎপাদন হইতে পারে সেই উদ্দোশ্ে 
আপাততঃ অস্থবিধা সত্বেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে । বিশেষ করিয়া 
আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধ উপকরণ উৎপাদনে জাতিকে অবশ্যই আত্ব- 
নিভভরশীল হইতে হইবে এবং এ উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ করিতে হইবে । 


(২) শিল্প 1বচিত্রাবিধান (115551০8007 ০£ [00901155) 
জাতীর ধন ভাগ্াব বৃদ্ধির জন্টু১--জনসাধারণের গডপডতা আয় বৃদ্ধির জন্তাঃ_- 
দুই একটি শিল্েের উপর নিভর না করিয়া বিভিন্ন শিল্পের ম্ুসমগ্ডস প্রসার 
প্ররেজন হয়। ইহাদের মধ্যে যে শিল্পের প্রসার প্রয়োজন অথচ যাহা 
বিদেশী প্রতিযে।গিতায় ব্যাহত তাহাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে । আমাদের 
দেশে বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যথাযথ ভারসামোর ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন | 


(৩) শিশশিল রক্ষার প্রয়োজনীয়তা (70600 154056095) 
--দেশের মধ্যে বহু শিল্প থাকিতে পারে যেগুলি প্রথয়েই বৈদেশিক প্রতিযেগিতায় 
সম্মুখীন হইলে ধ্বংস হইয়া যাইবে কিন্তু যেগুলিকে প্রথমাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ 
করিলে উত্তরকালে তাহারা স্বাবলম্বী হইতে পারিবে এবং দেশের অর্থনীতিতে 
গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে । এই শিল্পগুলির সম্মুখে সম্ভাবনা 
বহিয়াছে কিন্ত প্রথম অবস্থায শিশুর ন্যায় ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন ; 
ভবিষ্যতে তাহারা পুর্ণ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে । 


বিজাবরমুলক সংরক্ষণ --1015০820507050708 ০০০6০ 
(3. 7180 15 91501070109008 01006600002 10150035 0১2 2050 
০ 006 80101108010] 06 005 09110 ০06 0150110011720106 01906500010 
0005 112101506 00050015506 10979. (3. &7 1940 737 0010. 
1942, 14351457747), 
আমাদের দেশে ১৯২১ সালে, ভারতীয় শিল্পকে কি দ্ডাবে সংরক্ষণ কর! 
যাইতে পারে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি ফিস্ক্যাল কমিশন 


৩৪২ ভারতীয় অর্থনীতি 


গঠন করা হইয়াছিল | এই কমিশন ভারতীয় শিল্লের ক্ষেত্রে বিচারমূলক 
সংরক্ষণেক নীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন | ইহার অর্থ হইল যে নিব্বিচারে 
সকল শিল্পকেই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না-পংরক্ষণ প্রার্থী শিল্পগুলির মধ্যে 
বাছাই করিয়া এবং সংরক্ষণ যাহাদের জন্থ অবশ প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রদ 
হইবে তাহা বিচার বিবেচনা করিয়া, তবেই সংরক্ষণ প্রদান কর! হইবে । 
সংরক্ষণ প্রদান করিলেই জনসাধারণের উপর অভিবিস্ত বোঝা চাপিবে, হয় 
সংবক্ষিত শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রেতারূপে অথবা সরকারকে কর প্রদাতারপে । 
অতএব যে শিল্লেব পক্ষে সংরক্ষণ অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং যাহার পক্ষে 
সংরক্ষণ সত্যই উপকারে আসিবে-_শুধু সেই শিল্পগুলিকে বাছাই করিয়া 
সংরক্ষণ দেওয়া হইবে । ইহার প্রমাণের জন্য সংরক্ষণ প্রাথী শিল্পকে তিনটি 
সন্ত পুবণ করিতে হইবে । 


প্রথমতঃ, শিল্পটিকে এপ হইতে হইবে যাঁহাব কতিপয় প্রাকৃতিক সুবিধা 
আছে-মথা পধাপ্ু কাঁচামালের সরবরাহ, সন্থ*য় চালনশক্তি পাইবার সুবিধা, 
যথেষ্ট সংখাক শ্রমিকের সরবরাহ এবং দেশের মধ্যেই উৎপাদিত সামগ্রীর 
বিস্তৃত বাজার | এইগুলি থাকিলে বুঝা যাইবে যে শিল্পটির সম্মুখে ভবিষ্ততের 
সম্ভবনা! আছে--উহা ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হইয়া দ।ডাইতে পারিবে । 


দ্বিতীয়তঃ, শিল্পটিকে এরূপ হইতে হইবে যাহা সংনক্ষণ না পাইলে নিজস্ব 
প্রচেষ্টায় প্রসার লাভ করিতে পাবিনেই না; অথলা দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
যশ তাঙাতাড়ি তাহাব গ্রসাত্র লাভ ব'গ্চনীয় ৩৯ তাডাতাডি তাহার প্রমাব 
সংবক্ণ ব্যতীঙ সম্ভব হইবে না। 


তন্ভীয়ত, শিল্পটিকে একপ হইতে হইবে যাহা ভবিষ্কতে সংরক্ষণ ব্যতীতই 
বিশের প্রতিযোগিতায সন্মখীন হইতে পাবিবে | 


ফিস্কাল কমিশন এ সম্পকে আরও সুপারিশ করিয়াছিলেন যে যে-সকল শিল্ে 
ক্রমিক আয় বৃদ্ধির নিয়ম (19 ০৫ [70109510 [50510) ক্রিয়া করে এবং 
যে সকল শিল্প অদর ভবিস্ততে তাহার সামগ্রীর দেশের মধ্যে সমগ্র পরিমাণ 
চাতিদা মিটাইতে পারিবে গেইগুলিকেও সাধারণতঃ সংরক্ষণেন যোগ্য বলিয়া 
বিবেচনা করা কর্তব্য । উপরস্ত বিদেশ হইতে ডাম্প সামগ্রীর, অথব। বিদেশের 
বাউানীব ছার পবিপুই সামগ্রীর প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করিবাব জন্যও সংবক্ষণ 
দেওয়া বাইতে পাবিবে। 

এ সকল সত্তেব ভিত্তিতে কোন্‌ সামগ্রীর সংরক্ষণ প্রয়োজন তাহ] বিচার 
করিয়া! দেখিবার জম্য একটি “শুক্ষ-সংসদ" (2117 9০৪7৭ ) গঠনের স্‌পারিএ 
ফিস্ক্যাল কমিশন করিয়াছিলেন | ভারত সরকার ফিস্ক্যাল কমিশনের 


শিল্প £ সংবক্ষণ নীতি ৩৪৩ 


সুপারিশ মত বিচাবমূলক সংবক্ষণেব নীতি গ্রহণ কবিযাচিণ্েন এবং এ উদ্দেশ্যে 
“শুন্ব-সংসদ” গঠন কবা হইয়াছিল । 


বিঢারমুজক সংরক্ষণ ও কাতিপয় শিল্প 


(0,:791.6 ৪10/ 0:09650680 100050% 810. 5170৮ 1)0%/ 0 006 0০110% 
1883 05010 50006555100]. (8. 4৯, 1936), 


0. 10155095006 50006 1106 ঢ০91105 ০06 171501117)17)90106 
[70966500101 017 05530009008] ৭৮৪1010207600 06 [019 71056 00580865, 
1 2105 ৮০২] ৮০0] 500685 11) 076 9508] [0০91105০0৫6 006 ০০900 ? 


(3 0০017 1951). 

(১) ব্রসায়ন শিল্প (0:০00159] [090.9(16১)--১৯২৮ সালে বসা'ধন 
শিল্পকে সংবক্ষণ প্রদ'নেব প্রশ্ব শুন্ক-সংসদেব নিকট উপস্থাপিত কবা হয় । ১৯৩১ 
সাচুল দুই বৎসবেব জন্য কবেকটি বসান পামগ্রীৰ উপব সংবক্ষণ প্রদান কবা 
হয-_-& সকল পামগ্রীব আমদানীব উপব স্পেসিফিক্‌ ডিউটি ব' নির্দিষ্ট শুন্ধ ধাধ্য 
কবিয। | ১৯৪৬-৪৭ পালে ভাবত সবকাব অন্তব্বভ্ী ওক সংসদেব পবামর্শ কমে ৭টি 
বলাবন শিল্পকে সংবক্ষণ প্রদান কবিযাভিলেন । বপামন শিল্পে সবক্ষণ প্রদানের 
ক্ষেত্রে ভানত সর্কাবেব শীতিন মধ্য সাহমিকতা ও আশ্তনিকতাব যথেষ্ট অভাৰ 
পন্লিক্ষিত হইনাচিল | 

(২) কাগজ শিল্প (১৭2০. 10৭4১09)--৯২৫ সালে কাগজ শিল্লেব 
উপব সণ্বক্ষণ প্রদান কবা হইযাছিল প্রথমে সাত বংসবেন জগ্ত । ১৯৩৯ সালে 
সংবক্ষণ শুন্বেব মেযাদ বদ্ধিত কব] হন লাবণ শুক সণ্সদ লক্ষ্য কবেন যে বাশ 
হইতে কাগজ প্রস্তঙব শিল্প বিশেন প্রসাব লাভ কবিযাচে এবং কলগুলিতে উৎ- 
পাদনেব খবচা যথেষ্ট হাস পাইবাছে । উপবভ্ত & সময আমদানীকরুত কাষ্ঠমণ্ের 
( ১/০০৭ 701 ) উপৰব প্রতি টনে ৪৫, টাকা হিসাবে শুদ্ধ আনোপিত হইল-_- 
য'হাতে দেশেন মধ্যে বংশমঙ্ডেবও বাবহাব উৎসাহিত হয । ১৯৮৯ সালে 
গণ্ব্ষণেব মেযাদ বদ্ধিত কনা হয | ১৯৪৫ আকুল ১লা এপ্রিল হইতে 
সণ্নক্ষণ তুলিমা দেওঘা হইয়াছে | বর্তযানে ভাবতে ১৮টি কাগছেব কল আছে 
এব ১৯৫৩-%৪ সালে ১৩৭,৩০০ টন কাগজ ও বোর্ড উত্পাদন হইমাছে | 


(৩) দ্িয়াশলাই শিল্পা (150০ [0ব55:5)--১৯২৮ সালে দিয়া- 
শলাই শিল্পকে সংবক্ষণ প্রদান কবা হয--প্রতি গ্রোস বাঁকোব উপর ১৪০ আনা হবে 
অথমদানী শুল্ক আবোপ করিযা। অবশ্য সংবক্ষণে আওতায় একটি বিদেশী 
দিয়াশলাই কোম্পানী সব থেকে বেশী লাভবান হইয়াছিল-_তবে সংরক্ষণেন মধ্যে 
বাতিব হইতে দিযাশলাই আমদানী বহু পনিমাণে কমিযা যায় । 








৩৪৪ ভাবতীবয অর্থনীতি 


(৪) তজৌহ ৪ ইস্পাত শিল্প (1০0 90৭ 56561 [798৭0)-_ প্রথম 
মহাযুদ্ধেব'পবে লৌহ ও ইস্পাশ শিল্পকে লক্কটময় পবিস্থিতিব সম্মুখীন হইতে হইযাছিল 


এবং এই শিল্পেব উপবেই সব্বপ্রথম সংনক্ষণ প্রদান কবা হইযাচিল। শুল্ক সংসদ 
এই শিল্প সম্পর্কে অন্সন্ধান কবিয' তাহাদেন বিববণীতে বলেন যে এই শিল্পটি 
ফিস্ক্যাল কমিশনেব দ্বাবা নিঙ্দীবিত সকল সন্তণ্টলিই প্ররণ কবে এবং অপেক্ষা- 
রুত অল্প সনযেব মধ্যেই ভাবতে অন্যান্ত যে কোন দেশেব যাই সস্তা সর্বব প্রকাব 
ইস্পাত উৎপাদন কবা যাইবে বলিষা আশা কনা যাম। ১৯৪২ সালে এই শিপ্ষেক 
উপব সর্বপ্রথম সংবক্ষণ দেওযা হয, 'অবশ্ব ব্রিটানে উৎপাদিত ইস্পাতেব উপবে 
অপেক্ষাকৃত কম শুদ্ধ প্াখ্য কবা হইযাডিল । অণ্ব্গণেব আওতায এই শিল্পে 
খুব দ্রুত প্রসাব লাভ ঘটিযাছে এবং ১৯৪৭ সাপে সংবক্ষণ তুলিবা দেগমা 
হইয়াছে | 

(৫) তুআা তন্ত্র শিল্প (০০০০0. 1661৩ 1100500)-- তলা তন্ধ শিল্প 
নূতন না হইলেও প্রথম মহাযুদ্ধেব পব নিভিন্ন কাণণে উহাকে বিশেষ অস্ুবিধান 
সম্মুখীন হইতে হম-এই কাবণ এলি মধ্যে জাপানে প্রতিযোগিতা ছিল সর্ধবা- 
পেক্ষা গুকহপুর্ণ । ১৯২৭ সালে প্রথম এই শিরক সংবক্ষণ দেওসা হয । পবে 
সংবক্ষণেব মেয়াদ বদ্ধিত কণা হয এব" শুকেন হাব পবিবর্তন কবা হয | সণ্বক্ষণেব 
দ্বাবা এই শিরাটিও বিল্শষ উপক্ণঠ হয এব ১৯১৭ সালে ইছান সব্বক্ষণ নৃহিঠ 
কব। হন। 

(3. 20116 076 59৩6 06 078 001105 ০6 01966০01090 ০2 06 
501591 1770050% 0১1 [1319, (13. 0০92৮, 1939) 

(৬) ার্নি শিল্প (506৭: 1[744১0%)--১৯৩১ সালে চিনি শিল্প সং- 
বক্ষণ স্ুবিধালাভ কবে । এ সাণ পধাণ্ত ভাবতে গড পডত' ১৬ কোটি টাকা 
মূলোব চিনি আমদ'নী হইত এৰং “গই সমযে এখানে ৩০টি চিশিব কল স্থাপিত 
হইয়াছিল । সম্বক্ষণেব সুবিদ পাইনাব পৰ টিনিন কলের সণ্ধা| বদ্ধি পাইয়া 
১৮৬টি হইবাছে এবং এই শিল্পে বন্তমানে প্রথব ৩৩ কোটি টাকা বিশিযোগ কবা 
আছে । বলা হইয়া খাকে যে অগ্ঠাপন্ত দেশে শর্কবা শিল্প ৩০1৪০ বংসবে বে 
উন্নতি কবিয়াছে ভাহা ভাবতে সম্ভব হইয়াছিল সণ্বক্ষণে পবে মাত্র ৫।৬ বৎ্সব্বে 
মবো। ১৯৩৭ গালে শুক্ক সংসদ বলিয়াট্রিলেন, ইহ] বলিলে কোন অত্যাক্তি 
হইবে না যে বিচাবমূপক সংখক্ষণেব দ্বাবা ভাবতেব চিনি শিল্পে বিপ্লব সংঘাত 
হইয়াছে | প্রধানত: চিনিব আমদানীব উপব নির্ভবশীল দেশ হইছে ভাবত এক্ষণে 
জগতেব মধ্যে সর্ধ্বেচ্চ পবিমাণ চিনি উৎপাদনকারী দেশগুলিব মধ্যে অনাতম 
হইযাছে_-এবং উহ্ভাব উৎপাদন প্রযৌজনেব অভিনিভ্ত যছি নাও হয অন্ততঃ তাহাব 
সমান |” শুন্ক সংসদেব অভিমতে এ্র সমযে ভালতে চিনিন দাম কিউবা, বা জাভা 


শিল্প : সংরক্ষণ নীতি ৩৪৫ 


বা ত্রেজিল অপেক্ষাও সম্তা হইয়াছিল | কিন্তু যুদ্ধের লময়ে চিনি হুষ্পাপ্য হইয়া 
পড়ে এবং উহার দামও খুব বৃদ্ধি পায় এবং সরকার চিনির উৎপাদন* ও বণ্টন 
নিয়প্রণ করিতে বাধ্য হন। ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ পধ্যস্ত চিনির উপর 
সংরক্ষণ প্রদান করা ছিল | 

[17০ ৮7108020500 17095 005 1009110% ০0৫6 415017001000106 10106080001 
15220 50006555101] 7 ৬/০]এ ০৪ 20৮০০৪৫৪ ৪ 0190107%6 11). 01015 70০0110% ? 
(03. &. 1950). | 

এ সকল শিরের পধ্যালোচনা হইতে স্পটই বুঝ! যায় যে বিচারমুূলক সং- 
পক্ষণের নীতি সম্পূর্ণ নিস্ষল হয় নাই । শবে বিশেষ কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে 
বিচারমূলক সংরক্ষণ যে বিশেষ সাফলা লাভ করে নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা 
চলে, যখা রসায়ন শিল্প এবং দিয়াশলাই শির । চিনিশিল্ল সম্পকে জনস।ধারণেব 
মধ্যে বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে তবে সংরক্ষণের আওতায় এই শিল্পের যে বিশেষ 
প্রসার হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ | বর্তমানে প্রসারপ্রাণ্ত শিল্পগুলির উপর 
হইতে সংরক্ষণ অপসারণ প্রয়োজন এবং অনগ্রপব শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দেওয়া 
প্রয়োজন । 


বিচারমুলক সংরক্ষণের ক্রাটি---10665০8 ০1 1015081702705 67708 
[১৮০05০01012 

থে পধ্যায়েন বিচারমূলক সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হইয়াছিল উহা মুলতঃ নানা 
ক্রটিবহছল ছিল 1 কি কি বিসয় থাকিলে শিল্পের স্বাভাবিক সুবিধা আছে নলিয়। 
বিবেচনা করা হইবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ প্রথম ফিস্ক্যাল কমিশন যে ছুই 
তিনটি বিষধের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সংরক্ষণ প্রদানের সময়ে উহ!র উপরেই 
সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইত : ফলে একাধিক ক্ষেত্রে গতবক্ষণ লাভের উপ- 
যুক্ত শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয় নাই । উপরস্ত যে সকল স্বাভাবিক সুবিধার 
কথ। বল। হইয়াছে উহাদেন সবগুলিই যদি কোন বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমান 
থাকে, তাহা হইলে উহাকে সংরক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনই খাকে অল্ল। অধিকত্ত 
্বিন্তীয় ফিস্ক্যাল কমিশন ( ১৯৫০ ) প্রথম ফিস্ক্যাল কমিশনের দ্বারা নিদ্ধারিত 
সংরক্ষণ নীতির যে সমালোচনা করিয়াছেন উহাতে বিচারমূলক সংরক্ষণের মৌলিক 
দৌব্বন্যয সুম্প্টব্ূপেই ব্যক্ত হইয়াছে | তাভার বলেন “দেশের সবর্বাঙ্গীন অর্থ 
নৈতিক উন্নয়নের অস্ত্র হিসাবে সংরক্ষণকে বিবেচনা করা হয নাই ; বিশেষ 
কোন শিল্প আবেদন জানাইলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে তাহাকে রক্ষা 
করিবাৰ উপায় বূপেই সংরক্ষণকে গণ্য করা হইয়!ছে | ইহাতে কিছুটা! একদিক- 
চাপা উন্নয়ন ঘটিয়াছে মাত্র । এইরূপ পন্থায় ভিত্তিমূলক ও মৌলিক শিল্পের 
সম্প্রসারণ কর। সম্ভব ছিল না। সহায়ক বা অন্থন্দপ শিল্প (81169 104505155) 


৩৪৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


স্বাপনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবার সুম্পষ্ট প্রচেষ্টা না করিয়া বিচ্ছিন্ন শিল্প- 
গুলিকে সংরক্ষণ প্রদানের হার জন সমষ্টির মোট বোঝা! বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াই 
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এই নীতি কাধ্যকরী করিবার সময়ে মোটামুটি তিনটি ক্রটি বিশেষভাবেই 
প্রকটিত হইয়াছিল £ প্রথমতঃ, কোন শিল্প সংরক্ষণের জন্য আবেদন করিলে উহা 
টেরিফ বোডের নিকট প্রেরণ করিতে অহেতুক বিলম্ব ঘটিত ; দ্বিতীয়ত:, টেরিফ 
বোর্ড এর শিল্প সম্পর্কে অতসন্ধানে অতাধিক দীর্ঘ সময় গ্রহণ কবিতেন , তৃতীয়তং, 
টেরিফ বোর্ডের সুপারিশের উপর সরকার তাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনেক 
সময় প্রহণ লরিতেন। 


মুদ্ককালীন ও যুজোতর উুল্ভ নীতি--৬/5: 500 2০৪ 51 
81111 ০1105 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধেব প্রয়োজনেই আমদানীর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ 
প্রয়োগ করা হইয়াছিল-_স্্তরাং এ সময়ে শিল্প সংরক্ষণ প্রশ্নের বিশেষ গুরুত্ব 
চিল না। যে সকল শিল্প সংরক্ষণ ভোগ করিতেছিল, একটি বিশেষ আইন 
প্রণয়ন করিয়] উহাদের মংবক্ষণ নজায় বাখা হইল | শুধু আমদানী নিযস্ত্রণের 
জন্যই নহে, যুদ্ধ প্রয়োজনে বদ্ধিত চাহিদার দরুণ নুতন শিল্প সম্প্রসারণের সুস্পষ্ট 
প্রবণতা দেখা গিয়াডিল । ১৯৪০ সালে ভারতের তদানীন্তন বাণিজ্য সচিন 
যুদ্ধকালে স্থাপিত শিল্পগুলি সুসংগঠিত হইলে উহা'দিগকে সংরক্ষণ প্রদান করা 
হইবে বলিয়৷ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন । এই নীতির অনুসবণে ১৯৪৫ সালে 
সংরক্ষণকামী শিল্পসমূহের দাবী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি টেরিফ বোর্ড গঠন করা 
হইল । এই সময়ে কোন শিল্প সংরক্ষণ অথবা] অপর কোন সরকারী সহায়তা 
পাইতে পারে কিনা তাহ] বিচারের জন্য নিম্নরূপ স্ষুত্র নির্ধারিত হইল £ (১) 
শিল্পটি সঠিক ব্যবসায়ী নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত 
হইতেছে কিনা, (২) শিল্পটির স্বাভাবিক বা অর্থনৈতিক স্রযোগ-স্ুবিধা এবং 
উহার প্রন্কত এবং সম্তাবা খবচা বিবেচনায় মনে হইতে হইবে যে উহা যুক্ধিসঙগত 


শিল্প : সংরক্ষণ নীতি ৩৪৭ 


সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা রাষীসহায়তা বাতিরেকেই সাফল্যজনকভাবে চলিবার 
অবস্থায় উন্নীত হইবে ; অথব' শিশ্পটি এপ পধ্যায়ের যাহাকে জাতীয় স্বার্থে ই 
সংরক্ষণ প্রদান প্রয়োজন এবং জনসাধারণের পক্ষে উহার দরুণ ব্যয় যেন অত্যধিক 
না হয়। এই সর্তসমূহ পুরণ হয় কিনা! তাহ] টেরিফ বোর্ড দেখিবেন এবং কি 
পরিমাণে ও কত দিনের জন্য (তিন বংসরেব অধিক নহে) সংরক্ষণ আরোপ করা 
হইবে তাহা স্রুপারিশ করিবেন | 


১৯৪৫ সালে নিগ্ধারিত সংরক্ষণের এই সর্তগুলি পুর্বেবেকার টেরিফ বো 
সমূহ যে সর্তাদি বিবেচনা করিত (অর্থাৎ বিচারমূলক সংবক্ষণের সর্তাদি)__তাহ! 
অপেক্ষা উতৎকষ্টতর ছিল । কাবণ নূতন টেরিফ বোর্ডেকে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় বলিয়! বিবেচিত শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার সুপারিশ করিবার ক্ষমতা 
দেওয়] হইয়াছিল | 


নুতন ফিস্ক্যাল কামিশন ও ভাহাদের সুপারিশ-চ25০51 


78188107806 1949:50 2180 26 1২6৫0870170 180 5 002)58 
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এযাবৎ যে সংরক্ষণের নীতি অনুস্ত হইতেছিল তাহ। সামপ্রিক ভাবে 
পর্যালোচনা করিবার জন্ত এবং নুতন নীতি ও কাধ্যপদ্ধতি স্তরপারিশ করিবার 
জন্য ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার একটি ন,তন ফিস্ক্যাল কমিশন 
গঠন করিয়াছিলেন । শ্রী ভি, টি, কঝ্ঃমাচারী ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি 
এবং ইহাতে আরও ণজন সমস্য ছিলেন? ১৯৫০ সালের মে মাসে 
ফিস্ক্যাল কমিশন তাহাদের পর্যালোচনা ও স্তপারিশ সমন্বিত বিবরণী 
সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন । 

নতন ফিস্ক্যাল কমিশন তাহাদের বিববণীতে বলিয়াছেন, যে শৃদ্ক 
সংরক্ষণকে কোন একটি উদ্দেশ্য পিদ্ধির উপায়রূপেই মূলতঃ গণ্য করা 
হইয়া থাঁকে- অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক উম্নয়নের জন্য যে সকল পদ্ধতি 
রাষ্ট্র কার্যকরী করিবে উহাদের অন্যতম রূপে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক 
পরিকর্পনার সহিত শিল্প সংরক্ষণকে সম্পকিত করিতে হইবে ;: অন্যথায় 


৩৪৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


সংরক্ষণ বোঝার অসম বণ্টন হইবে এবং শিল্প সমূহের অসমদ্বিত সম্প্রসারণ 
€ 010০০-92417905৩ ৫০৬০ ) ঘটিবে | 


কমিশন সংরক্ষণ নীতির সুপারিশ কালে বলিলেন, অনুমোদিত পরিকল্পনার 
মধ্যে যে সকল শিল্প অন্তভক্ত হইবে সেগুলিকে তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে 
পারা যায়: (ক) যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্প (খ) ভিত্তিমলক ও মূল শিল্প (গ)' 
অন্যান্য শিল্প । 

(ক) এই পর্যায়ে শিল্পের জন্য কমিশন সুপার্সিশ করিলেন এই সকল 
শিপ্প (যুদ্ধনংক্রান্ত শিল্প ) প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালন! করিতে জাতির পক্ষে যে 
বারই হউক না কেন, জাতীয় প্রয়োজনে উহা করিতেই হইবে । ইহাদিগকে 
যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ সংরক্ষণও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করিতে হইবে । 

(খ) ভিত্তিমলক ও মুল শিল্পগুলি সংরক্ষণের জন্য আবেদন করিতে 
পারিবে এবং উহারা যে জাতায় পরিকল্পনার অন্তর্ভৃক্ত-_উহাই হইবে 
উহাদের ক্্নয়নের জন্য প্রদেয় সংরক্ষণ বা অপর কোন সহায়তা প্রদানের 
প্রধান যুক্তি। ইহাদের ক্ষেত্রে শুক্ক-নিদ্দারক কত্তুপক্ষ নির্দারিত করিবেন 
কি ধরণের কি পরিমাণে সংরক্ষণ প্রদান করিতে হইবে। কি সর্তে 
উহ| প্রদান করা হইবে তাহাও তাহারা স্থির কবিরা দিবেন এবং এই 
গর্তগুলি সতপ্রি্ট শিল্প পালন করিতেছে কিনা, তাহাও তাহারা মধ্যে মধ্যে 
দেখিবেন । ? 

(গ) অন্যান্য শিল্প সমূহের মধ্যে আবার তিনটি ভাগ করিতে পারা 
যায়--(১) যে শিল্পের উগ্নয়নের জন্য পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকার 
(00100 ) প্রদত্ত আছে (২) যে শিল্পগুলি পরিকল্পিত অর্থনীতির মব্যে 
অন্তভু ক্ত ভিত্তিমূলক শিল্পের সহায়ক এবং (৩) অপরাপর শিল্পসমূহ | এই 
সকল শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে কিন! তাহা বিচারের জন্য এইবপ 
মান নিঙ্গারিত হওয়া উচিত £ 


*«শিল্পটির অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা এবং উহার প্রকৃত ও সম্ভাব্য 
উৎপাদন খরচা বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে উহা যুক্তিসঙ্গত পমরের 
মণোই সংরক্ষণ বা সহায়তা বাতিরেকেই সাফল্যজনকভাবে চলিবার মত যথেষ্ট 
উন্নত হইবে । 

এবং/অথব 

শিল্পটি এপ জাতীয় স্বার্থে যাহাকে সংরক্ষণ বা সহায়তা প্রদান 
প্রয়োজন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জুবিধা বিবেচনায় যাহাকে এইবূপ 
সংরক্ষণ বা সহায়তা প্রদান করিলে, জনসাধারণের উপর তজ্জনিত ব্যয়ভার 
অত্যধিক হইবে না। 


শিল্প £ সংরক্ষণ নীতি ৩৪৯ 


ফিস্ক্ণাল কমিশন আরও বলিলেন, যে সকল শিল্প অনুমোদিত পরিকল্পনার 
অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহাদিগকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে কিনা অহা, উপরে 
প্রদত্ত মান অনুযায়ী টেরিফ বোর্ড বিচার করিবেন এবং সরকারের নিকট 
তাহাদের সুপারিশ প্রদান করিবেন । 


যে ক্ষেত্রে কোন অনুমোদিত পরিকল্পন! থাকিবে না সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা 
থাকিবে এইরূপ ১ (১) যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্প সমূহকে জাতীয় স্বার্থের বিবেচনায় 
প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হইবে--উহার জন্য 
বায় যাহাই হউক না কেন; (২) অন্যান্য শিল্পেব ক্ষেত্রে, উপরে প্রদত্ত 
(গ)_ _পর্ম্যায়ভুক্ত অন্যান্য শিল্প সমৃছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মান (01679) 
প্রয়োগ করা হইবে। 

ফিস্ক্যাল কমিশন সংরক্ষণের মূল নীতি নির্ধারণ বাতীতও সংরক্ষণ 
সম্পর্কিত কতিপয় অন্থাগ্ঠ প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া এ সম্পর্কে ভাহাদিগের 
অভিমত প্রদান করিয়াছেন । প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট শিল্প যদি অন্থান্ত অর্থ নৈতিক 
সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয় তাহা হইলে দেশের মধোই উহার প্রয়োজনীয় 
কাচামালের প্রাপ্তব্যতা অবশ্য পুরণীয় সর্তরূপে গণ্য কর! উচিত নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন শিল্পের দেশীয় বাজার বৃহৎ না হয় কিন্ত বৃহৎ 
বৈদেশিক বাজার থাকে তাহা হইলে উহা সংশ্রিট শিলের আপেক্ষিক স্রবিধা 
(০০010091805 ৪9৮81১00৩) কূপে গণ্য করা যাইতে পারে । কারণ উহার 
দ্বারাও বৃহ্থৎ পরিধির উৎপাদন সন্তব হইবে এবং উত্পাদনের খরচ আন্রপাতিক 
ভাবে কম হইবে । তৃতীয়তঃ, যদিও সাধারণতঃ সংরক্ষিত শিল্পের পক্ষে 
ভবিষ্যতে সমগ্র দেশীয় চাহিদা] মিটাইবার সক্ষমতা অজ্ঞন প্রয়োজন তথাপি 
সংবক্ষণ প্রদানের জন্য উহাই অবশ্য পুবনীয় সত্তন্পে বিবেচনা করা সঙ্গত 
নহে । চতর্থতঃ, অন্যন্তি শিল্পের কাঁচামাল বা সরঞ্া॥ উত্পাদন করে এপ 
শিল্পকে মংরক্ষণের অন্ভুবিধার প্রশ্ন ফিস্ক্যাল কমিশন উত্থাপন কবিযাছেন। 
তাহাদের মতে এ সম্পর্কে সর্ববথ! প্রয়োগযোগা কোন লাধারণ নীতি 
নির্ধারণ কব সম্ভব নহে । পৃথকভাবে প্রত্যেক ঘটনা বিবেচনা করিতে 
হইবে । মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে যে সকল শির সংরক্ষিত শিল্পের 
উৎপাদিত সামগ্রী ব্যবহার করে তাহার! নিজেবাও যদি সংরক্ষিত হয় তাহা 
হইলে উহাদিগকে আরও কিছুটা ক্ষতিপুরণমূলক সংলক্ষণ (০০106058105 
0106500100) প্রদ[ন করা যাইতে পারে । উহারা বদি নিক্গেরাই সংরক্ষিত 
না হয় তাহ] হইলে অবশ্য এই ব্যবস্থা করা যাইবে না। এক সমাধান 
হইতে পারে, অন্য শিল্পের প্রয়োজনীম কাচা মাল বা সরঞাম উৎপাদন 
করে যে সকল শিল্প উহ।দিগকে অর্থ সাহাযোর দ্বারা সংনক্ষণ প্রদান 


৩৫০ ভারতীয় অর্থনীতি 


করা_আমদানী শুহ্ক স্থাপনের দ্বারা নহে । পঞ্চমতঃ, ফিস্ক্যাল কমিশন 
সম্পর্ণ, নুতন বা নিছক পরিকল্পিত শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা উচিত 
ফিনা এ প্রশ্ন উতাপন করিয়াছেন । তাহার! বলেন এইরূপ শিল্পকে 
সংরক্ষণ প্রদান করিবার বিভিন্ন বাস্তব অসুবিধা আছে বটে তবে একাধিক 
ক্ষেত্রে উহার প্রয়োজন'ও আছে । যে সকল শিল্লের প্রাথমিক পুজি ব্যয় 
(০৪21021 ০০০৪) অত্যধিক অথচ যাহার! সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত বৈদেশিক 
শিল্লের প্রবল প্রতিযোগিতার সন্মর্ীন সেই সকল শিল্পে কারবার স্বাপনের 
পুবেরেই সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়৷ প্রয়োজন হইতে পারে। 


টট)ারিফ কমিশন 72061 0০200515520 


নৃতন ফিদ্ক্যাল কমিশনের সুপারিশ অন্নযায়ী সংরক্ষণের দাবী পরীক্ষা 
করিবার জণ্ত ১৯৫১ সালে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠিত হইয়াছে । এই 
সংস্থার নাম ট্যাবিফ কমিশন (৪206 001070159100) | পুর্বে যে শিল্প 
সংরক্ষণ চাহিত তাহার দাবী পরীক্ষার অন্য একটি অস্থায়ী ট্যারিক বোর্ড 
গঠন করা হইত ; এক্ষণে ট্যারিফ বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
উহার স্বলেই ট্যারিফ কমিশনকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । এই নৃতন 
সংবক্ষণ নিদ্ধারক সংস্থা শুধুই যে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শভাহাই 
নহে, অধিকজ্তক উহার ক্ষমতাও পুর্ব্বেকার ট্যারিফ বোর্ড অপেক্ষা অধিকতর, 
ব্যাপক কর] হইঈযাছে । সরকার নির্দেশ প্রদান করিলে তবেই ট্যারিফ 
বোড' কোন শিল্প সম্পরকে অনুসন্ধান আনন্তু কবিতে পারিত কিন্তু ট্যারিফ 
কমিশনকে বভ ক্ষেত্রেই স্বীয় উদ্চোগেই নঅন্রসন্ধান স্ুক করিবার ক্ষমতা 
প্রদান করা হইয়াছে । শুধু প্রতিষিত প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের দাবীও নহে, 
সংরক্ষণ পইলে যাহ! গডিয়া উঠিতে পারে এপ প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের 
দাবীও বিবেচনা করিবার অমিকার ট্যারিক কযিশন লাভ করিয়াছে । এ 
সম্পর্কে নূতন ফিস্ক্যাল কমিশন যে সুপারিশ প্রদান করিয়াছিলেন 
(অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবপ শিল্পকে 9 সংরক্ষণ প্রদান) ভারত সরকার 
তাহারই বাস্তব রূপ প্রদান কনিবাছেন | স্থারী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার 
দরুণ দেশের সামশ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত সংরক্ষণ নীতির সমন্বয় 
সাধন কর! ট্যারিফ কমিশনের পক্ষে সম্ভব হইবে । সংরক্ষণ প্রদানের 
অনুসন্ধ!ন ব্যতীতও টরযাবিফ কমিশনের অন্টান্ত কার্যগুলি হইল ডাম্পিং সম্পকে 
ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সংরক্ষিত শিল্পের দ্বারা সংরক্ষণের অপব্যবহার বিবেচনা 
করা, সাধারণ দামস্তর এবং জীবন যাত্রার ব্যয়ের উপর সংরক্ষণের প্রতিক্রিয়া 
পর্যালোচনা করা, কোন নিদিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের উপর কোন শুহ্ক সুযোগের 
(12117 ০0900535897) ফলাফল বিবেচন। কর! ইত্যাদি । অধিকস্ত ট্যারিফ 


শিল্প £ সংরক্ষণ নীতি ৩৫১ 


কমিশন মধ্যে মধ্যে সংরক্ষিত কোন শিল্পের উপরে বিশেষ সর্ব আরোপিত 
থাকিলে উহা পালিত হইতেছে কিনা তাহাও দেখিবেন । 


ট্যারিফ কমিশনের সদস্য সংখ্যা অনধিক পচ জন। ইহাদের মধ্যে 
একজন থাকিবেন চেয়ারম্যান ; বর্তমানে শ্রী এম্। ডি, ভাট এই কমিশনের 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত আছেন । 


সারাংশ 


শিলল সংরক্ষণের নীতি--বিদেশী পণ্যে প্রতিযোগিতা হইতে 
দেশে উৎপাদিত সামগ্রীকে রক্ষা করিয়া দেশের শিল্পকে সাহায্য করার নাম 
সংরক্ষণ। ইহা দুই উপায়ে করা যায়ঃ (১) বিদেশ হইতে আমদানী 
করা পণ্যের উপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক বসাইয়া এবং (২) দেশীয় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন অনুযায়ী অর্থ-সাহায্য দিয়া | 

প্রধানত: তিনটি কারণে দেশের শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয় £ ০১) নিজের 
দেশের মধোই প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকা উচিত ; (২) 
দুই একটি শিল্পের উপর নিভব ন] করিয়৷ বিভিন্ন শিল্লের সুসমঞ্জস প্রসার 
প্রয়োজন, (৩) নবজাত শিল্পকে সংবক্ষণ দিলে ভবিষ্যতে উহা শক্তিশালী 
শিল্পে পরিণত হইবে । 

বিচারমুলক সওক্ষররণ- ভারতীয় শিল্পকে কি অবস্থায় সংরক্ষণ দেওয়! 
যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য ১৯২১ সালে একটি ফিস্ক্যাণ 
কমিশন গঠন করা হইয়াছিল | এই কমিশন অভিমত দিয়াছিলেন যে যে-শিল্পই 
সংরক্ষণ চাহিবে উহাকেই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না। যে শিল্পের ক্ষেত্রে তিনটি 
সর্ত পুরিত হইবে উহাই মংরক্ষণ পাইবে £ (১) উহার কতিপয় প্রাকৃতিক 
সুবিধা খাঁকিতে হইবে, (২) সংরক্ষণ না পাইলে উন্নত হইন্েে পারিবে না, 
(৩) ভবিষ্যতে সংরক্ষণ ব্যতীতই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে । 

সংরক্ষণ প্রদ!নের এই পদ্ধতিকে বিচারমূলক সংরক্ষণ বলা হয়। ভারত 
সরকার এই পদ্ধতি শ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদনুযারী একাধিক শিল্পকে 
রক্ষণ প্রদান করিয়াছিলেন । এই শিল্পগুলির মধ্যে রসায়ন, কাগজ, 
দিয়াশলাই, লৌহ ও ইম্পাত, তুলা এবং চিনি শিল্পই প্রধান । 


বিচারমুজক সংরক্ষণের ত্রাটি--বিচারমূলক সংরক্ষণ ব্যবস্থার অনেক 
ত্রুটি দেখা গেল । স্বাভাবিক সুবিধার দৃষ্টান্তের উপরেই সর্বাধিক জোর 


৩৫২ ভারতীয় অর্থনীতি 


দেওয়া হইয়াছিল | লুন্তরাং সংরক্ষণের উপযুক্ত শিল্প উহ] পায় নাই। অধিকস্ত 
এই স্বাভারিক সুবিধাগুলি আছে অথচ সংরক্ষণের প্রয়োজনও আছে ইহা 
প্রমাণ করা খুব কষ্টকর ছিল। সব থেকে বড় ক্রটি ছিল, সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে 
দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি রূপে ইহাকে ব্যবহার করা 


হয় নাই । নীতি হিসাবে এই ক্রি ছাড়া ইহাকে কাধ্যকরী করিতেও একাধিক. 
ক্রটি দেখ! গিয়াছিল ! 


যুকাতীন 9 যুদজাত্তর শজ্ত নীতি-যুদ্ধের পুর্বে যাহারা 
সংরক্ষণ ভোগ করিতেছিল তাহাদের সংরক্ষণ চলিতে থাকিল। ভারত সরকার 
প্রতিশ্রতি দিলেন যুদ্ধের মধো স্থাপিত শিল্প যদি ভালভাবে সংগঠিত হয়, 
তাহ! হইলে যুদ্ধের পরে তাহাদিগকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে । ১৯৪৫ সালে 
সঞ্্রক্ষণ দিবার নূতন তত্র নির্ঘারিত হইল : প্রথমতঃ, শিল্পটির পরিচালন 
ভাল কিনা, দ্বিতীরতঃ, শিল্পটির স্বাভাবিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা এবং প্রকৃত ও 
সন্ভাবা খবচ বিবেচনা কবিয়া দেখা হইবে যে উহাব ভবিষ্যতে নিজেই 
ঠাড়াইবার ক্ষলতা হইবে কিনা । 


নুতন ফিস.ক্যাত কামিশন এ তাহাদের সুপারিশ স্বাধীনতার 
পরে শিল্প সংরক্ষণের প্রশ্ন সমগ্রভাবে বিবেচনা করিনার জন্ত এবং নূতন 
নীতি নিদ্ধারণের জন্য একটি ফিস্ক্যাল কমিশন গঠন কব! হইয়াছিল (১৯৪৯) । 
এই ফিস্ক্যাল কমিশন বশিলেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনার 
সহিত শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থার সম্পর্ক থাকিতে হইবে । তাহার! পৰ্িকল্লিত 
উন্নয়ন হইবে বলিয়। ধরিয়া লইলেন এবং অনুমোদিত পরিকল্পনাব অন্তরভত্ত 
শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন : (১) যুদ্ধসংক্রান্ত (২) ভিত্তিমূলক 
এবং (৩) অন্যান্য । প্রথম পর্যায়ের শিল্পকে সংরক্ষণ দিতেই হইবে । 
ছিতীর পর্যায়ের শিল্প সংবক্ষণের জন্য আবেদন করিলে সাধারণতঃ উহ! 
দেওয়া হইবে । তৃতীয় পধ্যায়ের শিল্পকে মংরক্ষণ দেওয়! হইবে কিনা তাহা 
স্থির করা হইবে সংশ্রি শিল্পের অর্থনৈতিক সুযোগ স্ববিধা এবং উহার 
প্রকৃন্ত বা সন্ভাব্য উৎপাদনে খরচ! বিবেচনা করিয়শ। এইগুলি বিবেচনা 
করিয়া যদি মনে হয় যে শিল্পটি ভবিষাতে সংবক্ষণ ছাডাই দ্াড়াইতে পারিবে 
আতা হইলে উহাকে সংরশণ দেওয়। যাইবে । অথবা জ্ঞাতীয় স্বার্ধে যদি 
উহাকে সংবক্ষণ দেওয়া প্রযোজন মনে হয তাহা হইলেও দেওয়া যাইতে 
পারে । 

ফিস্ক্যাল কমিশন মংব্রক্ষণ সম্পরকে আরও কতিপয় অভিমত প্রদান করিলেন 2 
(১) কীচামল দেশের মধ্যেই আছে কিনা তাহার উপর প্রধান গুরুত্ব 
দেওয়। সঙ্গত নহে; (২) বৈদেশিক বাজারকে ও অংপেক্ষিক সুবিধা বলিয়! 


শিল্প : সংরক্ষণ নীতি ৩৫৩ 


ধরিতে হইবে; (৩) সমগ্র দেশীয় চাহিদা মিটাইবে এইরূপ সত্ব প্রয়োজন 
নাই ; (৪) যে শিল্প সংরক্ষিত শিল্পের মাল নিজের কাচামালরূপে বাবহার 
করে তাহাকে সংরক্ষণ দিবার জটিলতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন ;* (৫) 
কোন কোন অবস্থায় কাজ আরম্ভ করে নাই বা সবে আরম্ভ করিয়াছে 
এবপ শিল্পকেও সংরক্ষণ দেওয়া হইবে । 

ট্যারিফ কাঞ্জিশন- সংরক্ষণের দাবী পরীক্ষা করিবার জন্য ১৯৫১ 
সালে গু জন সদস্য লইয়! ট্যারিফ কমিশন নামে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন 
করা হইয়াছে । স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষিত হইবার দরুণ এই কমিশন 
সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিতে 
পারিবেন । 


৩ 


উনবিংশ অধ্যায় 
পিল্প £ পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় গিল্লোরয়ন 
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প্রয়োজন _প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা রচনায় পরিকল্পনা কমিশন 
কষিকাধ্য এবং উহা সহায়ক বিষয়গুলির উপরেই সমধিক জোর দিয়াটিলেন বটে, 
কিন্ত শিল্পের উন্নয়নও যে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত অপরিহাধ্য ইহা তাহারা 
বিস্বাত হন নাই । সেই কারণে শিল্লোন্নয়নের পবিকল্পনাও তাহাবা প্রদান 
করিয়াছিলেন । শিল্লেননয়নের পরিকল্পনা প্রদানের প্রারন্তেই, পরিকল্পনা কমিশন 
বর্তমান শিল্প কাঠামোর ফাঁক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন । ইহারা বলিয়াভিলেন যে 
যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোতর যুগে যে শিল্প সম্প্রলারণ ঘটিয়াছিল তাহ মুদ্রাস্কীতি এবং 
দুপ্রাপ্যতার অস্বাভাবিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল ; সেই কারণে, 
উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্বান, উৎপাদনের পরিধি, কাচমাল প্রাপ্তির 
স্ুবিধা-_ এই সকল দী্ঘকালীন বিষয়গুলির ছ্বারা শিল্প সম্প্রসাঘণের গতি ব। 
প্রকৃতি নিদ্ধীরিত হয় নাই | পুঁজি ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর, উহ] পুরণ 
করিতে এবং নূতন কলকল্জার প্রয়োদন মিটাইতে বহু মময় লাণিবে। অধিকন্তু, 
এযাবৎ ভিত্তিমূলক পুজি সামগ্রীর উৎপাদক শিল্প অবহেলিত হইযাছে । এ 
সম্পকে পবিকল্পনা কমিশন বণিযাছিলেন 'এই সকল ফাঁক এবং গলদ যথাসম্ভব 
পুবণ করা এবং এই অংশের ক্রমবদ্ধম।ন সম্প্রসারণেব ভিন্তিরূপে ক্রিয়া! করিবে 
এপ উন্নয়নের উদ্যে।গ করা__ইহাই হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য | 

অগ্রাধিকার তালিকা (১০১০০৭০ ০6১0০0)--এ উদ্দেশ্য সন্মুখে 
রাখিয়াই কমিশন প্রথম পরিকল্পনায় শিল্লোন্নয়নের পরিকল্পন৷ রচনা করিয়াছিলেন । 
কিন্ত সকল প্রকারের সমস্ত শিল্পকেই একই সঙ্গে সম্প সারণের আয়োক্তন কর! যায় 
না-_-লেই জন্য কমিশন, কোন্‌ শিল্পের আগে এবং কোন্‌ শিল্পের পরে সম্পসারণ- 
প্রচেষ্টা করা হইবে তাহার কণ্মস্থচী রচনা করিয়াছিলেন : 
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(১) পরিকল্পনা কালের পুর্ববেই প্রতিষটিত ছিল এইরূপ কতিপয় শিল্পের 
উৎপাদন ক্ষমতাকে অধিকতব পরিপুর্ণভাবে ব্যবহার করা। ইহার মধ্যে 
উৎপাদক বস্ত উৎপাদনকারী শিল্পও (9:০90০5: ৪০০৭৪ 15530155) আছে যথা 
পাট ও প্লাইউড্‌ এবং ভোগবস্ত উৎপাদনকারী শিল্পও আছে, যথা ক্কুভীবস্ত্র, চিনি, 
সাবান, বনম্পতি, বং ও বাণিশ | 

(২) লৌহ ও ইস্পাত, গ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, সার, ভারী রসায়ন, 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুঁজিবস্ত ও উৎপাদক বস্ত্র শিল্পে (০81091 ৪০০৭5 ৪29 
01000619909 05 103050065) উৎপাদন ক্ষমতার সম্পসারণ (2%08151910 ০৫ 
০8৪1901) করা । 

(৩) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পুঁজি-ব্যয় পুর্ব্বেই কিছুটা করা 
হইয়া গিয়াছে সেগুলির প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করা । 

(৪) সমগ্র শিল্প কাঠামেকে শক্তি প্রদান করে এরূপ নৃতন কারখান। 
স্থাপন করা | 

এই অগ্রাধিকার কাধাক্রমে, বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পরিপুর্ণতর বাবহার 
হইতেই (51161 001152001) ০6 63150108 02285০10) ভোগ মামত্রীব যোগান 


বৃদ্ধির আয়োজন করা হইয়াছিল । 


মিশর আথিক কার্ামো 
প্রথম পঞ্চবাষিকী পবিকল্পনায় মিশ্র আখিক কাগামোর উপর ভিত্তি করিয়াই 
শিল্লোন্নয়নের কন্মসচী রচনা করা হইয়াছে ; অর্থাৎ রাষ্ী উদ্ভোগ (50806 
€1009100155) এবং ব্যক্তিগত বা বেসনকানী উদ্যোগ (101৬805 510017]10196)--- 
ইচ্ছাদেন সংযুক্ত প্রয়াসে আখিক কাঠামো গঠনের আয়োজন করা হইয়াছে | 


সরকারী আংশ 

কেন্দ্রীয় সরকার এবং লাজ্য মরকারসমৃহ যে সকল শিল্প স্থাপন কবিবেন 
বলিয়৷ পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছিল উহাদের ভন্ঠ পাঁচ বৎসরে ৯৪ কোটি টাকা বায় 
হইবার কথা ছিল। ইহার মধ্যে বৃহৎ অংশই (৮৩ কোটি টাকা) কেন্দ্রীয় 
সরকারের দ্বাৰা সম্পাদিত শিল্প প্রচেষ্টার জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছিল । রাজ্য সরকার 
সমূহ যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্োগী হইবার কথ! ছিল উহাদের ওন্য ব্যয় 
ধর! হইয়াছিল ১১ কোটি টাকা ; তবে ইহার মধো ৪8৮ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় 
সরকার ধরণ হিসাবে প্রদান করিবেন বলিয়া বাবস্থা ছিল । সরকারী উদষ্ভোগভুক্ত 
কতিপয় শিল্পের ক্ষেত্রে বেশরকারী পুজিব অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা কন।ও হইয়াছিল | 
সরকারী উদ্যোগে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছিল 
তাহাদের কারবার সংগঠন সম্পর্কেও পরিকল্পনা কমিশন চিন্তা করিয়াছিলেন । 


৩৫৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে এই সকল শিষ্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যৌথ পুজি 
প্রতিষ্ঠানের আদর্শে সংগঠিত করিতে হইবে এবং ঠিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
অনুকরণে 'ইহাদিগকে পরিচালিত করা হইবে- আভ্যন্তরীণ পরিচালনার ভার 
থাকিবে পরিচালক সংসদের উপর । 


বেসরকারী অঙশ 

শিল্প কাঠামোর বৃহৎ অংশেই প্রয়োজনীয় সম্পসারণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব 

বেসরকারী প্রচেষ্টার উপরেই অর্পণ কর হইয়াছিল । এই বেসরকারী অংশের 

ক্ষেত্রে বিয়ালিশটি শিল্পের জন্ত সম্পূসারণের কর্মস চী রচনা কর] হইয়াছিল । 

এই ৪২টি শিল্প সমগ্র শিল্পকাঠামোর প্রকাণ্ড অংশই জুড়িয়! রহিয়াছিল-_-কৃষিযন্তর 
হইতে সুরু করিয়া পশম বস্ত্র পর্যযস্ত 


অথ ব্যবন্া --সরকারী এবং বেসরকারী,_-উভয় পর্যায়ে সকল প্রকার 
শিল্প সমুহের জন্য মোট যত অর্থ বিনিয়োগ কর] হইবে বলিয়। ধর] হইয়াছিল 
তাহার মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ লৌহ, ইস্পাত এবং এ্যালুমিনিয়ম শিতল্পর জন্া, 
১৬ ভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্ত এবং ৮ ভাগ ভারী রসায়ন, সার এবং 
ওঁধধের জন্য ধরা হইয়াছিল | অন্যান্ত সকল শিল্পের জন্য অপেক্ষাকত কম 
বিনিয়োগ ধরা হইয়াছিল-কাগজ এবং বোর্ডের জন্য ধরা হইয়াছিল শতকরা 
৯ভাগ,বয়ন শিল্পগুলির জন্ত (স.তী, পাট, পশম এবং রেয়ন) শতকরা ৬ ভাগ 
এবং সিমেণ্টের জন্ত শতকর] ৫ ভাগ । | 


সরকারী শিল্পগুলির জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৯৪ কোটি টাকা এবং বেসরকারী 
শিল্প গুলির জন্য ২৩৩ কোটি টাকা ; অর্থাৎ শিল্প সম্প,সারণ পরিকল্পনার জন্য ব্যয় 
ধরা হইয়াছিল ৩২৭ কোটি টাকা । ইহ? ছাঁড়া শিল্পের যন্বপাতির পরিবস্তনের 
জন্য এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি স্বাপনের জন্য ১৫০ কোটি টীকা ব্যয় ধর! 
হইয়াছিল । সকল প্রয়োজন ধরিয়া শিল্পের জন্তু এই পাঁচ বৎসরে মোট ব্যয় হইবে 
৭০৭ কোটি টাকা । এই অর্থ সংগ্রহ করিবার পদ্ধতিও পরিকল্পনা কমিশন 
হিগাব করিয়াছিলেন_-৭৪ কোটি টাক সরকারী অংশের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ 
হইতে, ৫৩৩ কোর্টি টাক বেসরকারী শিল্পের সঙ্গতি হইতে এবং ১০০ কোটি 
টাক। বৈদেশিক বিনিয়োগ হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা কর] হইয়াছিল । 


কাতিপয় বাস্তব কর্থ প্রন্তার-__শিল্পের প্রয়োজনীয় সম্পসারণ সম্ভব 
করিবার উদ্োশ্টে পরিকল্পনা কমিশন কতিপয় কর্শপ্রস্তাব প্রদান করিয়াছিলেন £ 


(১) শিল্প সম্পূসারণের নীতির প্রধান উদ্দেশ্যই হইবে যতখানি পুজি 
পাওয়৷ যাইবে তাহ যে-সকল দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা 
হইয়াছে সেইদিকে প্রবাহিত কর। | 
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(২) শিক্পপ্রতিষ্ঠানের পুজি সংগ্রহের ব্যবস্থা (০৪0169] 15596) সরকার 
নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার দ্বারা নিছক নেতিমূলক উদ্দেশ্য (ট০85৫৮০ 
7010955) সাধিত হইয়াছে ; সর্ববাপেক্ষ। বাঞ্চনীয় পথে পুজি প্রবাহিত হইবে 
এইরূপ ব্যবস্থা ইহার দ্বার! সম্ভব হয় নাই । এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য কতিপয় 
ন্ুনিদ্দিষ্ট আর্থিক এবং উৎ্সাহ-প্রদায়ী ব্যবস্থা প্রয়োজন। (৩) বৈদেশিক পু"জির 
গুরুত্বপুর্ণ অংশ আছে এবং সেই কারণেই উহা যান্রা করা প্রয়োক্ষন কিন্তু শুধু সেই 
সকল ক্ষেত্রেই বৈদেশিক পু'দ্িকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে যে সকল ক্ষেত্রে 
নূতন ধরণের উত্পাদন ব্যবস্থ। প্রয়োজন অথব] বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতা এবং 
বিশেষত্বশীল নৈপুণ্য প্রয়োজন । (৪) উপ-উত্পাদনগুলিকে (950:9006) 
যথাযথ কাজে লাগাইবার আয়োজন করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির 
জন্য প্রয়োজন হইবে বিবিধ বিষয়ে অন্রসন্ধান করা এবং গবেষণা! পরিচালন? 
কর] । (৫) কাচা মাল, উত্পাদক বস্থ এবং তেয়ারী সামগ্রীর মান নির্ধারণ 
(50515481:97586092) করা প্রয়োজন-__যাহাঁতে উৎপাদনকারী এরং ভোগকারীগণ 
নির্দিই গুণের সামগ্রী পাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে | 


প্রথম পরিকল্পনায় শিল্লোললাতিতে অগ্রগাতি---2.০৪*৩৪৪ ০: 
[17008118] 106561079105706 ৫6881776 01)৩ 2119 127 
, প্রথম পরিকল্পনাকালে কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে বেশ সম্তোষজনক 
অগ্রগতি হইয়াছে, কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হইয়াছে তবে ততটা 
সন্তোষজনক ণহে এবং আরও কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে তেমন কিছু 
অগ্রগতি লাভ সম্ভব হয নাই । 


সরকারী শিল্প (9৮511 ১০০০০) - সরকারী শিল্পাংশে যে শিল্পগুপির 
ক্ষেত্রে উন্নতি পরিকল্পন! কমিশন সম্তোষজনক বলিশা গণ্য করিয়াছেন 
সেগুলি হইল সিদ্ধী সার উৎপাদন কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, 
ভারতীয় টেলিফোন শিল্প, রেলের যাত্রী কাম্র! নিশ্মাণ কারখান।, বৈহ্যতিক 
তার কারখান] এবং পেনিসিলিন কারখান! | এই শিল্পগুলিতে উৎপাদন 
বৃদ্ধির দ্বারা এবং উৎপাদন ক্ষমতা সম্প,সারণের দ্বারা উন্নতি স্ুচিত হইয়াছে । 

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের ছ্বারা স্থাপিত কয়েকটি শিল্পে 
আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নাই । ইহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ইহাদের 
ছারা উত্পাদন আরম্ভ হইতে যতটা সময় লাগিবে বলিয়া ধর] হইয়াছিল 
তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময় লাগিয়াছে। এইগুলি হইল মেশিন টুল 
কারখান, যুক্তপ্রদেশের সিমেন্ট কারখানা, মধ্যপ্রদেশে কাগজের কারখানা 
(558 £৪০6০:) এবং বিহারের সুপার ফস.ফেটু কারখানা | 

লৌহ এবং ইম্পাত নিশ্নাণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বার! একটি 


৩৫৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


কারখানা নিশ্শীণের কথা ছিল এবং ইহাতে ৩২ লক্ষ টন পিগ্‌ আয়রণ 
উৎপাদনের "আশা ছিল । ইহ] ছাড়া মহীশুর লৌহ এবং ইম্পাত কারখানার 
সম্প্রসারণ ঘটাইয়! আরও ৬০ হাজার টন তৈরী ইস্পাত পাওয়া যাইবে 
বলিয়া আশা করা হইয়াছিল-_ প্রথম পরিকল্পনার মধ্যে এই আশা ফলবতী হয় 
নাই। তবে তিনটি ইস্পাত কারখানায় প্রাথমিক কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং 
ভবিষ্যতে ত্রত উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে । 

প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষ দিকে ভারী বৈছ্যতিক কারখানা স্থাপনের কথা 
ছিল, কিন্তু প্রাথমিক হিসাব নিকাশ এবং গরকারী ও বেসরকারী অংশের 
মধ্যে. ভাগাভাগির কার্য্যেই অনেক সময় চলিয়া গিয়াছে এবং বিশেষ কিছু 
করা ্ইয়! উঠে নাই । 

প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী শিল্পগুলির সম্প,সারণের জন্ত মোট ১০১ কোটি 
টাক] ব্যয়ের কথা ছিল, কিন্তু কমিশন বলেন যে উহার মধো ৫৭ কোটি টাকা 
মাত্র ব্যয করা গিয়াছে | 


বেসরকারী আঙশ (50৮86 55০০০:)-_নৃতন কারখানা স্থাপনের 
অন্তু, পুবাঁতন যন্ত্রপাতি বদলাইবার জন্ত এবং মোটামুটি জাধূুনিকীকরণের জন্য 
বেসরকারী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে ৪৬৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যাইবে বলিয়? 
প্রথম পবিকল্পনায় আশা করা হইয়াছিল । কিন কমিশন হিসাব করিয়াচ্চেন 
যে বেসরকারী অংশে স্থায়ী পুজিতে যে বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহার, 
মূলা ৩৪০ কোটি টাকা হইতে পাবে । ইহার মধ্যে সব থেকে 'বশী 
বিনিয়োগ কনা হইয়াছে স্কৃতী বস্ত্র শিল্পে (৮০ কোটি টাকা ), পেট্রোল 
সংশোধন শিল্লে (8৫ কোটি টাকা), লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পে (৪৯ কোটি 
টাকা ) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে (২৫ কোটি টাক। )। মোটামুটিভাবে বলিতে 
গেলে যে-সকল শিল্পে খুব বেশী প্রাথমিক পুজি বিনিয়োগ প্রয়োজন 
ছিল (17৪৬ ০920191 10553007190 ) অথচ লাভের পরিমাণ ছিল কম 
সেই সকল শিল্পতেই অন্নমিত বিনিয়োগ অপেক্ষা কম বিনিয়োগ ঘটিয়াছে । 
তবে নৃতন কারখান! স্বপনে এবং পুরাতন কারখান। সম্পসারণে যে মোট 
বিনিয়োগ কবা হইয়াছে তাহ! প্রায় ২৩৩ কোটি টাকার সমান হইয়াছে : অবশিষ্ট 
২৩০ কোটি টাকা ধর] ছিল পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলাইবার জন্ত এবং আধুনিকী- 
করণের জন্য-__এইদিকে ততট! অগ্রসর হয় নাই । 

বিভিয় শিল্পে উত্পাদনের ভর (5:90100001 15৬615 ০৫ 0106150 
[00090155 )--প্রথম পরিকল্পনায় প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল 
প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার পুর্ণতর ব্যবহার করিয়া যাহতে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় তাহার 
উপর । এই উদ্দেশ্য মোটামুটি সাধিত হইয়াছে এবং এই পদ্ধতি অবলম্বনে 


শিল্প : পঞ্চবাধিকী পরিকণ্পনায় শিল্লোননয়ন ৩৫৯ 


কাপড়ের কলগুলিতে, চিনির কারখানায় এবং বনস্পতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

অব্যবহৃত ক্ষমতাকে ব্যবহার করিয়া এবং ক্ষমতার যথেষ্ট যোগ* সাধন 
করিয়া কয়েকটি শিল্পে উংপাদন ব্ৃবদ্ধিন কথা ছিল । এই শিল্পগুলির কয়েক্টিতে 
অল্প বিস্তর উৎপাদনের তাগ্‌ অন্যায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি অন্তব হইয়াছে। 
এই শিল্পগুলি হইল সিমেণ্ট, কাগজ, সোডা এযাস্‌, কষ্টিক সোডা, রেয়ন, 
বাইসাইকেল ইত্যাদি । 

কতকগুলি শিল্পে বিনিয়োগের কন্মক্চী অন্নযাষী কার্য না হওয়ায় উৎপাদন 
কমিয়া গিয়াছে, যথা এ্যালুমিনিয়াম এবং নাঈট্রোজেন জাতীয় সার | 

কযেকজাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আভাম্তরীণ চাহিদা না! থাকিবার জন্ুই 
উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে_যথা, ডিজেল ইঞ্জিন, বেডিও, ব্যাটারী, লন, 
বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি । 

কতকগুলি শিল্পে বৈদেশিক চাহিদ] কমিরা যাওয়ার দরুণ অথবা বৈদেশিক 
রপ্টানীব উপর নির্ভবশীল শিল্প তাহাদেব চাহিদা কমাইয়া দিবান দরুণ তাগ 
অঙ্গযায়ী উত্পাদন হইতে পাবে নাউ, যখ। পাট শিল্প । 


যন্তরনিষ্বাণ 


শিল্লেব কাবখানা এবং যন্ব নিশ্মাণে ও পুজি সামগ্রী উৎপাদনে প্রথম 
পলিবল্পনাকালে মূল্যবান আভিভ্তনা ও দক্ষতা অজ্জিত হইয়াছে | ১৯৪৬-৫০ 
সালের মধ্যে এদেশে বয়ধযন্ত্র নিন্মিত হইয়াছিল নম কোটি টাকারঃ ১৯৫১-৫৬ 
সালেব মধ্য ইহা উৎপাদিত হইয়াছে ১১ কোটি টাকাব মতন । সিমেণ্ট 
উৎপাদনের যন্ত্রে ক্ষেত্রেও, কোন কোন অংশ উৎপাদনের কাধ্া আরম্ভ কর! 
হইয়াছে । পট কলেন যলেব ক্ষেত্রে, একটি উঠ্ভিনিয়ারিং কারখানায়, জুতা 
তৈয়াবীর যন্ত্রের উত্পাদন সম্পতি সুরু হইয়াছে | বৈহ্যু।ঙক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে 
বৈদ্যুতিক মটর এবং ট্রাঙ্সফশ্মারের উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ১৯৫০-৫১ 
সালে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাক মূল্যেব উৎপাদন হইখাছিল, ১৯৫৫-৫৬ সালে 
উৎপাদন ভইয়াছে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকাব । বেসরকারী ক্ষেত্রে রেলইগ্রিন 
নিশ্বাণ ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫০টি হইবে বলিয়া আশা করা বায, ইহার মুল্য 
প্রা ৩ কোটি টাকা। প্রথম পবিকল্পনার প্রারন্তে ইহার উৎপাদন কিছুই ছিল 
না বলা চলে । ১৯৫০-৫১ সালে দেশীয় বন্ত্র নির্মাণ শিল্লেন উত্পাদনের মূল্য 
ছিল ৪০ লক্ষ টাকা, প্রথম পরিকল্পনা শেষে উহা এক কোটি টাকায় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। পুজি সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্র এক্ষণে সম্পমাবণের প্রাথমিক স্তর 
অতিক্রম কতিয়াচে বলা যাইতে পারে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহ] বৃহত্তর 
ভুমিকা গ্রহণের মত অভিজ্ঞতা অজ্জন কবিয়াছে | 


৩৬০ ভারতীয় অর্থনীতি 


দিতীয় পরিকলনায় শিল্লোনননের কর্থাসুজী_-£০০৪৭জ ০৩ 
০1 17591581175] [0৩৮610197776706 20 010৩ 90070021877 

এদেশে বৃহদায়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতির যুগব্পেই প্রথম পরিকল্পনাকে 
গ্রহণ কর! হইয়াছিল । ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠ। করিতে গেলেই অনেক কিছু প্রস্ততি- 
মূলক কাধ্য করিতে হইবে-_স্ুদুর প্রসারী বিভিন্ন প্রকার সমস্যা অধ্যয়ন করিতে 
হয়| সরকারী এবং বেসরকারী অংশের বিভিন্ন প্রকার শিল্পের মধ্যে ( যে সকল 
শিল্প ছিতীয় পরিকল্পনায় অন্তভুক্ত হইয়াছে ) এই প্রস্ততিমূলক কার্য সম্পন্ন 
হইয়াছে ; স্থতবাং আশা করা যায় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে শিল্পের 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে । 

শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে প্রধান দুইটি বিবেচা বিষয় হইল, (ক) শিল্পনীতি এবং 
(খ) শিল্পোন্নতিব অগ্রাধিকার বিন্যাস । 

(১) শিল্পনীতি (15058615] £০1)০)-_বিভিম্ন বিষয় বিবেচনা 
করিয়া সরকাব ১৯৫৬ সালেব ৩০শে এপ্রিল তারিখে তাহাদেন নূতন শিল্পনীতি 
ঘোষণ! করিযাছেন 1* ূ 

(২) শিল্োতির অগ্রাধিকার বিন্যাপ__এই শিল্পনীতির 
কাঠামোব মধ্যে শিল্পোৎপাদন ক্ষমতার সম্পসারণের জন্য নিম্নরূপ অগ্রাধিকার 
বিন্তাস প্রয়োজন £ | 


(ক) লৌহ ও ইম্পাত এবং ভারী রসায়ন ( নাইট্রোজেন জাতীয় সার 
সমেত )-_-ইহাদের অধিক উৎপাদন করিতেই হইবে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 
এবং যন্ত্র নিশ্মাণ শিল্পের উন্নয়ন করিতে হইবে | ইহার মধ্যে লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্পের সম্প,সাবণ সব থেকে বেশী প্রয়োজন | 


(খ) এ্ালুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, রসায়ন মণ্ড, ফসফেট জাতীয় সার প্রভৃতি 
উন্নয়নমূলক বস্তউৎ্পাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি (68198051020 ০৫6 ০৪2৪9010)| ইহাদের 
মধ্যে সিমেণ্টের গুরুত্ব নব থেকে বেশী--উন্নষনমূলক সামগ্রীরূপে ইহার গুরুত্ব শুধু 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পবেই । 

(গ) পাট, তুলা এবং চিনি প্রভৃতি যে সকল জাতীয় শিল্প পুর্ব্বেই 
প্রতিষিত হইয়া! গিয়াছে সেগুলির আধুনিকীকরণ এবং নূতন সবগ্তাম স্যট্টি | 
প্রথম পরিকল্পনাকালে পাট এবং কাপড়ে কলের আধুনিকীকরপ এবং নূতন 
সরঞ্জাম প্রতিষ্ঠাব কার্যে ( 00092100159000 ৪00. 15-570117506 ) কিছুটা 
অগ্রসর হওয়! গিয়াছে কিন্ত এখনও অনেক কিছুই করিবার রহিয়াছে । 


স্পা লা পপ শপ শর পপ ৯৯৮ সপ শীক্প পতি শী শা শা চে পাশ ্্ পিপি শা? লিপ | পপ পর আর শপ সস 


*ছউপবে ২৮৮ পষ্ঠা রব | 
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(ঘ) বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ক্ষমতাকে আরও বেশী করিয়৷ কাজে 
লাগাইতে হইবে-যে ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষমত। এবং প্রকৃত উৎপণদনের 
মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিয়া! গিয়াছে । পরিকল্পনার মূল কথাই হইল যে 
দুষ্প্রাপ্য পুজি সামগ্রীর সাশ্রয় করিতে হইবে এবং অলস উত্পাদন ক্ষমভাকে 
কাজে লাগাইয়। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। 

(উ) ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন ক্ষমতার সম্প,সারণ করিতে হইবে । এইরূপ 
সম্পসারণের প্রয়োজন এব অবকাশ যেখনে দেখিতে পাঁওয়! যাইবে সেখানেই 
প্রয়োজনীয় সম্পসারণে অন্তমতি ও উৎসাহ দিতে হইবে । 


সরকারী অংশের কর্ছু 

(১) লৌহ 3 ইস্পাত (17০0. 5700 ৪65] )-_দ্বিতীয় পরিকল্পন। 
কালে সরকার কর্তৃক তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কাঁনখানা স্থাপিত হইবে : 
ইহাদের প্রত্যেকাটিতে ১০ লক্ষ টন ইজট (1896) উৎপাদন হইতে পারিবে 
এবং ইহাদের একটিতে ফাউণ্ডি, স্তরের অবিশুদ্ধ লৌহপিগ উৎপাদন হইতে 
পারিবে ৩২ লক্ষ টন। বাঢকেল্লায় যে কারখানা স্থাপিত হইলে উহার 
জন্য পাচ বৎসরে € ১১৫৬-৬১ ) ১২৮ কোটি টাকা বায় হইবে , এই কারখানায় 
৭ লক্ষ ২০ হাজাব টন ইস্পাত উৎপাদিত হইবে । দ্বিতীয় কারখানণ স্থাপিত হইবে 
মৃধ্য প্রদেশের ভিলাই নামক স্থানে । ইহ|র ভন্য ব্যয় হইবে অনুমান ১১০ কোটি 
টাক] এবং ইহাতে ৭,৭০.০০০ টন বিক্রযযেগা ইম্পাত উৎপাদন হইবে । 
তৃতীয় কারখান। স্বাপিত হইবে পশ্চিমবচ্চে হুর্গাপুরে-_ ইহার জন্য আনুমানিক 
ব্যয় হইবে ১১৫ কোটি টাক]। ইহাতে বৎসরে ৭১৯০,০০০ টন হান্কা! এবং মাঝারি 
ধরণেব ইম্পাত ও বিলে উৎপাদিত হইবে । 

(২) ভারী ফাউগি, কঙ্জ ও নিষ্ঘাণ কারখানা এবং 
শিলযন নির্মাণের সুবিধা €1755%5 চ০0055) 07855 520৫ 
970০08] 918008 2780. 18.01110158 607 78107108007 01 11001861151] 
580171758 )- চিত্তরঞতন ইঞ্জিন নিশ্মীণ কারখানায় বখসরে এক্ষণে ১২০টি 
ইঞ্জিন নিম্মীণ হইয়া থাকে-লউহা যাহাতে ৩০০-তে বদ্ধিত হয় তাহার 
পরিকল্পনা করা হইয়াছে । জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ভারী ফাউপ্ডি,, 
ফজ্জ কারখানা এবং ভারী নিশ্মাণ কারখানা স্বাপনের প্রস্তাব করিয়াছে ; 
ভারী যন্ত্র, যন্ত্র নিশ্বাণ যন্ত্র, বৈত্যাতিক সরঞ্তাম প্রভৃতি নিশ্মাণের জগ্ত এইখুলি 
অত্যাবশ্যক | অন্যানা যে সকল ভারী যন্ত্র শিল্পের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা 
করা হইবে সেগুলি হইল £ ভারী বৈছ্যতিক সরগ্রাম নিশ্মাণ, হিন্স্থান 
মেশিন টুল্স্‌-এর সম্প,সারণ, জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতায় শিল্প 
যন্ত্র ও যন্ত্র নিশ্মাণের যন্ত্র উৎপাদন । 


৩৬২ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৩) দক্ষিণ আর্কট লিগ নাইট পরিকল্পনা (১০০৮১ ৫০০ 
1187816 7০1৩০ )- দক্ষিণ ভারতে কয়লাখনি বিবল ; সেই কারণে নীভেলি 
নামকস্থানে লিগ্‌নাইট ব্যবহারে জন্য ““দক্ষিণ আর্কট লিগ্‌নাইট প্রোজেক্ট” 
নামে একটি বছ উদ্দেশ্ুমূলক পবিকল্পন! অনুষ্ঠিত হইতেছে । লিগনাইট হইল 
অপবিপক্ত কয়লা-_অর্থাৎ যাহ! পুবাপুবি কযলায় এখনও পবিণত হয নাই । 
এই পবিকল্পনা অন্ুযায়ী প্রতি বৎসব ৩৫ লক্ষ টন লিগ্নাইট উৎপাদিত 
হইবে । 


(৪) সার উত্পাদন (£5101125£ ৮৫০৫০6/০ )- প্রথম 
পবিকল্পনাকালে পিঙ্কিতে সাব উৎপাদন কাবখানাব সম্পলানণেব দ্বাবা বাড়তি 
8৭০০০ টন নাইট্রোজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা কবা হইযাছিল । দ্বিতীয 
পবিকল্পনাকালে, 'আবও ছুইটি সাব উৎপাদন কাবখান' স্বাপিত হইবে, 
একটি নাঙ্গলে আবেকটি ককেল্লায । নাঙ্গলে বসবে ৭০১০০০ টন এবং 
রূঢকেল্লাষম ৮০,০০০ টন নাইটোজেন উত্পাদন হইতে পাবিবে। নাঙ্গল 
কানখানাব জন); ২২ কোটি টাকা ও নাদকেল্লার জন্য ৮ কোটি টাকা আপাততঃ 
বনাদদ কবা হইযাছে । 


(৫) ভারী উঞ্জিনিয়ারিং শিল্প (7৩5 25820055177 [008 
£৮/০৪)- হিন্ৃস্থান জাহাজ নিম্মাণকেনজ্দেব সম্প্রসপাবণেব ফলে বিশাখপন্তনসে 
জাহাজ নিশ্মীণেব হাব প্রাচীন ধবনেব জাহাজ নিশ্মীণেব ক্ষেত্রে ৬টিতে এবণ 
আধুনিক ধবণেন জাহাজ নিম্মাণে ৪&টিঝে বৃদ্ধি কবা হইবে । বিশাখপনুনমে 
একটি শুক ডক. নিম্মিত হইলে এব” দ্বিতীয একটি জাহাজ নিশ্মাণ কেন্দ্র 
স্থাপনের জন্য প্র।থমিক কাধ্যেব নিমিত্ত ৭« লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে । একটি 
ভাবী নৌ চলাচলে ডিজে ইঞ্জিন নিশ্মাণেব পৰিকল্পনা ও কবা হইতেছে । 

বেলপথেব চলমান সবপ্লাম (০1175 50০০২) শিশ্মাণেব ক্ষেত্রে চিন্তবঃন 
কানখানাব সম্প,সাঁবণ ভাডাও তিনটি কার্য কবা হইবে £ পেবাম্ব নে যাত্রী কামবা 
নিশ্মাণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কৰা, একটি নৃদ্তন মিটাবগেজ যাত্রী কামবা নিন্মাশেৰ 
কাবখানা স্থাপন কবাঃ এবং খুচবা পাঠিস তৈবীব জন্য দুইটি ইঞ্জিনিযাবিং কাবখান। 
স্থাপন কবা । ইহাদের জন্ট মোট বায হইবে ১৭ কোটি টাকা । 


(৬) আন)ান7-- অপেক্ষাকৃত কম বিনিযোগ প্রয়োজন হইবে এবপ 
কতিপয কশ্মস্চীও কেন্দ্রীয় সবকাবেব রহিযাডে £ (১) এনিবাইযটিক কাবখানা 
এবং ডিডিটি কাঁবখানাব সম্পসাবণ, (২) ব্রিবান্চুব-বোচিনে দ্বিতী ডিডিটি 
কাবখান]। স্থাপন, (৩) হিন্নুস্বান কেব্ল্স লিঃ, গ্াশনাল ইন্সট্র,ষে্টস ফ্যাক্বী 
এবং ইও্ডয়ান টেলিফোন ইণ্াদ্রিভ-এব সম্পসাবণ ;, (৪) নিবাপত্তা কাগজ 
নিশ্বীণেব কল স্থাপন । 


শিল্প : পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিল্লোন্নয়ন ৩৬৩ 


রাজ্য সরকারগুলির শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্যে আছে মহীশুর লৌহ ও ইম্পাত 
কারখানার সম্পসারণ, তুর্গপুরে কয়লাচুল্লী কারখানা (০০1:৫-০৮৪। 281১), 
মহীশুর এবং বিহারে বৈছ্যতিক ইনসিউলেটর নির্মাণ, হায়দ্রাবাদে প্রাগ টুল 
ফ্যাক্টরীর পুনগঠন, উত্তরপ্রদেশে সিমেপ্ট ফ্যাক্টরীর সম্পসারণ এবং বিহার 
স্থপারফসফেটু ফ্যাক্টরী | 

কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প পরিকল্পনাগুলিব জন্ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, নৃতন 
বিনিয়োগ হইবে প্রায় ৫০২ কোটি টাকা । রাজ্য সরকাবের শিল্প পরিকল্পনায় 
এ সময়ে বিনিয়োগ ধরা হইয়াছে ৩২ কোটি টাকা । 


বেসরকারী আওশেত উন্নয়ন 

বেসরকারী অংশেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্প অত্যন্ত গুকত্বপুর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়া আছে এই শিল্পের উন্নতিন জন্য ১১৫ কোটি টাক বিনিয়োগ ধরা 
হইয়াছে এবং বেসরকারী অংশের ঈস্পাত শিল্লেন উত্পাদন বর্তমানের ১২ লক্ষ ৫০ 
হাজার টন হইতে ২৩ লক্ষ টনে বর্দিতহইবে। অগ্ঠান্তা ধাড় শিল্পেব মধ্যে, 
উত্পাদন ক্ষমতার তাগ্‌ ধরা হইয়াছে এ্যালুমিনিয়ামেন্র জন্য ৩০,০০০ টন এবং 
ফেরো ম্যাজনীজ্‌. এব জন্য ১,৭২,০০০ টন। সিমেপ্ট এবং রিক্র্যকিতী শিজের 
বাৎসরিক উত্পাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টনে এবং ১০ লক্ষ টনে 
বদ্ধিত করা হইবে । বেসরকারী অংশের উন্নয়ন কন্মস্ুচীতেও ভানী 'ও তান্ধ। 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে গুরুত্বপুর্ণ স্থান দেওয়া হইয়।ছে । মটরযান, বেলপথের 
চলমান সরঞ্জাম, কাষ্টিং ও ফঙ্জিং, বাইসাইকেল, সেলাইল'ল, মটব ও ট্রাঙ্সফণ্মাব 
প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ উৎপাদন স্তর ধন! হইয়াছে | টাটা লোকোমযটিভ ও 
ইঞ্িনিয়ারিং কোম্পানী কতক বর্তমানে ১০০টি ইঞ্সিনেল পরিবর্তে ২০০টি 
ইঞ্জিন যাহতে নিশ্মিত হইঙ্ডে পারে জেই উদ্দেশ্যে এক কোটি টাকা বায়ের হিসাব 
করা হইয়াছে । মটরযান উত্পাদন অনেক বৃদ্ধি কবা হইবে । ১৯৬০-৬১ 
সালে ৫৭০০০ মটরযান নিশ্মিত হইবে, তবে ইহার মধ্যে ৪০০০০ হইনে ট্রাক | 


বেসরকদী অংশের পরিকল্পনার শিল্পষন্ত্রেন উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে 
এবং বিভিন্ন প্রকার যগ্ত্রের জন্য উৎপাদনের তাগ্‌ আপারিশ করা হইয়ছে | এই 
যন্ত্রগুলি হইল, কাগড়ের কলের বন্ত্র, বৈদ্বাতিক মটর ও ট্রা্সফশ্মার | এই সকল 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অধিকাংশতেই বৈদেশিক যন্ত্রকৌশলগত সহায়তা প্রয়োজন ; 
এইন্দপ সহায়ত লাভের জন্য আয়োজন করা হইতেছে । 

বেসরকারী অংশে রসায়ন শিল্প ( 077১6001০81 27199500159 ) উন্নয়নের ও 
আয়োজন কর! হইতেছে । এই কন্মস্ুচীল মধ্যে সোডা এাশ, কষ্টিক সোডা, 
ফসফেট জাতীয় সার প্রভৃতি বস্তুকে গুরুত্বপুর্ণ স্থান প্রদান করা হইয়াছে । ইহাদের 
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে এবং উত্পাদনে বৈচিত্র্য বিধান করা হইবে । 


৩৬৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


বিশাখপত্তনমে ক্যালটেক্স তৈলশোধনাগার নিশ্মাণ ১৯৫৭ সালে শেষ হইবে ; 
দ্বিতীয় 'পরিকল্পনাকালে ইহার দরুণ ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে | শক্তি ও 
শিল্প এ্যালকহলের (০৮০1 ৪24 17390050019] ৪10০01১01) প্রভূত বৃদ্ধির আয়োজন 
করা হইতেছে । ভোগসামগ্রীর ক্ষেত্রে কাগজ এবং বোরড-এর উৎপাদন দ্বিগুণ 
কবিবার ব্যবস্থা হইবে । চিনির উৎপাদন বর্তমানের ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন 
হইতে ১৯৬০-৬১ সালে ২২ই লক্ষ টনে বৃদ্ধি পাইবে; ইহার মধ্যে ৩৫১,০০০ 
টন উৎপাদিত হইবে সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত চিনির কলের দ্বারা । বনম্পতি 
তৈলের উৎপাদন ১৭ লক্ষ হইতে ২১ লক্ষ টনে বর্ধিত করা হইবে । কাপড় 
এবং স্কুতার উত্পাদন যথাক্রমে ৮৫০ কোটি গজ ও ১৯৫ কোটি পাউওড হইবে 
বলিয়া ধরা হইয়াছে । ডাইট্াফ ইণ্টারমিডিয়েট বস্তর উত্পাদনের যে ব্যবস্থ। 
করা হইতেছে উহার দ্বারা ওষব শিল্প যথেষ্ট সহায়তা পাইবে কারণ উহার দ্বার! এই 
শিল্পের অনেক কাঁচামাল তৈয়ারী হইবে । ওষধ উৎপাদনের কারখানা গুলি 
নিছক প্রসেপিং কার্য না করিয়া যখার্থ উৎপাদন কাধ্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে । 
এই শিল্পে তিন কোটি টাকা লগ্নী করা হইবে বলিয়৷ পরিকল্পনা কমিশন আশা 
করিয়াছেন । 


জাতীয় শিল উন্নয়ন কপোোরেশন- 150০০5] 17000817781] 
[0৩ ড610197276172 00700151028 

ভারত সরকার সম্প,তি “জাতীয় শিল্লোন্নয়ন কর্পোরেশন” নামে একটি বিশেষ 
সংস্থা স্বাপন করিয়াছেন । একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে ইহা স্থাপন 
করা হইয়াছে । ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতের শিল্লোন্নয়নের প্রচেষ্টা ও সহায়তা 
করা । ইহার মেমরেগ্ডাম অফ এসোশিয়েশনে ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যা ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে । 


(১) ইহা পুজি-সামগ্রী বা ভোগ-সামগ্রী যে কোন প্রকার বস্তু উৎপাদনের 
জন্য শিল্প-প্রতিষ্টান স্থাপন করিতে পারিবে । (২) শিল্প উন্নয়নের জনা ইহা 
কাধ্যক্রম (১০1১০) রচন1 ও কাধ্যকরী করিতে পারিবে । (৩) সরকারী বা 
বেসরকারী যে কোন শিল্পকে ইহ1 যে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে 
_পুক্তি প্রদান করিয়া বা ধণ প্রদান করিয়া অথবা অন্য কোন সঙ্গতি প্রদান 
করিয়া । (৪) শিল্প স্থাপনের জন্য কোম্পানী গঠিত হইলে এ কোম্পানী গঠনে 
ইহা সাহায্য করিতে পারে । (৫) কোন কোম্পানীর জন] ইহ] পুজি অথবা 
যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে অথবা এইরূপ কোম্পানীর শেয়ারে অগ্র- 
প্রতিশ্রতি (9045.%/710) প্রদান করিতে পারিবে । (৬) পুজি বিনিয়োগের 
নুতন অবকাশ ইহা! সন্ধান করিতে পারিবে । (৭) ইহ] খনিজ্জ সামগ্রী উত্তোলনের 
ব্যবস্থা করিতে পারে এবং খনির সন্ধানে জমি পরীক্ষা করিতে পারে। (৮) 


শিল্প : পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় শিল্লোন্নয়ন ৩৬৫ 


সকল প্রকার জনস্বার্থ সম্পর্কিত (0085110 ৮৮০15) কার্য ইহা' স্থাপন ও পরিচালন 
করিতে পারে-_যথ! জলপথ, রেলপঞ, স্রামপথ, টেলিফোন ইত্যাদি । ,(৯) কোন 
কারবার বা শিল্লের অবস্থা! অনুসন্ধানের জন্য ইহ] বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে। 
(১০) কৃষিযন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রের উৎপাদনকারীরূপেও ইহ! কার্ধা করিতে পারিবে । 

যে সকল শিল্পের উন্নয়ন দায়িত্ব এই কর্পোরেশনের উপর দেওয় হইয়াছে 
সেগুলি হইল-_ফাউণ্ডি, প্রোজেক্ট, ইস্পাত, নিশ্নাণক (509০0৪৪15), ডাইষ্টাফ 
ইণ্টারমিডিয়েট, কাষ্ঠ মণ্ড কার্বেবোনজাত কাল রং, পাইরাইট হইতে তৈয়ারী 
সালফার, মুদ্রীযন্ত্র, এয়ার কম্পেশর এবং রিক্র্যাক্টরী | 


স্সারাওশ 

প্রথম পরিকল্পনায় শিলোনয়ন-_ প্রথম পবিকল্পনায় কষির উপরে সব 
থেকে বেশী গুরুত্ব দিলেও শিল্লোননয়নেব কাধ্াক্রমকেঁও নণগ্ঠ স্বান দেওয়। হয় নাই। 
যুদ্ধের সময়ে এবং তাহা পপে শন্ব"হাবিক অবস্থায় কৃত্রিম উৎসাহে শিল্লোন্নয়ন 
ঘটিয়াছিল, স্থায়ী ভিন্তিতে নহে | সেইজন্য শিল্প কাঠামোয় অনেক ফাঁক ছিল । 
১ম পরিকল্পনায় এই ফাঁক পুবণের কথা বল। হইয়াচিল | এই পরিকল্পনায় চাঁরি 
পর্যায়ে বিভক্ত কবিয়া অগ্রাধিকার তালিক] রচনা করা হইয়াছিল-_ প্রতিষ্ঠিত 
ক্িমঠার অধিকতর ব্যবহার, উত্পাদন ক্ষমত|র সম্পসারণ, পুজি ব্যয় হইয়াছে 
এপ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করণ, সর্বাশেষে নৃতন কারখানা স্বাপন। মিশ্র 
আখিক কাঠামোর উপর ভিত্তি কনিয়ই প্রশম পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল । 
সরকারী শিল্পের জন্য ৯৪ কোটি টাকা ব্যয় পরা হইয়াছিল ! বেসরকারী 
ক্ষেত্রে ৪২টি শিল্পের উন্নয়ন কন্মস্থচী বচিত হইয়াছিল । বেসরকারী শিলে 
ব্যয় ধরা হইয়াছিল ২৩৩ কোটি টাকা ; ইহ] ছাড়া যষ্ত্র“।াতি পরিবর্তন, চল্তি 
পুজি ইত্যাদিও ছিল, সর্বঘমেত ৭০৭ কোটি টাক] খরচ! ধরা হইয়াছিল (৭৪ 
কোটি সরকারী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ», €৩৩ কোটি বেসরকারী শিল্পের সঙ্গতি এবং 
১০০ কোটি বৈদেশিক বিনিয়োগ )। ইহা ছাড়া, ভ্রত শিল্পোময়নের জন্য 
পরিকল্পনা কমিশন কতিপয় বাস্তব কন্মপ্রস্থাবও প্রদান কবিয়াছিলেন যথা, সব 
থেকে বেশী অগ্রাধিকারের দিকে পুজি প্রবাহিত কর!, আর্থিক ও উৎসাহপ্রদায়ী 
ব্যবস্থার দ্বার] বাঞ্ছিত দিকে পুঁজি বিনিয়োগ প্রণোদিত করা ইত্যাদি | 

প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগাতি_ সরকারী অংশে কতিপয় শিল্পে 
সন্তোষজনক অগ্রগতি হইয়াছে_যথা সার উৎপাদন কারখানা (সিদ্ধি,), ইঞ্ঠিন 
কারখানা (চিত্তরঞ্জন), রেলযাত্রী কামরা নিশ্মাণ (পেরানুর) ইত্যাদি । কয়েকটি 
শিল্পে আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নাইঃ_যথ] মেসিনটুল কারখান।, সিমেন্ট কারখানা! 


৩৬৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


ইত্যাদি । কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৩২ লক্ষ টন পিগ আয়রণ এবং মহীশুরে 
আরও ৬৯ হাজার টন তৈরী ইস্পাত উৎপাদনের কথা ছিল, উহা হয় নাই। 
তবে তিনটি ইস্পাত কারখান৷ নিশ্নাণের প্রাথমিক কার্য হইয়াছিল | ভারী 
বৈদ্যুতিক কারখানা নিশ্মাণেও বিশেষ অগ্রগতি হয় নাই । সরকারী অংশের জন্তু 
১০১ কোটি টাকা ধার্ধা বায়ের মধ্য ৫৭ কোটি মাত্র বায় হইয়াছিল | 

বেসরকারী অংশে ৪৬৩ কোটি টাকার মত ধার্ধা বিনিয়োগের মধ্যে প্ররূত 
বিনিয়োগ হইয়াছে ৩৪০ কোটি ; সবথেকে বেশী বিনিযোগ হইয়াছে বস্ত্র শিল্লে। 
প্রথম পরিকল্পনায় প্রথন অগ্রাধিকার দেওয়া! হইয়াছিল প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার পুর্ণভর 
ব্যবহার কলিযা উৎপাদন বদ্ধি ঘাইবার উপর । এই পদ্ধতিতে উপকার পাওয়া 
গিয়াছে যথা চিনি উ২পাদনে | অব্যবজত ক্ষমতাঁন ব্যবহার কবিয়া এবং উৎপাদন 
ক্ষমতার যোগসাধন করিয়া কতিপয় শিল্পে ভাগ্‌ অনুযায়ী উৎপাদনে বদ্ধি সম্ভব 
হইযাভে যথা পিমেণ্ট, কাগভ ইত্যাদি । কতিপয় শিল্পে উত্পাদন কম হইয়াছে 
যথা এ]ালুষিনিয়াম (বিনিয়োগের কম্মস্চী অন্রযায়ী কাধ্য না হওয়ায )। 
রেডিও, ডিজেল ইঞ্চিন প্রভৃতি সামগ্রী উৎপাদনে আভ্যন্তরীণ চাহিদার অভাবে 
উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে । পাট শিল্পে বৈদেশিক চাছিদ] কম হইবার দকণ ভাগ্‌- 
অন্তযায়ী উত্পাদন হইতে পাবে নাই | 

যত্রানির্থাণ--শির যন্ত্র নিশ্মাণে এনং পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনে ৯ম 
পবিকল্পনাকালে কিছুটা] গুফল পাওয়া গিয়াছে | বয়নবন্ব, সিমেণ্ট তৈয়াবীব যত্র, 
বৈছ্যুতিক মীর ও উ্রাব্সফণ্মার এবং বেল-ইঞ্জিন__ইহাদেস ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি 
হইয়াছে । পাটের সুতা তয়াব।র বন্দ উত্পাদন সুরু হইয়াছে | 

ভিতীয় পারিকল্পনার কমসুচী_ প্রথম পর্িকর্পনাকে বৃহৎ শিল্প 
প্রতিষ্ঠা প্রস্তরতিমুশক কাধানূপে গ্রহণ করা হইরাডিল এবং এই প্রস্ততি কার্য 
সম্পন্ন হইয়াছে নলিয়াই ধরা যাম | শিল্প উঠ্তিব ডণ্রা প্রমোজন নির্দিষ্ট শিল্পনীতি 
এব* শিল্প উগ্নতিব অগ্রাধিকার বিশ্তাস । আনকন ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে 
নৃতন শিল্পনীতি ঘোষণ। কদিয়াছেন । এই শিল্পনীতিব কাঠামোব মধ্যে বয় 
পরিকল্পনায় প্রদত্ত অগ্রাধিকার বিশ্কাল অন্রযারী শিল্পোনধনের কন্মস্থচী রূপায়িত 
করা হইবে | এই শগ্রাধিকাৰ বিশ্তাস হইল £ প্রথম, লৌহ ইম্পাত এবং ভারী 
রসায়নের অধিক উৎপাদন ও ভাবী ইঞ্িনিযানিং শিল্প ও যন্ত্র নিশ্মাণ শিল্পের 
উন্নরন ; দ্বিভীঘ, এ্যালুমিনিয়াম, সিমেণ্ট প্রভৃতি উন্নয়নমূলক বস্ত উৎপাদনের 
ক্ষমতা বৃদ্ধি; তৃতীয়, পুর্ব্বেই প্রতিষ্ধিত জাতীয় শিল্পের আধুনিকী করণ ; 
চতুর্থ, উৎপাদনে ক্ষমতা ও প্রকৃত উত্পাদনের মধ্যে ফাঁক পুরণ ; পঞ্চম, ভোগ 
সামগ্রীব উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রমারণ | 


সব্রকারী অংশের তম্ধীঘুচী-_সরকারা অংশের কন্মস্থচী অনুযায়ী 


শিল্প £ পঞ্চধাধষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন ৩৬৭ 


যে সকল শিল্পের সম্প্রসারণ করা হইবে সেগুলি হইল লৌহ ও ইম্পাত ( ভিনটি 
ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয় ), ভারী ফাউ্ডি,*ফঞ্ ও 
নিম্মীণ কারখানা এবং শিল্পযন্ত্র নিশ্বাণের সুবিধা ( চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানার 
সম্প্রসারণ, ভারী যন্ত্র যন্ত্র নিশ্মীণের যদ্্, বৈছ্যাতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি ), দক্ষিণ 
আর্কট লিগ.নাইট পরিকল্পনা ( বৎসবে ৩৫ লক্ষ টন উৎপাদন ), সার উৎপাদন 
কারখানা ( সিদ্ধির সম্পসারণ এবং আরও দুইটি নুঙন কারখানা স্থাপন ), ভারী 
ইঞ্চিনিয়ারিং শিল্প ( হিন্দুস্থান জাহাজ নিম্মাণ কেজের সম্প,সারণ )। এইগুলি 
ছাড়া অপেক্ষারুত কম বিনিয়োগের কশ্মস্তচীও আছে £ এ্যান্িবায়োটিক, ডিডিটি, 
হিন্দুস্তান কেব্ল্স নিরাপত্তা কাগজ | ইন্া৷ ছাড়া রাজ্য সরকারগুলির কতিপয় 
পরিকল্পনা আছে যথা মহীশুবেব লৌহ ও ইম্পাত কারখানাব সম্প সারণ, ছুর্গাপুরে 
কয়লাচুললী কারখানা ইত্যাদি । কেন্দ্রীযম ও রাজ্য সরকারের শিল্পে যথাক্রমে 
বিনিয়োগ হইবে ৫০২ কোটি এবং ৩২ কোটি টাক] | 


বেসরকারী অংশের উন্নয়ন -বেপবকারী অংশেও লৌহ ও ইম্পাত 
শিল্পকে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে (১১৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ 
এবং ২৩ লক্ষ টন উত্পাদন )1 এ্যালুমিনিযাম ৩০ হাঁক এবং ফেনো 
ম্যাঙ্গানীজ ১ লক্ষ ৭২ হাজার টন উৎপাদন হইবে । সিমেপ্ট (১ কোটি ৬০ 
লক্ষ টন) ও রিফ্র্যারী শিল্পেন (১০ লক্ষ টন) উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে । মটরযান 
( বেশীর ভাগই ট্রাক ), রেলপথের চলমান সরগাম, কার্টিং ও ফজ্জিং, শিল্প যর, 
বাইসাইকেল এবং সেলাইকল প্রভৃতিনএ উত্পাদন বৃদ্ধি করা হইবে । বিভিন্ন 
প্রকাব যন্ঘ উত্পাদনেরও ( কাগজেব কল? বৈপ্যাতিক মটর ও ট্রাঙ্গফশ্থার ) তাগ্‌ 
স্থির হুইয়াচে। বসায়ন শিল্পকেও (সোডা এযাস্‌, কিক সোডা ইত্যাদি ) ওুক্ত্বপুর্ণ 
স্বান দেওয়া হইয়াছে | অন্যান্য কম্মস্মচীগুলি হইল ক্যালটেক্সা তৈল শোধনাগার, 
শক্তিও শিল্প এালকহল, ক।গজ এবং বোড , চিনি, ননম্পাতি তৈল, ওসধ ইত্যাদি । 


জাতীয় শিল্লোরয়ন কর্পোরেশন- _শিক্পোন্নয়নে সাহামা করিবার 
জনা সরবু।বী উদ্ভোগে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীূপে “জাতীয় শিল্পে নয়ন 
কর্পোরেশন” নামে বিনেষ সংস্থা স্থাপিত ভইমাছে। ইহার উদ্দেশ্য নিডক অর্থ 
সরবরাহ বা খণ প্রদান নহে, ইহাব মুল কাধ্য হইল উন্নয়নমূলক (৭০৮1০০- 
[71201 9250 000 67900181) ১ যথা শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্বাপন, শিল্প উন্নয়নের 
কার্ধাক্রম রচনা ও প্রয়োগ, সরকারী ও বেসরকারী শিল্পকে সাহায্য প্রদান 
( আথিকও হইতে পারে ), কোম্পানী গঠনে সাহায্য, পুজি বা যন্ত্রপাতি জোগাড 
করিয়া দেওয়া, পুজি বিনিযোগেন নৃতন অবকাশ সন্ধান করা ইত্যাদি । 


বিংশ অধ্যায় 


শিল্প আর্মিক 
17002080181] 19100 
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[0019 (3. 00770. 1939), 

আধুনিক সুসংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদিগের কতিপয় ক্রটী রহিয়াছে যাহার 
জনা আশানুরূপ শিল্লোত্পাদন ব্যাহত হয় । | 

(১) স্থায়ী শিল্প শ্রমিকদল খুব ধাঁরে ধীরে গড়িয়৷ উঠিয়ছে এবং এখনও 
সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ। ভারতের অধিবাশীদিগের মধ্যে 
গ্রামে বসবাসকারীর সংখ্যাই বিপুল, অতএব শ্রমিকগণ মূলতঃ গ্রামবাসী | 
গ্রামা জীবনের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ সদ] জাগ্রত থাকে-__ফলে সহরের মধ্যে 
শিল্প জীবনের সহিত তাহারা সহজে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়৷ লইতে পারে না। 
গ্রামে যখন কাজ থাকে মা তখনই তাহারা সহরে আসিয়া কারখান। শ্রমিকের 
কাজ প্রহণ করে এবং স্রযোগ পাইলেই তাহারা গ্রামে ফিরিয়া যায় । এইভাবে 
স্বায়ী শ্রমিকদল গড়িয়] উঠ] বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে শিল্প পরিচালনার অনেক 
অসুবিধা ঘটে । 

(২) শিল্প শ্রমিকদিগের মধ্যে কামাই করিবার অভ্যাস (29613056)52)) 
অত্যধিক বাপক। বোদ্বাইতে শতকরা ৮ হইতে ১২ ভাগ শ্রমিক কাজে 
অনুপস্থিত থাকে এবং এইরূপ কাজে কামাই বৎসরের কোনো সময়ে খুব বাড়িয়। 
যায়-যথ] বর্ধা, বিবাহ ও উৎসব খ্তুতে, এবং কখনও খুব কমে । মিল 
মান্বীকগণ বলেন শ্রমিককে মজুরী প্রদানের পর বা মজুরী বৃদ্ধির পরেই এইব্প 
কামাই বাড়িয়া যায়। শ্রমিকদিগের এইন্প কামাই করিবার অভ্যাস শিল্পের 
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